আলবার্ট রিস উইলিয়মস 


স্ লেনিন-মানুযটি এবং তাঁর কর্মযজ্ঞ 
ঈ রুশ বিপ্লবের ভিতর দিয়ে 


আমোরকান সাংবাদক আলবার্ট রিস উীলিয়মস 
রাশিয়ায় এসোছলেন ১৯১৭ সালের মাঝামাঁঝ সময়ে; 
প্রন রাজের পতন এবং অক্টোবর সমাজতান্তিক 
মহাবিপ্রবের বিজয় তিনি প্রত্যক্ষ করেন। বঞ্ধাবক্ষুন্ধ 
সেই মাসগুলিতে তানি দেখোছলেন বিপ্লবী জনগণের 
বাভন্ন সভা-মিছিল, পেরগ্রাদে শীত প্রাসাদ দখল, 
আর দেশ জুড়ে সোভিয়েত রাষ্টক্ষমতার জয়যা্রা। 
“রুশ বিপ্লবের ভিতর দিয়ে' বইয়ে তিনি সেইসব 
ঘটনা সম্বন্ধে বলেছেন। 

লোননের সঙ্গে উহীলিয়মসের দেখা হয়োছিল অনেকবার, 
একটা সভায় তান লোননের সঙ্গে বক্তৃতা করোছলেন, 
দৈনান্দন কাজ আর জাবনের মধ্যে এই মহাবিপ্রবী 
নেতাকে বারবার লক্ষ্য করবার সুযোগ তাঁর হয়োছল। 
'লোনন __ মানুষাঁট এবং তাঁর কর্মধজ্ঞ' বইয়ে [তান 
মহা আন্তীরকতাসহকারে লিখেছেন লোনিন সম্বন্ধে! 
১৯৩১ সালে আর একবার সোভিয়েত ইউানয়নে 
আসবার পরে তানি শীবশ্থের মহত্তম অভ্যর্থনাকক্ষণ 
্রবন্ধাট প্রকাশ করেন; এই প্রবন্ধাটও লোনন সমবন্ধে। 
আলবার্ট রস উহীলয়মসের এই সবকটি লেখা 
রয়েছে এই বইখানিতে; ১৯৫৯ সালে লেখক সোভিয়েত 
ইডানয়নে ছিলেন _ তখন [তান লেখাগ্ীল নতুন 
করে পড়ে দেখে দেন এবং রুশ সংস্করণের জন্যে 
একাটি ভূমিকা লিখে দেন। 


প্রগাতি প্রকাশন : মস্কো 


অনুবাদ: বিস্কু মঃখোপাধয়য় 
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সূচি 


অক্টোবর বিপ্লব ৭ 
লেনিন _ মানদঘাঁট এবং তাঁর কর্মযজ্ঞ 
ভূমিকা ২৯ 
লোননের দঙ্গে দশ মাস ২৫ 
বিশ্বের মহতম অভ্যর্থনাকক্ষ ৬৯ 
রুশ বিপ্লবের ভিতর দিয়ে 
তুমকা ' ৮৫ 
প্রথম খণ্ড 
বিপ্লব করল মারা 
কৃষক, শ্রামক আর সৈনিকদের সঙ্গে 
প্রথম পারচ্ছেদ। বলশোঁভকরা এবং শহর ৯০ 
দ্বিতীয় পারিচ্ছেদ। 'মাঁছলের নগরী পেরগ্রাদ ১০৩ 
তৃতীয় পারচ্ছেদ। মাঝে কিছ কৃষকের কথা ১১৭ 
চতুর্থ পাঁরচ্ছেদ। অশ্বারোহী জেনারেল ১৩৬ 
গণ্চম পারচ্ছেদ। কমরেড নাঁবকেরা ১৪৩ 
দ্বিতীয় খণ্ড 


বপ্পৰ এবং তার পরের ছিনগ্াল 
শ্বেত আর লালদের মধ্যে 
ষষ্ঠ পাঁরচ্ছেদ। 'সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই. ৯৬৫ 
সপ্তম পারচ্ছেদ। ইতিহাসে নতুন তারিখ -- ই নভেম্বর ১৬২ 
অস্টম পাঁরচ্ছেদ। শীত প্রাসাদ দখল ৯৬৪ 


তি 


বিপ্লবের প্রসার 


বিপ্লৰের জয় 


নবম পাঁরচ্ছেদ। লালরক্ষা, শ্বেতরক্ষী আর কৃষ্ণ শত 
বাহিনী 

দশম পারচ্ছেদ। শ্বেতদের জন্যে _ দয়া, না, মত্যু? 
একাদশ পাঁরচ্ছেদ। শ্রেণীতে শ্রেণণতে যুদ্ধ 

ছাদশ পাঁরচ্ছেদ। নতুন ব্যবস্থা গড়ার পালা 


তৃতীয় খণ্ড 


এক্সপ্রেস খ্রেনে সাইবোরয়া পাঁড় 

রয়োদশ পাঁরচ্ছেদ। স্তেপতাম জাগল 

চতুর্দশ পাঁরচ্ছেদ। চৈর্ম-এর লাল কয়েদীরা 
পণদশ পাঁরচ্ছেদ। ভনাদভন্তক সোভিগনেত এবং তার 
নেতারা 

যোড়শ পরিচ্ছেদ । স্থানীয় সোভয়েত কাজে লাগল 


চতুর্থ খণ্ড 


পঠজতান্তিক দর্বীনয়ার বিরদ্ধে সোভিয়েত 


সপ্তদশ পাঁরচ্ছেদ। মশাক্তগযীল সোভিয়েতকে বিনষ্ট করল 


১৮০ 
১৯২ 
২৯০ 
২২৭ 
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৫১ 


২৬০ 
২৬৯ 


২৬০ 
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অক্টোবর বিপ্লব 


ইসলামের উত্থানের পরে সবচেয়ে গরত্বসম্পন্ন ঘটনা হল রুশ বিপ্লব” 
লিখেছেন এইচ্‌. জি. উয়েল্স:। পাশ্চমী ইতিহাসাবদেরা এইভাবে ইতিহাসে 
অক্টোবর বিপ্লবের স্থান নির্দেশ করতে চেষ্টা করেছেন। ওয়াশংটনে রোম্যান 
ক্যাথালক অধ্যাপক ওয়াল্শএর দৃণ্টিতে রোমক সায়াজ্যর পতনের পরে 
সবচেয়ে তাৎপর্যসম্পন্ন ঘটনা হল অক্টোবর বিপ্লব । ধবাশিষ্ট বৃটিশ প্রবন্ধকার 
হ্যারজ্ড ল্যাদ্কর দ্বাঞ্টতে এই শীবপ্পব হল 'খ্ট-জন্মের পরে সবচেয়ে 
তাৎপর্য সম্পন্ন ॥ 

বিপ্লবের মহত্তের সঙ্গে সংগাত রেখেই এ সম্বন্ধে প্রকাশিত হয়েছে 
বিপুলসংখ্যক বই _ কেবল সোভয়েত ইউনিয়নের ভাষাগ্যালতে নয়, 
আরও শতখানেক ভাষায়। পশ্চিমে ছাপাখানাগীল থেকে আঁবিরত ধারায় 
তা বেরিয়ে আসছে। আর যেহেতু মানুষ সবসময়েই শ্রাটতে _ শিশুর 
জন্মাটতে -. আগ্রহী তাই বহসংখ্যক বইই অক্টোবর বিপ্লবের গোড়ার 
দিনগ্ল নিয়ে: চাঞ্চল্যকর সেই যে-মহান বীর্ধবান দন আর সপ্তাহগনীল 
দনিয়াটাকে কাঁপিয়ে দিল তাই নিয়ে। 

ধিপ্রবের উদ্ভব, বিপ্রধের বিভিন্ন পাট বিপ্লবের কর্মসূচী, 'বপ্লবের 
অর্থনীতি, বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ, ইত্যাদ সম্বন্ধে দীর্ঘ আর পাশ্ডিতাপূর্ণ 
বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাবেন এইসব বইয়ে। তবে, একটা দক থেকে এইসব বইয়ের 
প্রায় সবগ্দালতেই 'বপ্লবের প্রধান উপাদানাটির অভাব রয়েছে। এসব বইয়ে 
পাবেন অক্টোবর বিপ্লব সম্বন্ধে বহু বহু জানিস -_ প্রায় সবই, খাস বিপ্লব 
ছাড়া। তার কারণ, এইসব বইয়ে জনগণ সম্বন্ধে আছে সামান্যই কিংবা ছুই 
না। অথচ, জনগণই -- শ্রমিক আর কৃষক __ তারাই তো বিপ্লব । 


এ 


জনগণকে বাদ দিয়ে বিপ্লবের বর্ণনা দেবার চেষ্টাটা হল, সেই যে 
ইংরেজরা ঘা বলে, ডেনমার্কের রাজকুমারকে বাদ দিয়ে শেক্সপীয়রের নাটক 
'হ্যামূলেট' মণস্থ করবার সামল। 

তখন জনগণ আর নিক্ষিয় নয় _ ১৯১৭ সালে তারা এগিয়ে গেল 
মজ্ধের কেন্দ্রচ্ছলে। তাদের ভূতপূর্ব শাসক আর তাদের অন্চরদের বেশটয়ে 
সাঁরয়ে দিয়ে বলটিক সাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর অবাঁধ বিস্তীর্ণ বিশাল 
ভূথশ্ডে জনগণ তাদের দীর্ঘকাল যাবত স্যপ্ত সামর্থ্য আর কর্মশীক্তকে 
সান্রুয় করে তুলল। তাদের উপর এবং হাতিহাসপ্রদত্ত মহা এ্রীতহাসক 
কর্তব্যকর্ম সাধনে তাদের ক্ষমতার উপর ভরসা করে লোনন র্াশয়ার এবং 
বিপ্লবের ভাঁবষ্যৎ পণ করলেন। লেনিনের এই পরম বিশ্বাস এসোছল জনগণ 
সম্বন্ধে তাঁর গভীর প্রত্যক্ষঘানষ্ঠ জ্ঞান আর আস্থা থেকে। 

আমারও সৌভাগ্যের কথা, ১৯৯৭ সালের বসস্তকালে রাশিয়ায় আসবার 
অজ্পকাল পরেই জনগণের ক্ষমতার প্রাত এই উচ্চ মর্যাদাবোধ আর আস্ছা 
আম অর্জন করতে পার, যেটা অবশ্য পরে সোভিয়েত ইউনিয়নে 'বাভন্ন 
বারের পর্যটনের ভিতর 'দয়ে আরও বেড়ে যায়। আমার অন্তদর্স্ট আসে 
জনগণের সঙ্গে প্রতাক্ষ যোগাযোগের ফলে _ পেরগ্রাদ আর নিজনি 
নভ্‌গোরদের* কারখানায়-কারথানায় শ্রামকদের সঙ্গে মেলামেশায়, ব্যারাকে- 
ব্যারাকে টৌঁনকদের সঙ্গে আলাপে, 'িজ্ঞ এবং খ্াঁধতুল্য বলশোভিক** 
ইয়ানশেভের সঙ্গে ভ্নাদাীমর সহরের নিকটস্থ একা গ্রামে দীর্ঘকাল 
সহযান্রায় এইসবের ভিতর 'দিয়ে তাদের উদ্যোগ, অধ্যবসায়, শীক্তসামর্থ/, 


*. এখন শহরটির নাম গোর্ক। এটি এবং বিশেষ উল্লেখ না থাকলে অন্যান্য 
পাদটীকা সম্পাদকের । 

** বল্শোভক __ কথাটা এসেছে: “বলাশিন্সতভো” মেংখ্যাগ্র; অংশ) থেকে। 
১৯০৩ সালে রূশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক শ্রামক পার্টর দ্বিতীয় কংগ্রেসের পরে 
বলশোঁভিকদের এই নাম হয়। এ কংগ্রেসে পার্টর কেন্দ্রীয় সংস্থা নির্বাচনের জময়ে 
লোননের সমর্থক বিপ্লবী মার্কনবাদীরা সংখ্যার্গারষ্ঠ ভোট পেয়োছিলেন; সীবধবাদশরা 
সংখ্যালঘু হয়ে গেল এবং তখন থেকে তাদের নাম হল মেন্শোভক ('মেনাশন্সৃধভো”, 
মানে সংখ্যালধ; অংশ থেকে)। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্লাটিক শ্রামক পার্টর বষ্ঠ প্রোগ্‌) 
সম্মেলনে (১৯১২) স্ীবধাবাদীরা পার্টি থেকে বাঁহত্কৃত হয়। 


চি 


নতুন নতুন ধ্যানধারণা আর কর্মকুশলতা অর্জনে তৎপরতা আর 
উন্তাবনক্ষমতার প্রাত আমার প্রবল মর্যাদাবোধ জন্মে এবং তাদের ভাঁবষ্যং 
সাফল্য সম্বন্ধে আম দঢপ্রতায় হই। 

এইভাবে বিপ্লবের একেবারে আরন্তেই রাশিয়া সম্বন্ধে তথাকাঁথত 
বশেষজ্ৰ, সাংবাদিক, পাবালাঁসস্ট আর ইতিহাসাঁবদদের প্রায় সবারই চেয়ে 
আমার একটা সমবিধা ছিল। তাঁরা হয়ত রাশিয়ার ইতিহাস জানতেন, বহু 
বৈদেশিক রাজদৃতদের। 'কন্তু তাঁদের প্রায় সবাই আসলে জনগণকে জানতেন 
না। অথচ, আবার বাল, জনগণই ছিল 'বপ্লব। 

কাজেই, বিপ্লবের মূল্যায়নে এসব তথাকাঁথত বিশেষজ্ঞের বারবারই 
ভুল হয়েছে__সর্বক্ষণই তাঁরা বিপ্লবের পরাজয়, 'বপর্যয্ম আর পতনের 
ভাবিষাদ্বাণী করতেন। 

অক্টোবর“ মাসে সোভিয়েতগীল তাদের সরকার স্থাপন করবার পরে 
তাঁরা বললেন, 'এটা টিকবে এক সপ্তাহ, বড় জোর এক মাস কিংবা দুমাস।' 
কিন্তু সোভয়েত জনগণকে জানতাম ব'লে আম দূ বশ্বাসে বলোছিলাম, 
সোভয়েতগবাল ভ্রমেই বৌশ করে তাদের সরকারের পেছনে জনগণকে সমবেত 
করবে। ক্ষমতা যেমন জয় করেছে, তেমীন ধরে রাখবে __ থাকতে এসেছে 
তারা। 

প্রথম পাঁচসালা পাঁরকজ্পনা চাল॥ হলে সেটাকে 'পাঁরসংখ্যানাবদের স্বপ্না 
ব'লে, 'মহাজাগ্ীতক অঙ্কের রবপ্রণ্ট' বলে বিদেশে টটকাঁর দেওয়া হল। 
কিন্তু সোভিয়েত জনগণ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান যাঁদের ছিল তাঁরা দূঢ় বিশ্বাসে 
বললেন, প্রকল্পগ্যীল যতই বিশাল হোক না কেন, সোভিয়েত জনগণ তা 
বাস্তবে রূপাঁয়ত করবে, এই মহা সংগ্রামে এ+টে উঠতে তারা সক্ষম। 

পশ্চিমে বিজয়ের ফলে উল্লাসত হয়ে ক্ষমতার শিখরে দূঁড়য়ে ২০০টা 
নাৎসী 1ডাঁভশন যখন ১৯৪১ সালের জুন মাসের সেই সাংঘাতিক 'দিনটায় 
সোভিয়েত সীমান্ত পার হল তখন এঁ তথাকাঁথত বিশেষজ্ঞেরা বড়ো-গলায় 
বলতে থাকলেন যে, নাৎসীরা মাখনের মধ্যে দিয়ে ছযরর মতো এাঁগয়ে 


* নতুন পার্জকা মতে নভেম্বর । 


যাবে লাল ফৌজের ভিতর দিয়ে, তিন-চার সপ্তাহের মধ্যেই ক্রেমালনের 
বরুজে-বুরূজে উড়বে স্বাস্তকা পতাকা। 'কন্তু আমরা, যারা সোভিয়েত 
জনগণকে জানতাম, সেই আমরা অন্যটা বুঝোছিলাম। ২৪শে জুন তাঁরখে 
তাসূ-এর একটি অনুরোধক্রমে আম একা দীর্ঘ তারবার্তা পািয়োছিলাম _ 
তাতে আম দড় প্রত্যয়ে বলোছলাম যে, সোভিয়েত জনগণের পরাক্রমই 
প্রাধান্য লাভ করবে আর যথাসময়ে বাললনে রাইখস্টাগের উপর উড়বে 
কান্তেহাতুঁড় আকা লাল ঝাণ্ডা। 

প্রত্যেকটি সংকটে সোভিয়েত জনগণ চমতকার ক্ষমতা দেখিয়েছে, বত 
চাঁহদা এসেছে সবই মেটাবার উপযুক্ত হয়েছে তারা । 

অবাশ্যি সবাই যে ছিল বিপ্লবের ভক্ত, তার জন্যে মরতে প্রস্তুত, এ কথা 
তো অবাঁশ্য বলতে চাই না। যথারীতি তাদের মধ্যেও ছিল 'কছ; অন্তর্থাতক, 
রষ্ট, ভাগ্যান্বেধী, এমনাঁক বেইমান । কিন্তু বিপুল সংখ্যাগারজ্ঠ অংশ -- এবং 
নিঃসন্দেহে বালষ্ঠ, প্রাণশাক্তৃসম্পন্ন আর সংগ্রামণ যারা তারা প্রায় সবাই _ 
ছিল নিভাঁক, বিপ্রবের নিষ্ঠাবান রচায়তা এবং রক্ষক। 

যাবতীয় গাহস্থ্য গুণ তাদের হয়ত 'ছিল না, কিন্তু বিপ্লব সংঘটনে 
অবশ্যপ্রয়োজনীয় গৃণগাল তাদের ছিল: অধ্যবসায়, দ্‌ঢুতা, সহনশীলতা, 
আদর্শের প্রাত 'িষ্ঠা আর তার জন্যে আত্মত্যাগ স্বীকার, নতুন নতুন 
ধ্যানধারণা আর কর্মকুশলতা আয়ত্তে প্রস্তীত। এগলর সঙ্গে জুড়তে হবে 
আরও একটা গ্‌ণ-- যেটাকে সাধারণত বৈপ্লাবক বলে গণ্য করা হয় না, িংবা 
মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সংগ্লষ্ট করা হয় না। সেটা হল ধৈ্ষ। 

কিন্তু, দ$খের কথা, বিপ্লবের মর্মবাণী "দিয়ে, চমকপ্রদ, প্রচণ্ড রক্তে- 
নাড়া-দেওয়া ঘটনাবলীতে আঁবস্ট হয়ে 'বপ্লবের ধার-স্থর, অনাটকীয়, 
দৈনান্দন দকগুলোর কথা আমরা ভুলে যাই। একাঁদকে বিপন্ল সব ঘটনা : 
স্মল্নির* লাটক, শীত প্রাসাদে বঞ্ধাক্রমণ, অন্যাদকে রাতের পর রাত বিশ্রী 


* .লেনিনগ্রাদে (আগে 'পিডার্সবর্গ এবং পেতুগ্রাদ) একটি ইমারতের লাম স্মলান) 
১৯১৭ সাল অবাধ এখানে ছিল আভিজাত সম্প্রদায়গ্ুলর মেয়েদের একটা ইনস্টিটিউট। 
১৯১৭ সালের অগস্ট. মাসে পেরগ্রাদ সোভিয়েত এবং শ্রামক আর সোনক প্রাতিনাধদের 
সোভিয়েতের সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যীনর্বাহক কাঁমাট সেখানে কার্যালয় স্থাপন করে; 


১০ 


দীর্ঘ অন্ধকারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে পেন্গ্রাদের রাস্তায় রাস্তায় স্বক্প 
পোশাক-পরা শ্রীমকদের ক্লান্তির প্রহরা; জ.লাই অভ্যুর্থানের* পরে একটা 
খড়ের ঘরে লোনিনের আত্মগ্রোপনের জীবন কিংবা 'ফিনল্যাণ্ডে নির্বাসনে 
তাঁর প্রতীক্ষা; জেলে আটক বলশোভিক নেতারা । 

রেশনের পাঁরমাণ ক্রমাগত কমছে এবং বিপ্লব যে-কল্যাণ আনবে বলে 
প্রতিশ্রাত ছিল সেটা মাসের পর মাস ছয়ে যাচ্ছে। ধৈর্যের কঠোর 
সব পরাক্ষা _ হিম, ভুখা, রক্ত, ঘর্ম, অশ্র_-এই ছিল ৯৯৯৭ সালের 'বপ্লব- 
সংঘটকদের ভাগ্য। কিন্তু অত রুশ সত্তেও তাঁদের জন্যে আমাদের দুঃখিত 
হবার দরকার নেই। নিজেরা তাঁরা শোক করেন নি। ভলোদারাস্কির** 
মতো অনেকেই তো বিপ্লবে অন্দভব করেছেন গভীর তৃষ্ধি, গৌরব আর 


কেন্দ্রীয় কার্যীনর্বাহক কাঁমাঁটর বলশোভিক গ্রঃপাঁটিরও কার্যালয় হয় এখানে। লোননের 
নির্দেশ অন,সারে পেতগ্রাদে অক্টোবরের সশস্ন অভ্যুথান পাঁরচালনা করোছিল পৈরগ্রাদ 
সোভিয়েতের সামারক বিপ্লবী 'কাঁমাটি _ ত্বরও সদরঘাট ছিল স্মলনিতে। 

+ জ্‌লাই অভ্া্থান _ ১৯১৭ সালের ওরা এবং ৪ঠা জনলাই তাঁরখে পেন্নগ্রাদের 
ঘটনাবলী, যাতে উপ্ঘাঁটিত হল রাশিয়ায় একটা গভশর রাজনীতিক সংকট। 
সোভিয়েতগনীলই দেশে সমগ্র রাষ্টীক্ষমতা গ্রহণ করুক এবং ন্যাধ্য শাঁকি-চুক্তি করা হোক, 
এই দাবি তুলে শ্রমজশীবী জনগণের যে বিশাল শাস্তপূ্ণ ছল বোরয়োছল এ দুণদন 
তার উপর গযীল চলোচছিল অস্থায়ী সরকারের হকুমে। দেশে প্রাতীন্িয়া পারব্যাপ্ত হয়ে 
পড়ছিল। সমগ্র রাস্ক্ষমতা গ্রাস করল প্রাতীন্িয়াশখল অস্থায়ী সরকার। মেনশোভিকদের 
কর্মনীতির প্রাত হাঁনানঃগত্যে তৎপর হয়ে বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশ অসন্তব করে 
দেয়। 

বলশোভক পার্টি অস্থায়ী সরকার উচ্ছেদ করে প্রলেতারিয়েতের একনায়ক্ 
প্রাতক্ঠার জন্য, অর্থাৎ রান্ক্ষমতা দখলের জন) সশস্ল অভ্যুত্থানের প্রস্তুত আরন্ত 
করল। 

** ভলোদারাঁস্ক (১৮৯১-১৯১৮) _ ১৯১৭ সাল থেকে কাঁমউনিস্ট পার্টির 
সদস্য, অক্টোবর বিপ্লবে সন্তিয় অংশগ্রহণকারী! তান ছিলেন একজন জনাপ্রয় 
আন্দোলনকারণ। বিপ্লবের পরে তান পেন্গ্রাদে সংবাদপত্র, প্রচার আর আলোড়নের 
কামশার ছিলেন। ১৯১৮ সালের জুন মাসে একজন প্রাতীবপ্লবী তাঁকে হত্যা করে। 


৯১৯ 


আনন্দ। নুপস্কোয়া* বলেছেন, শবপ্লবের ভিত্তর দিয়ে এসেছেন যে-জন 
কেবল তাঁনই জানেন এর কা মাহমা।' 

রাশিয়ার মানুষ সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে আমি সব সময়েই লোননের 
সম্বন্ধে লিখে আসাছ। মনে-মেজাজে রাশয়ার মানুষ এবং লোনন প্রায় 
আঁতন্ন _কেননা, নিপ্পীড়তের প্রাত সহানুভূতি, উৎপাঁড়কের বিরুদ্ধে ঘ্ণা 
আর ক্রোধ, প্রবল সত্যানুসন্ধান। এইসব 'বাশস্ট রূশীয় মানবধর্ম আর 
চরি্বোশিষ্ট্যের মূর্ত প্রতীক ছিলেন লোনন; তাঁর মাঝে এই গুণগাঁল 
িকাঁশত হয়েছিল সর্বোচ্চ মালায়, তানি হয়ে উঠোঁছলেন সহা-প্রাতিভাশালণ। 
যেসব 'িদেশী লোনিনের ঘানষ্ঠ সংস্পর্শে এসোছলেন, যাঁরা অনুভব 
এই 'মহা-প্রাতিভাশালশ' কথাটি ব্যবহার করেছেন। 

এদিক দিয়ে আমোরকানদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন রেমণ্ড রাবনসৃ_ 
পণ্ডিত ব্যার্ত এবং আলাস্‌কায় সোনা তুলে ধনী। 

লেনিনের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপন এবং আচার-ব্যবহারের ভিতর "দিয়ে 
রাবনূস্‌ লোননের প্রাত এতই বোশ শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠোছলেন যে, 
আমোঁরকায় ফিরে ফ্লোরডায় জের বিরাট জাঁমদারতে একটা জ্যান্ত 
ওক গাছ পুতে তার নাম রেখোঁছলেন 'লোনন বৃক্ষ'। এই গাছটি বড় হয়ে 
উঠবার সঙ্গে সঙ্গে লোননের প্রাত তাঁর এই শ্রদ্ধা ও সম্মান বছরের পর 
বছর বেড়ে চলে । রাবন্স্‌ ধর্মীবশ্বাসী ছিলেন এবং প্রাত রাববার নিজের 
জমিদারিতে বন্ধরদের এবং শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের নিয়ে ধর্মোপদেশ-সভার 
অনষ্ঠান করতেন। তাঁর এইসব ধর্মোপ্পদেশ যেভাবেই আরম্ভ হোক না কেন, 
প্রায় সব সময়েই লোননের প্রজ্ঞা আর মহা-প্রাতভার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন 
কারে সেটা শেষ হত। সৌভাগ্যন্দমে এইসব ধর্মেপদেশ বা বক্তৃতা রেকর্ড 
করা আছে। 

আমার বইগ্ীলর প্রথম খসড়া করেছিলাম ভ্মাদিভস্তকে চ্বর্ণশঙ্গ 
উপসাগরের একটি দ্বীপে । দেশে, আমোরকায় ফিরবার পথে জাপানের 


» জুপ্কায়া, ন. ক. (১৮৬৯--১৯৩৯) - লোলনের স্ব্রী এবং কমরেড; 
কাঁমউনিষ্ট পার্টর বিশিষ্ট সদা এবং সোভিয়েত সরকারের কমর 
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ভিতর "দয়ে যাবার জা দিতে জাপানীরা অস্বীকার করছিল বলে আম 
এ দ্বীপে আটক পড়ে গিয়োছলাম। এর পরে হস্তক্ষেপকারীরা হঠাৎ 
ভ্নাদিভন্তক দখল করে নিল; প্রাতাবিপ্রবীরা হুড়মুড় করে এসে ঢুকল 
আমার কামরায়। পাশ্ডুলীপগ্দলি খোয়া গেল। প্রাণটা যে খোয়া যায় নি 
তার কারণ বন্ধনবান্ধবেরা আমাকে রাত্রে আশ্রয় দিয়োছলেন। 

ভ্াদভস্তক থেকে আমার তাড়াতাঁড় বোৌরয়ে পড়বার ব্যবস্থা করোছলেন 
আমোরকান কন্সাল। 

এক বছর পরে (আমোরকায় ফিরে) হাডসন নদীর তণরে গাছপালায় 
ঢাকা পাহাড়ী এলাকায় জন রাঁড-এর* কুটগরে বসে আঁম আবার নতুন করে 
এসব বই 'লখতে আরস্ত করি। তখন আম ভীষণ বাতের মন্ত্ণায় ভূগাঁছলাম; 
জন তখন বাঁদ্য হয়ে গরম একটা চ্যাপ্টা ইস্তার ঘষে দিত আমার রঃগ্ন 
শরদাঁড়া আর পায়ের উপর 'দিয়ে। ব্যঙ্গ-কৌতুকে বরাবর স্বানপূণ জন 
তখন বলে উঠত, আহা, এই অবস্থায় লোনন যাঁদ একবারাট দেখতেন 
আমাদের!" 

আমোরকার প্রধান প্রধান শহরে বিপ্লব সম্বন্ধে 'বািল্ন বন্তৃত্য আর 
আলোচনা-সভার মধ্যে মধ্যে আম বইগযাল লেখা শেষ করেছিলাম । তা 
অন্যাদত হয়োছল বহ7 ভাষায় এবং, কি জান কী কারণে, সবচেয়ে বৌশ 
প্রচারিত হয়েছিল জাপানে । স্পম্ট িছন ভূলভ্রান্তর সংশোধন ছাড়া, বিপ্লব 
যখন আমার স্মরণে তাজা আর জীবন্ত তখন যেভাবে িখোঁছলাম তেমনাটই 
তা পুনঃদাদুত হল। 

১৯২২ সালে রাশয়ায় ফিরে আসবার সময়ে বই দুখানি সঙ্গে 
এনোছলাম। ভ্মাদামর ইলিচ তখন গোঁক্তে বিশ্রাম নাচ্ছলেন; সহজেই 
বই দুখানি তাঁর কাছে নেওয়া যেত। কিন্তু অদ্ভুত একটা সংকোচ এবং 
অস্থ অবস্থায় তাঁকে বিরক্ত করতে আনিচ্ছা আমাকে 'নবৃত্ত করল। তবে, 


* জন রীড় (১৮৮৭--১৯২০) _ একজন আমেরিকান প্রবন্ৃকরে। যদ্ধ-সংবাদদাতা 
ভিসেবে তান ১৯১৭ সালে রাশিয়ার এসোঁছলেন। অক্টোবর ধরপ্রবকে তান স্বাগত 
জানয়োছলেন। পরে 'তাঁন আমোরকার য্যক্তরাম্ট্রেরে কামউানিস্ট পার অন্যতম 
প্রাতষ্ঠতা হন। 
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কুপসকায়াকে চিনতাম তাঁর কাছে দিতে পারতাম; তান, খুব সন্ভব, 
লোলনকে পড়ে পড়ে শ্যানিয়ে 'রুশ বপ্লবে জনগণ' বইটির জন্য লোৌননের 
অনুমোদন এনে দিতে পারতেন। অনেক সময়ে তাই আক্ষেপ করোছ, লেনিন 
যখন গোঁর্কতে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তখন বই দুখানা তাঁর হাতে দিলাম না 
কেন। 

তবে, ১৯৫৯ সালের জৃলাই মাসে আর একবার গোঁকতে গিয়েছিলাম _ 
দেখিয়োছলেন। লোননের উপরতলার লেখা-পড়ার টোবলে গিয়ে দেখলাম 
কাচের ঢাকনায় শ্রেণীবদ্ধ বহন কাগজ-মলাটের পযীস্তকা আর-কি আশ্চর্য! 
বইয়ের মধ্যে রয়েছে আমার 'লোনন __মান্ষাঁটি এবং তাঁর কর্মমজ্জ', 
বইখানির কাপড়ে-বাঁধাই-করা ইংরেজী সংস্করণের একখানা। বড় তপ্ত লাভ 
করলাম-_ ভ্নামির ইিচ তাহলে অকালমৃত্যুর আগে বইখানা একবার 
দেখেছেন 'নিশ্চয়ই। 

বাগান পার হয়ে আমরা এলাম লোননের খনুবই 'প্রয় একটা জায়গায়। 
খোলা-জায়গায় সাদা-সাদা থামওয়ালা একটা নিকু্জ_সেখান থেকে 
গাছপালায় ঢাকা উপত্যকার ভিতর 'দিয়ে গোর্কি গ্রামাটিকে দেখা যায়। 
সেখানে লোৌননের বোঁগখানায় বসে হঠাৎ_এমন অনেক সময়ে হয়_ 
আমার মনে পড়ল ৮ই নভেম্বর রারে স্মল্ীনতে লেনিন যে-কথাটি 
বলোছিলেন, এ শতাব্দীর সবচেয়ে বোঁশ যুগান্তকারী সেই একটা কথা। 
স্মল্নিতে বক্তৃতামণ্টে উঠবার সময়ে প্রচণ্ড হর্ধধ্বান করে তাঁকে 
আভিবাদন জানানো হল। হাত নেড়ে সেই হর্ধধ্ান স্তব্ধ কাঁরয়ে লৌনন 
বললেন, “কমরেডসব, সমাজতন্ন গড়ার ব্যাপারটা এবার আমরা হাতে 
নেব! 

কথাটা তানি বলোছিলেন সাদামাটা সহজভাবে; সে মুহূর্তে সেই 
উত্তেজিত-উন্মুখ সমাবেশে অল্প লোকেই কথাটার পূর্ণ তাৎপর্য উপলান্ধি 
করতে পেরেছিল। আমার পাশে বসোঁছিলেন জন রীড, চচ্ড়ান্ত গর্বসম্পন্ন 
এবং নাটকীয় সবাঁকছন সম্বন্ধে সদা-সতর্ক তিন চটপট কথাটাকে নোট্‌বুকে 
টুকে নিয়ে তার নীচে মোটা দাগ্ন টেনোছলেন। "তান ঠিকই বুঝতে 
পেরোছিলেন যে, এ কথাটিতে এমন বিস্ফোরণ ছিল যা দদুনিয়াটাকে কাঁপয়ে 
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দিতে পারে, এবং, বলা যেতে পারে, আজও দৃনিয়াটাকে প্রকাম্পত করে 
রেখেছে। 

আগে যে-সমাজতান্ন্ি ব্যবস্থার জন্য পূরুষানূক্রমে মানুষ খেটে এসেছে, 
লড়েছে, জীবন দিয়েছে সেটা এবার পাঁথবীর এক-যচ্ঠাংশের মানদষের 
আশু লক্ষ্য । 

যেকোন সময়ে যেকোন দেশের পক্ষে এটা স্যাবশাল কর্মসূচী। বিধন্ত 
পশ্চাৎপদ রাশিয়ার পক্ষে এটা ছিল চরম অসমসাহসিকতার ব্যাপার । সর্ব 
ভূথা আর শত, টাইফাস আর অন্তর্থাত। ফৌজ ভেঙ্গেচুরে যাচ্ছে। এগয়ে 
আসছে জার্মানরা। পারবহনব্যবস্থা অচল। কলকারখানা বন্ধ। আর এই 
সবাঁকছুর উপরে এবং আরও শত সমস্যার উপরে সদ্যস্থাঁপত সরকারের 
সামনে আরও কঠোর, আরও বিপুল প্রন হল -_ সম্পূর্ণ নতুন 'ভাত্ততে 
নতুন সমাজ গড়ার প্রশ্ন। 

কী আশ্চর্য, এই ভাঙাচোরা বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যেই সমস্ত মানুষের 
গ্রহণ করলেন লেনিন এবং সোভয়েতগযাল। 

কিস্তু, গত দীর্ঘ বছরের পর বছর সোভিয়েতগদীল যে এ দায়িত্বকে 
আঁকড়ে থেকেছে অনডভাবে, সেটাও িছন কম আশ্চর্য নয়। প্রায় সমস্ত বিপ্লব, 
প্রায় সমস্ত বড় আন্দোলনই কালক্ুমে অবসন্ন হয়ে আসে, তাদের গাঁতবেগ 
হয়ে আসে শ্থ এবং পতাকায় তাদের মুলমন্মাট অস্পন্ট হয়ে উঠবার 
সঙ্গে সঙ্গে নতুন পুরুষের অন্তরেও সেটা ঝাপসা হয়ে আসে। 

তবে, যাবতীয় কঠোর পরীক্ষা আর আত্মত্যাগ সত্তেও, আপোস-রফার 
সমস্ত প্রলোভন সত্বেও, যাবতীয় ফাটকাবাজ অন্তর্ঘতক আর পক্ষত্যাগণ 
সর্তেও, অক্টোবর বিপ্লব কিন্তু ঘোঁষত লক্ষ্য কাঁমউানজম গড়ার 'দিকে 
অগ্রগতির কোন মুহূর্তে কখনও স্থীলতপদ হয় নি। 

আজকের দিনে সোভিয়েত ইভীনিয়নে যাবতীয় সমৃদ্ধি আর সুখ-সবাচ্ছন্দ্য 
সত্বেও এখনও পারাস্থিতিটা সেই প্রথম অক্টোবরের উত্তেজনাময় বীরোচিত 
দিনগদাীল থেকে তেমন ভিন্ন নয়। এখনও চলেছে 'অক্টোবর'; নতুন নতুন 
প্রণালী, হাতিয়ার আর ম্ূলকৌশল 'নয়ে সাকুয় এই অক্টোবর কিন্তু 
মর্মবাণীতে আর আবেগে অনেকটা সেই একই ৯৯৯৭ সালেরই অক্টোবর! 
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বিপ্লবের প্রথম দিনগুলিতে প্রধানমল্মী লোনিন যেষনাঁট করেছিলেন 
সেইভাবেই আজও সোভিয়েত জনগণের কর্মসূচীতে প্রথম দফা হল সমগ্র 
পৃথিবীর মানুষের জন্যে শান্তিস্থাপন। সোঁদন দৌনাঁকন আর কলচাক রণাঙ্গন 
থেকে যেমনাঁট আসত, তেমনি আজও ইস্পাত, বিদ্যুৎ, গবাদি পশু আর 
শিক্ষা সংক্রান্ত বাভন্ন রণা্গন থেকে আসে জয়ের পর জয়ের রোমাণ্টকর 
বিবরণ। শাস্তি, ন্যায় আর প্রাচুর্যের সুন্দর সমাজ _- কমিউনিস্ট সমাজ _ 
সৃষ্ট করবার যে দীয়ত্ব নিয়ৌছিল প্রথম অক্টোবর সেই একই লক্ষ্য সাধনের 
জন্য পরান্রান্ত কাঁমিউীনস্ট পার্টির নেতৃত্বে দনয্চক্ত হচ্ছে বিপুল বিস্তীর্ণ 
দেশের সমগ্র সম্পদ! 

িস্তু সৌঁদন আর এদনের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে--এবং খুবই 
বিরাট সে-পার্থক্য। 

তখন আগামী কাঁমউীনস্ট সমাজের রুপরেখাটাও ছিল না। তখন ছিল 
শুধ্দ একটা আশা আর আকাওক্ষা; সাদর ভবিষ্যতে কোন্‌ রামধননূর পারে 
কী যেন। 

আর আজ সেটা খ্যবই জীবন্ত, ধরাছোঁয়ার মতো বাস্তবতা স্মাজতান্নিক 
কাঠামোর গভীরে তার মজবুত ভাস্ত স্থাঁপত হয়ে গেছে। তার রূপরেখা 
আজ স্পন্ট দাঁন্টগোচর। 


১৯৫৯ আলবার্ট রিস্‌ উইলিয়মস 


ভ্সা. ই, লোৌনন, ১৯১৭ 


১। লেনিন সদ্বন্ধে প্রথম দিককার গজব 


দু'বছর যাধত যান রাশয়ার প্রধানমন্রী তাঁর সম্বন্ধে পরথবীর লোকে 
জানে সামান্যই । লপ্জনের টাইম পান্রকা বলে, এটা নাকি লোৌননের 
স্বভাবজ ত্ষীভ্াব আর দূরে দূরে থাকার ফল। “সাধারণ ইংরেজ যাঁদি 
তার জন্যে প্রধানত তাঁনই দোষী । 

তা ঠিক নয়। সবটা দোষ লোনিনের উপর চাপানো যায় না। অবরোধ 
আর বাৃঁটিশ সেন্সর এর জন্যে বহদলাংশে দায়শ। তার ফলে রাশিয়া বাদবাকি 
দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়োছল। আসোনিয়েটেড প্রেসও 
সেই সেন্সর ভেদ করে তথ্যাঁদ দিতে পারে নি। আযাসোসয়েটেড প্রেসের 
বিরদ্ধে বৈপ্লাবক ঝোঁকের আঁভযোগ কখনও আসে নি, তব্দ, তাদের নরম 
তারবাতণর বহুলাংশকেই ইংরেজরা আমোঁরকার মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক 
বলে মনে করত। কোন তথ্যে সোভিয়েত সরকার িংব্‌ তার প্রধানমন্ত্রী 
সম্বন্ধে অনুকূল ক; প্রাতফলিত হলেই ইংরেজরা সেটাকে ধরত বিপজ্জনক । 

ফলে, লৌনিন সম্বন্ধে যা যথার্থ তার বদলে সাধারণকে দেওয়া হতে 
থাকল প্যারস, লন্ডন, স্টকহোম আর কোপেনহেগেনের “বিশেষ 
সংবাদদাতাদের' জঞ্পনাকঞ্পনা আর গালগজপ। 

ফলে কখনও একটা সকালের তারবার্তায় লোননকে দেখা গেল 
সাইবৌরয়ায় একখানা সাঁজোয়া ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে বহু; কম্টে শত্ুর 
কবল থেকে বেচে যাচ্ছেন, আবার বিকেলের তারবার্তায় উদ্ঘাঁটিত হল 
যে, ভয়ঙ্কর ব্রৎস্কি লোৌননকে জেলে পুরে শিকলে বেধে রেখেছেন, আর 
মস্কোয় সেই জেলের গরাদের ওধার ?দয়ে লোনন তাঁকয়ে রয়েছেন। এইসব 
চাণ্ল্যকর সংবাদের কাছে মার খেতে অস্বাঁকার কা'রে তৃতীয় সংবাদে দেখানো 


২৯ 


হল যে, বাঁসলোনায় ভিড়েছে একখানা স্পেনীয় স্টীমার আর বগলে 
ফোলিও-ব্যাগ চেপে লোনন খ্যাশ মেজাজে চলেছেন গ্যংওয়ে বেয়ে। এইসব 
সংবাদদাতা ব্যাক্তি হিসেবে প্রচুর উদ্ভাবনী প্রতিভা প্রদর্শন করত, কিন্তু 
সমষ্টিগতভাবে দেখলে তাদের মধ্যে সহযোগিতার অভাব ছিল। এত 
খাড়াবাঁড় ক সয়! কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সাইবোরিয়া থেকে মস্কো, আর 
তারপরে স্পেনে পাঁড় দেওয়া মন.য্যসাধ্য নয়। লৌননের কুৎসাকারীরা তাঁকে 
সবরশীবদ্ামান হবার ক্ষমতায় ভাষত করোছল। 

তার আগে তারা দেবত্বের আরও একটা গ্দণে লোননকে ভূষিত 
করোছিল --সেটা হল সর্বশীক্তমত্তা। তারা বলত, লোৌনন তাঁর ক্ষুদ্র গোম্ঠী 
মারফত সোঁভয়েতগুলকে সংগঠিত করোছলেন এবং সেগ্দাল দিয়ে 
৯,৫০,০০,০০০ সৌনকের মনে বিষ ঢুকিয়ে 'তাঁন ফোঁজটাকে ভেঙে 
দিয়েছিলেন। এর পরে তাঁর ছোট্র গো্টীটা অস্থায়ী সরকারকে* উচ্ছেদ 
কারে ১৮,০০,০০,০০০ মানুষের দেশটাকে নাকে ধরে ব্রেস্ত-লিতভ্‌্ক সান্ধ- 
চুক্তি অবাধ টেনে নিয়ে তাতে সই করিয়েছেন। এমন পরাক্রম মানুষে 
সন্তবে না--এ আঁতমানষিক। 

তান যেন সর্বজ্ঞও ছিলেন। 'লোননের'সঙ্গে আমরা দেখা করব না। এই 
বলশোঁভকরা ধূর্ত শঠ। রাজনীতি আর অর্থনীতির সবাঁকছুই ওদের জানা; 
ওরা আমাদের কথায় হারিয়ে দিতে পারে।' প্রনাকপোতে* যাবার [বরুদ্ধে 
একটি উপদল এই করুণ অনুযোগ করল। 

শেষে, লৌনন অমরও বটেন। কয়েক কুঁড়ি বার গনীল করা সত্বেও তান 


* ১৯১৭ সালের ২রা মার্চ থেকে ২৫শে অক্টোবর অবাধ রাশিয়ায় ছিল অস্থায়ী 
সরকার। এ সরকার অন্সরণ ফরত প্রাতবিপ্লবী সাম্াজ্যবাদী কর্মনশীত; পেত্গ্রাদে 
জয়ষুক্ত সশপ্য অভ্যুথানে এই সরকার উচ্ছেদ হয়। 

** ১৯১৯ সালে বৃটিশ এবং মাঁর্কন নেতারা নীজেদের মতলব অনুসারে 
সোভরেত সরকার এবং ভূতপূর্ব রুশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় স্থাপত সমস্ত 
শ্বতরক্ষী সরকারের প্রাতারনীধদের নিযে প্রিন্স দ্বীপে মোরমারা সাগর) একটা সম্মেলন 
ডাকবার প্রস্তাব করোঁছলেন। সোভিরেত সরকার প্বাহ্ে নিজেদের মতাবস্থনে বিবৃত করে 
এ সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিলেন। সাম্মাজ্যবাদশী শাক্তগন্লি এবং 
স্বেতরক্ষীদের দোষে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল লা। 


৮ 


বেচে রইলেন। লেনিনের ভক্তরা ভবিষ্যতে তাঁকে দেবতা বলে প্রমাণ করতে 
চাইলে গত দু'বছরের* পন্ন-পান্রকায় অজন্্র মালমসলাই তাঁরা পাবেন। 

শসসন্‌ দালিল”** নামে পাঁরাঁচিত সেই চূড়ান্ত সরকারী মুঢ়তার নিদর্শন 
দিয়ে আমাদের সরকারও লোননের উপর বিস্তৃত কুয়াশাজালটাকে ঘনীভূত 
করে তুলবার জন্যে এক-হাতি চেষ্টা করোছল। পাঁথবাতে "যান ফ্্কারবাদের 
সবচেয়ে শক্তিশালী শন, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যিনি কখনও 
ক্ষান্ত দেন নি, তিনি যে আসলে যুগ্কারবাদ আর সামাজ্যবাদের প্রধান 
পান্ডা--কাইজারের ভাড়াটয়া চর, এটা প্রমাণ কররার উন্মত্ত অপচেন্টা ছিল 
এ শসসন্‌ দালিল'। 

এরপর মানুষের দঃখ-দু্শায় উদাসীন, রক্তাপপাস; নির্মম এক দানব 
হিসাবে, মানবজাতির ধিবারের পাত্র হসেবে লোননকে তুলে ধরে নানা 
কাহিন? প্রচারত হতে থাকল বুর্জোয়াদের পক্ষ থেকে । একাঁদকে, দেখানো 
হতে থাকল যে, একটা ঘোড়া কিংবা কুকুর রাস্তায় মারা পড়েছে, আর 
অনশনারিষ্ট রাশিয়ানরা ছন্টছে ছুরি নিয়ে, তার দগ্ধানো মাংস নিয়ে যাচ্ছে। 
অন্য দিকে, লৌননকে 'চান্রত করা হতে থাকল ক্রেমালনে একজন মঙ্গোলীয় 
নৃপাতি রূপে_াতাঁন যেন তাঁর ভাড়াটয়া চীনা অন:চরদের দ্বারা পারবোন্টিত 
হয়ে এশীয় জাঁকজমকে 'দিন কাটাচ্ছেন, তাঁর কেবল ফলের ভিলুই ওঠে 
দিনে ২০০০ রমবলের বোশি। 

অবরোধের ভিতর 'দয়েও কছন কছ7 সত্য চুইয়ে চুইয়ে বেরুতে 
আরন্ত করলে এইসব গালগল্প সহজেবশ্বাসী মানুষের কাছেও আজগাঁব 
মনে হতে থাকল এবং তখন এগদালকে দিকেয় তুলতে হল। 

লোনিন সম্বন্ধে এসব কপোলকজ্পিত কাঁহনীর কথা ছেড়ে এধার এই 
বইখানির বাটাবচ্যতির কথা বলাছি। বইখাঁন অসম্পূর্ণ। লেনিন এবং তাঁর 


* ১৯১৯৭ এবং ৯৯৯৮ সাল। 

** শসসন্‌ দাঁলল' হল এক-গ্োছা সোভিয়েতাঁবরোধী জাল দালল; মার্কন 
যক্তরাষ্ট্ররে জন-তথ্য কাঁমাটির বৈদেশিক বিভাগের সহ-সভাপাতি এডগার 'সিসন্‌ এ 
দাঁললগাঁল প্রকাশ করোছলেন। অক্টোবর বিপ্লবের পরে পেরগ্রাদে এসে 'তাঁন সোভিয়েত 
সরকারের বিরদ্ধে প্রচার এবং গোয়েন্দার চালাচ্ছলেন। িনি ছিলেন জন-তথ্য 
কাঁমাটির রাশিয়ান শাখার কর্তা। 


হত 


কর্মযজ্দের পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা এতে করা হয়েছে এমন কোন দাঁব করা 
" হচ্ছে না। একমান্র হীতহাসের, পারপ্রোক্ষিতেই সেটা হতে পারে, 'কস্তু লৌনন 
এখনও হাতহাস সৃষ্টি করে চলেছেন। তবে, মাননুষাঁট এবং তাঁর কর্মযজ্ঞের 
যেটুকু এখানে দৃষ্টিগোচর করা হয়েছে সেটুকু আশা কাঁর আগ্রহবাজজত এবং 
তাংপর্যাবহান হবে না। 

কমেরি মাঝে, বিপ্লবের ঘ্যার্ণস্ছলে কঠোর স্িয়তার মধ্যে লোননকে 
দেখান হয়েছে এই বইখানতে। তিন জন বিদেশ তাঁর ঘানষ্ঠ সংস্পর্শে 
এসোছিলেন--তাঁদের মনে 1ক ছাপ পড়ল সেটা এথানে ীলাপবদ্ধ করা 
হয়েছে। লোৌনন সম্বন্ধে অন্যান্য যাঁরা লিখেছেন তাঁদের সবার চেয়ে এ+দের 
একটা স্পন্ট বিশেষ স্মাধধা ছিল। উপরে যাঁদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে 
সেই শ্রেণীর লেখকেরা প্রায় কেউই লেনিনের সঙ্গে কখনও কথা বলেন 'ি, 
তাঁর বক্তৃতা কখনও শোনেন নি, তাঁকে দেখেনও নিন কখনও, তাঁর হাজার 
মাইলের মধ্যেও আসেন 'নি। তাঁদের কাহনীর বহদলাংশই গজব, উত্তট 
কল্পনা আর নিছক বানানো কথা [দিয়ে বোনা। 

আমার কথা হল এই যে, আম লোননের কাছে এসোছলাম আমোরকা 
থেকে একজন সমাজতন্বী হসেবে। আম তাঁর সঙ্গে একই ট্রেনে চেপেছি, 
একই মণ্) থেকে বক্তৃতা করোছি, দমাস. মস্কোর 'ন্যাশনাল' হোটেলে থেকোঁছি 
তাঁরই সঙ্গে। বিপ্লবের সময়ে যতবার তাঁর সংস্পর্শে এসোঁছলাম তাঁরই বিবরণ 
দিলাম এই বইখানতে। 


লোনিনের সঙ্গে দশ মা 


১। লোলনের তর শিষ্যরা 


আম লোনিনকে প্রথম দেখি তাঁর রক্ত-মাংসের শরীরে নয় __ পাঁচজন 
তর রূশট শ্রমজীবীর হৃদয়-মনের আলোয়। ১৯৯৭ সালে গরমকালে 
নির্বাসিতেরা বিরাট স্রোতের মতো ফরাছিলেন গেত্গ্রাদে _ তারই একটা 
অংশ হলেন এ'রা। 

তাঁদের কর্মশাক্ত, বাঁদ্ধি আর ইংরেজী ভাষার জ্ঞান দেখে আমোরকানরা 
তাঁদের প্রাত আকৃষ্ট হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা জানালেন তাঁরা 
বলশেভিক। একজন আমোরকান বললেন, 'দেখে তো কছন্তেই তা মনে হয় 
না [িছুক্ষণ যাবত তানি কথাটা বিশ্বাসই করলেন না। পন্র-পান্রকায় 


৫ 


ছবিতে তান বলশোঁভকদের দেখেছেন লম্বা দাঁড়ওয়ালা, অজ্ঞ, অকর্মা 
গুদ্ডা। অথচ এ'্ৰা পরিজ্কার করে দাঁড়-গোঁফ কামানো, বিনয়ী, কৌতুক, 
অযায়ক এবং হুশিয়ার এ*রা দাঁয়ত্ব গ্রহণ করতে পিছপা হন না, মরতে 
এদের ভয় নেই, এবং রাশিয়ায় সবাকছততেই যা খুব চমকপ্রদ _ কাজে এ+দের 
ডর নেই। এটরাই বলশোভিক। 

ভস্‌কভ এসেছেন নিউ ইয়র্ক থেকে, সেখানে তিনি ছিলেন ১০০৮ 
নম্বরের কার্পেন্টার্স আন্ড জয়িনার্স ইউনিয়নের সংগঠক । গ্রাম্য পাদরির 
করবার চিহ্। কারিগর নেইবুতের হাতে সব সময়েই এক-পাঁজা বই; নতুন- 
পাওয়া বইখানা সম্বন্ধে সব সময়েই উৎসাহী। দিন-রাত ভূতের মতো 
খাটতেন ভলোদার্ীস্ক; আততায়ীর হাতে 'নহত হবার কয়েক দিন আগে 
তান আমাকে বলোছলেন, 'আমাকে যাঁদ সাবাড় করেই দেয় _তা, ক করা 
যাবে! পি জনে ছিলে সারা জশবনে যা পায় তার চেয়ে বশ আনন্দ 
পেয়োছি গত ছ'মাসের কাজের মধ্যে। ফোরম্যান পটার্সকে পরে সংবাদে 
এমনভাবে 'চাঁরিত করা হয়োছিল যে, তান যেন আঙুলে কলম ধরবার সাধ্য 
যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ধরেই মত্যু-পরোয়ানা সই করে যেতেন--সেই "তান 
'কিন্তু ইংলশ্ডে ফেলে আসা তাঁর গোলাপ-বাগচা আর নেক্রাসভের* কাবিতার 
জন্যে প্রায়ই দযঃখ প্রকাশ করতেন। ্ 

এ'রা শান্ত-নিশ্চিত হয়েই আমাদের বলতেন, ধ্যানধারণা আর চাঁরঘ্রের 
দিক থেকে লোনিন পাঁরচাঁলিত করেন কেবল বলশেভিকদের নয়,-_ রাশিয়ায়, 
ইউরোপে, সমগ্র পাথবাঁতে অন্যান্য সবাইকেও। 

প্র-পাঁত্রকায় আমরা প্রাতাঁদন পড়তাম লোনিন একজন জার্মান চর, 
আঁভাহত করছে--সেই আমাদের কাছে লেনিন সম্বন্ধে.এ কথা অদ্ভুত বলেই 
মনে হত। অন্ধ ভক্তদের কপোলকজ্পনা মনে হত। কিন্তু এই মানুষ কাঁট তো 
নির্বোধও নন, ভাবাবলাসীও নন। বাস্তব জীবনে তাঁদের বিস্তর আঁভজ্ঞতার 


* নেক্লাসভ, ন. আ. (১৮২১--১৮৭৭) -__ রাশিয়ার একজন মহাকাৰ এবং 
বৈপ্লাবক-গণতন্্ী। 


১৬১ 


ফলে ওসব ঝেপটয়ে বিদেয় হয়েছে । নেতৃভজনও এ*দের প্রকৃতিতে নেই। 
বলশোঁভক আন্দোলনটা মূলগত এবং আবেগময়, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত, 
বাস্তবতাসম্মত এবং নেতৃভজনের [িরোধী। তব এই পাঁচজন বলশেভিক 
তাঁর নাম হল নিকোলাই লোনন, যাঁকে তখন দসন্য হিসাবে খুজে বের 
করবার চেষ্টা করাছল অস্থায়ী সরকার। 

এই উৎসাহী তরুণদের যতই দেখোঁছ ততই তাঁদের গরু ব'লে স্বীকৃত 
মাননষাটকে দেখবার জন্যে আমাদের ইচ্ছা প্রবলতর হয়েছে। যেখানে 'তাঁন 
আত্মগোপন করে রয়েছেন সেখানে ও"রা আমাদের 'নিয়ে যেতে পারেন না? 

এ প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা হেসে বলতেন, 'একটু দোর করুন--তারপরে 
তাঁর সঙ্গে আপনাদের দেখা হবে।" 

আমাদের অধার প্রতীক্ষায় কাটল ১৯১৭ সালের গ্রণগ্ম আর শরং এবং 
কেরেন[সক সরকার & সময়ে ক্রমাগত দুর্বল হতে থাকল। ৭ই নভেম্বর 
তারখে বলশোভকরা তার মত্যু ঘোষণা করল, আর তারই সঙ্গে ঘোষণা 
করল যে, রাশিয়া এখন সোভয়েত প্রজাতন্্র_-তার প্রধানমন্ত্রী লোনিন। 


২1. লেনিনকে প্রথম দেখে ঘা মনে হল 


বিপ্লবের বিজয়ে উল্লাসত মুখর শ্রামফ আর সৌনকেরা গান গেয়ে 
দলে দলে গিয়ে স্মল্নর বড় হল্‌্ঘরটায় চাপাচাঁপ £ভড় জাঁময়েছে আর 
নতুনের জন্ম, তখন ধার-স্থিরভাবে মণ্চে উঠলেন লোনিন, আর সভাপাঁত 
ঘোষণা করলেন, “এবার কংগ্রেসে বক্তৃতা করবেন কমরেড লোনিন। 

মানূষাটির যে-ম্ত মনে মনে গড়ে তুলেছি তার সঙ্গে মেলে কিনা 
দেখবার জন্যে আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকলাম, কিন্তু 'রপোর্টারদের 
টেবিল থেকে প্রথমে তাঁকে দেখতেই পেলাম না। হৈঠৈ, হর্যধ্যান, শট 
আর পাদাপাঁনর মধ্যে তাঁন মণ্চ পার হয়ে 'তাঁরশ ফুট দূরে বক্তার মণ্ে 
এসে দাঁড়াতে দাঁড়াতে হর্ষধৰাঁন উঠল চরমে । এবার তাঁকে স্পন্ট দেখে আমরা 
হতাশ হলাম। 
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মনে মনে যে মূর্তি গড়ে তুলোৌছ তিনি তার প্রায় বিপরীতই ছলেন। 
ভেবোছলাম তান হবেন বিপদ্লকায় চিত্তাকর্ষক, 'কম্তু দেখলাম বেটে 
খাটো, উদ্কোখুস্কো, এলোমেলো । 
রাষ্ট্র স্থাপনের কাজটা এবার আমরা হাতে নেব।' তারপর তানি আরন্ত 
করলেন কাটখোট্রা ধরনের একটা আলোচনা-তাতে কোন উত্তেজনা নেই। 
তাঁর গলার স্বর রুক্ষ, শুকনো; বাকবিস্ীত কিছ নেই। বগলের কাছে 
ভেস্টের মধ্যে বুড়ো আঙুল দুটো ঢুকিয়ে তিনি গোড়ালির উপর ভর 
করে সামনেীপছনে দুলতে থাকলেন। কোন্‌ অজ্ঞাত চৌম্বক গুণে এই 
মুক্ত, তরুণ, বাঁলম্ঠ মেজাজের মানুষগ্দীলর উপর তাঁর এত প্রভাব সেটা 
লক্ষ্য করবার বৃথা আশায় এক ঘণ্টা ধরে তাঁর বক্তৃতা শদনলাম। 

আমরা হতাশ হলাম। বলশোভকরা তাঁদের দরাজ মনীষতায় আমাদের 
মন জয় করেছিলেন, আশা করেছিলাম তাঁদের নেতাও তাই করবেন। এ 
পার্টর নেতাকে আমাদের সামনে দেখব এইসব গণের মূর্ত প্রতীক হিসাবে, 
সমগ্র আন্দোলনের মর্মবাণী রূপে, আত-বলশোভিক গোছের একটাকিছু__ 
এটাই আমরা চেয়েছিলাম । তার বদলে তাঁকে দেখাল যেন একজন' মেনশোঁভিক, 
তাও খব ক্ষুদে মেনশোভক। 

ইংরেজ সংবাদদাতা জনীলআস ওএস্ট ফসাফস করে বললেন, 'একটু 
ফিটফাট পোশাক হলে মনে হত “কোন ছোট ফরাসী শহরের বুর্জোয়া 
মেয়র কিংবা ব্যাঙ্কার। 

তাঁর জঙ্গশীট একটু টেনে টেনে বললেন, এঠকই-_-কাজটা বৃহতই, কিন্তু 
মানুষাঁট যেন তার পক্ষে ক্ষ্দ্ুই 

বলশোঁভকরা যে-বোঝা কাঁধে নিয়েছেন সেটা কত ভারী তা আমরা 
জানতাম। সেটা তাঁরা বইতে পেরে উঠবেন কিঃ সরতে তাঁদের নেতাকে 
শক্ত মানুষ বলে আমাদের মনে হল না। 

প্রথম দেখে যা মনে হল সেটা এই। তব, গোড়ার এই বিরুপ মূল্যায়ন 
থেকে আরম্ভ করে ছ'মাস পরে দেখলাম, আমি ভসৃকভ, নেইবৃত, িপটা্স” 
ভলোদার্ষ্কি এবং ইয়ানশেভেরই দলে, ধাঁদের কাছে ইউরোপের পয়লা 
নম্বরের মানষ আর রাষ্ট্রনায়ক হলেন নকোলাই লোনন। 
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৩। রাষ্্র-জীবনে লৌহদূড় শৃঙ্খলা আনলেন লোনিন 


কসাক এবং প্রাতীবপ্লবীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যাবার জন্যে লালরক্ষীরা* 
তখন স্রোতের মতো চলেছে প্রত্যেকটা রাস্তা দিয়ে _ তাদের সঙ্গে যাবার জন্যে 
৯ই নভেম্বর তারিখে আমি পাস্‌চাইলাম ।হিলুকুইট** এবং 'হউস্মান্স্‌+**- 
এর সই-করা পাঁরচয়পন্ন পেশ করলাম। ভেবোছিলাম আমার পাঁরচয়পত্র 
দ.খানা খুবই জমকাল। কিন্তু লৌনন তা মনে করলেন না। পাঁরচয়পত্র 
দিয়েছে ষেন ইউনিয়ন লীগ ক্লাব এইভাবেই সে দদখানা ফিরিয়ে দিয়ে 
তান আত সংক্ষেপে বলে দিলেন, 'না।' 

ঘটনা তুচ্ছ_-কিস্তু প্রলেতারিয়ানদের সংস্থাগদীলতে তখন যে-নতুন 
িখুত কঠোর মনোভাব দেখা 'দাঁচ্ছল তারই পাঁরচায়ক। এতকাল জনগণ 
আতি মান্নায় অমায়ক আর ভালমানদষ হয়ে নিজেদের ক্ষতি করাছল। 
লোনন শৃঙ্খলা আনতে আরন্ত করলেন। লোনিন বুঝোছলেন, ভূখা, বাইরের 
আক্রমণ-আভযান আর প্রতিক্রিয়ায় বিপন্ন বিপ্লবকে কেবল দৃঢ় কঠোর ব্যবস্থা 
দিয়েই রক্ষা করা যাবে। এইভাবে কোন দয়া-মায়া না দোখয়ে, দ্বিধা না করে 
বলশোভিকরা 'বাভন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন, আর তাঁদের শত্রুরা 
গালিগালাজের অস্তাগার তন্ন তন্ন করে যত কুবিশেষণ দিয়ে তাঁদের উপর 
আক্রমণ চালাতে থাকল । ব্নর্জোয়াদের প্রাত লৌনন ছিলেন স্বেচ্ছাচারী, 
লোহমাম্ট। এই সময়ে তারা তাঁকে প্রধানমন্ত্র লোৌনন না ব'লে বলত 
'জালম লোৌনন' কিংবা "ডক্টেটর লোৌনন'। আর দাঁক্ষণপল্থী সোশ্যালস্টরা 


* শ্রমিকদের নিয়ে গড়া লালরক্ষীদলগনীল প্রথম দেখা দেয় ১৯০৫-_-১৯০৭ 
সালের প্রথম রশ বিপ্লবের সময়ে। ১৯১৭ সালের শেষের ঈদকে এবং ১৯১৮ সালের 
গোড়ায় প্রাতিবিপ্রবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বলশেভিকদের দ্বারা পাঁরচালত এই 
লালরক্ষীদলগনীলর অবদান ছিল বিপুল। ১৯১৮ সালের আগস্ট মাসের শেষের দিকে 
লালরক্ষাদলগ্ীলকে লাল ফৌজের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। 

+ হিল্কুইট ছিলেন আমৌঁরকার ফ্.ক্তরাষ্ট্রের সোশ্যািস্ট পার্টর একজন 
নেতা _ দ্বিতীয় আন্তজ্নীতকে সাক্রিয় একজন সংস্কারবাদী। 

*** হিউস্মান্স্‌ ছিলেন দ্বিতীয় আন্ত্াতিকে সাশ্রয় বেলাঁজয়ামের একজন 
সোশ্যালিস্ট। 
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বলত, পুরন রমানভ জার দ্বিতীয় নিকোলাসের জায়গায় এসেছেন নতুন 
জার নিকোলাই লেনিন; তারা বিদ্রুপ করে বলত, “আমাদের নতুন জার 
৩য় নিকোলাস "জিন্দাবাদ!" 

একজন কৃষককে নিয়ে একটা মজার ঘটনাকে তারা পরমানন্দে লুফে 
নেয়। কৃষক প্রাতনাধ সোভিয়েত নতুন সোভিয়েত সরকারের প্রাতি সমর্থন 
সেই রারের ঘটনা । আগে ব্দাদ্ধজীবারাই গাঁয়ের কথা বলেছে, তারপর দ্বার 
উঠল গ্রাম নিজেই নিজের কথা বলনক। কৃষকের পোশাক-পরা এক বৃদ্ধ 
উঠলেন মণ্ডে। সাদা দাড়ির ভিতর দিয়ে চোখে পড়াঁছল তাঁর গোলাপী 
মুখখানা। চোখ মিটামট করছিল তাঁর; বললেন গ্রাম্য চালতভাষায়। 

'কমরেডসব, ঝাণ্ডা ডীঁড়য়ে, বাজনা বাঁজয়ে আজ রারে এইযে আমরা 
এলাম, এতে ভার আনন্দ হল। মাটির উপর 'দয়ে হেটে আঁস নি, এসোছি 
হাওয়ায় উড়ে। আমি হলাম একটা অন্ধকার গ্রামের আঁশাক্ষত মান;ষের 
একজন। তোমরা আমাদের আলো দিয়েছ। কিন্তু আমরা সবটা বুঝে উঠতে 
পারি নেতাই দেখে-বুঝে যাবার জন্যে সবাই আমাকে পাঠাল। কত্ত, 
কমরেডসব, আশ্চর্য এই বদলটার জন্যে আমরা সবাই খুব খনীশ। পররন 
আমলে সরকার আমলারা ছিল ভার কড়া, আমাদের পিটত, কিস্তু এখন 
তারা খনব নরম। পদরন আমলে আমরা দেখতে পেতাম প্রাসাদগলোর শুধন 
বাহরটা, এখন সোজা তার ভিতরেই ঢুকে পড়তে পাঁর। পূরন আমলে জার 
সম্বন্ধে আমরা শুধ॥ কথায় বলতাম, কিন্তু, কমরেডসব, শুনীছ কাল খোদ 
রাখুন! 

সভাস্থল হাঁসতে ফেটে পড়ল। প্রচণ্ড হাঁসি আর হাততালিতে অত্যন্ত 
অবাক হয়ে বৃদ্ধ কৃষক বসে পড়লেন। িস্তু পরাঁদন তাঁকে লেনিনের কাছে 
নিয়ে যাওয়া হয়েছিল; পরে তান হয়োছলেন ব্রেস্তুশীলতভ্‌স্কে কৃষক 
প্রাতানাধ। 

সেই বিশৃঙ্খল সপ্তাহগুলোয় লোহার মতো শক্ত ইচ্ছাশীক্ত আর লোহার 
মতো মজবুত স্সায়ু ছাড়া চলত না। সমস্ত বিভাগেই চোখে পড়ত কড়া 
িয়ম-শুজ্খলা। শ্রমজীবাঁদের মনোবল শক্ত হয়ে উঠল, সোভিয়েত সংগঠন- 
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যন্াটর 'ঢলাঢালা অঙ্গগুলো আঁটসাঁট হয়ে উঠল--এসব নজরে আঙদত। 
এবার সোভিয়েত যখন কাজে লাগল-_ যেমন, ব্যাঙ্কব্যবস্থা দখল করে নিল-_ 
তখন তারা কঠিন এবং ফলপ্রদ আঘাত হানল। কাজে কখন দ্রুত অগ্রসর 
হতে হয় সেটা লোনিন জানতেন, তেমাঁন, কখন ধীরে চলতে হয় সেটাও 
জানতেন । একাঁদন লোনন একটা কারখানা জাতীয়করণের 'ডাঁকু জার করতে 
পারেন কনা সেটা জানবার জন্যে শ্রীমকদের একটি প্রাতানাধদল তাঁর সঙ্গে 
দেখা করোছিল। 

একখানা ফাঁকা ফরম তুলে নিয়ে লৌনন বললেন, হ্যাঁ,_এতে আমার 
যেটুকু করবার সৈটা খুবই সহজ । আমার তো শদধ; এই শূন্য জায়গাগ্যীল 
পূরণ করতে হবে, এই জায়গাটায় লিখতে হবে আপনাদের কারখানার 
নামটা, আর তারপরে এই জায়গাটায় আমার নাম সই করতে হবে, আর 
এইখানে কাঁমিসারের নামটা ।' শ্রামকেরা পরম সন্তুষ্ট হয়ে বলে ফেলল, 
চিমকার॥ 

'তবে” লোনন বললেন, এই ফাঁকা জায়গাটায় সই দেবার আগে 
আপনাদের কয়েকটা প্রন করতে চাই। প্রথম, আপনারা জানেন আপনাদের 
কারখানার জন্যে কাঁচামাল কোথা থেকে আসে?" আনিচ্ছা সত্তেও তাঁরা স্বীকার 
করলেন সেটা তাঁরা জানেন না। 

লোনন আবার বললেন, 'আপনারা হিসাব রাখতে জানেন? উৎপাদন বজায় 
রাখবার একটা কায়দা আপনারা স্থির করেছেন ক?" শ্রামকেরা বললেন, 
এইসব ছোটখাটো বিষয়ে তাঁরা বিশেষ কিছ; জানেন না। 

'কমরেডমব, আমার শেষ প্রশ্ন” বললেন লোনিন, 'কারখানায় উৎপন্ন মাল 
বাকি করবার বাজার আপনারা ঠিক করেছেন ক? 

উত্তরে আবার তাঁরা বললেন, 'না।' 

তখন প্রধানমন্ত্রী বললেন, “দেখুন, কমরেডসব, আপনাদের ক মনে 
হচ্ছে না যে, কারখানাটা আপনারা এখন হাতে নেবার মতো তোর হন 
নি? বাঁড় ফিরে এইসব বিষয় ভেবোচত্তে উপায় বের করুন। এটা শক্ত 
ঠেকবে; অনেক ভুল আপনারা করবেন, কিন্তু শিখবেন কয়েক মাস পরে 
আবার আসুন- তখন আপনাদের কারখানা জাতীয়করণের বিষয়টা হাতে 
নেওয়া যাবে। 
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৪। লেনিনের ব্যাক্তিগত জীবনে লোৌহদড় শৃঞ্খলা 


সমাজ-জীবনে লোনন যে-লৌহদ্‌ড় শৃঙ্খলা প্রবর্তন করছিলেন সেই 
একই শঞঙ্খলা তান দেখালেন নিজের ব্যাক্তগত জীবনেও। স্মল্নতে 
সবার ভোজনের উপচার ছিল শ্যি আর বর্‌শ্চ, কালো রুটি, চা আর মণ্ড। 
লোনন, তাঁর স্ত্রী আর বোনেরও পান-ভোজন সাধারণত তাতেই চলত। 
বিপ্লবীরা কাজে লেগে থাকতেন দিনে বার ঘণ্টা, পনর ঘণ্টা ক'রে। লোনিনের 
নিয়ামত কাজের সময় ছিল আঠার ঘণ্টা, বিশ ঘণ্টা। শত শত চিঠি লিখতেন 
নিজের হাতে। কাজে ডুবে তান নিজের খাওয়াদাওয়াটাও ভুলে ধেতেন। 
লোনিন যখন কথাবার্তার মধ্যে থাকতেন সেই সুযোগে তাঁর স্বী এক 
গেলাস চা নিয়ে এসে বলতেন, 'এই 'যে কমরেড, এটা যেন ভূল না হয়।' 
দেশের সমস্ত মানুষের জন্যে খা বরাদ্দ ছল সেই একই রেশনে লোনন 
চালাতেন। সোনকেরা আর বার্তাবহরা শত বড় বড় আসবাবহশীন ব্যারাক- 
গোছের কামরায়, লোহার খাটয়ায়। লেনিন আর তাঁর স্ত্রীর বেলায়ও ছিল 
তাইই। শ্রান্ত-্লান্ত হয়ে, প্রায়ই জামা-কাপড় না ছেড়েই, যে-কোন জরদ্রী 
অবস্থায় উঠে পড়বার জন্যে প্রস্তুত হয়ে তাঁরা এবড়োখেবড়ো কৌচে শুয়ে 
পড়তেন। লেনিন এইসব রেশ 'নজে ভোগ করতেন, সেটা কোন সাধন- 
সন্্যাসীর কচ্ছ;সাধনের মনোবাত্তর বশবতর্শ হয়ে নয়। তান শদ্ধ 
কমিউনিজমের প্রথম নীতাটকে পালন করছিলেন। 

এইসব নীতির একটা ছিল এই যে, কোন কাঁমউনিপ্ট কর্মকর্তার মাইনে 
গড়পড়তা শ্রামকের মাইনের চেয়ে বোঁশ হবে না। সেটার সর্বোচ্চ পাঁরমাণ 
বাঁধা ছিল মাসে ৬০০ রূবল। পরে বাড়ান হয়েছিল। বর্তমানে রাশিয়ার 
প্রধানমন্মী পান মাসে ২০০ ডলারের কম। 

লেনিন যখন 'ন্যাশনাল' হোটেলের 'তিন-তলায় একটা কামরা নিয়োছলেন 
তখন আঁমও এ হোটেলে থাকতাম বিস্তৃত আর ব্যয়সাধ্য খাদ্য-তালিকাগৃলোর 
বল্মাপ্ত হল নতুন সোভিয়েত রাজের প্রথম ব্যবস্থাগাঁলরই একটি। বহু 
বাঞ্জনের জায়গায় দুটো ব্যঙ্জন দিয়ে হত এক-এক বেলার খাবার। পাওয়া 
যেত সুপ্‌ আর মাংস কিংবা সুপ আর মণ্ড। '্যানই হোন - প্রধান কামিসারই 
হোন, আর রসুইখানার যোগানদারই হোন-_তার বোশ নয়, কেননা 


৩হ 


কামউানিস্টদের মূল-নশীততেই লেখা আছে, 'প্রত্যেকে যতক্ষণ না রুট পাচ্ছে 
ততক্ষণ কেউ কেক পাবে না।' এক-এক দিন জনসাধারঘ্ের জন্যে র্াটও 
পাওয়া যেত যৎস্ামান্য। তব, প্রত্যেকেই পেত লেনিনের সমান। কখনও 
কখনও এমন দিন গেছে যখন রঢাট একেবারেই 'ছিল না। সে দিন লোৌননের 
বেলায়ও হয়েছে রুটহীন দিন। 

আততায়শর আক্রমণের পরে লেনিন যখন মৃতপ্রায় হয়েছিলেন, 
চাকৎমকেরা ?কছ খাদ্য নির্দেশ করেছিলেন যা সাধারণ রেশনকার্ডে পাওয়া 
যায় না _ শুধু বাজারেই কোন চোরাকারবারির কাছে কেনা যায়। 
বন্ধ-বান্ধবের শত অনুনয় সত্তেও, যা নিয়ামত রেশনের মধ্যে নেই তা ছ:তে 
লোনন অস্বীকার করলেন। 

পরে লোনন যখন ভাল হয়ে উঠাঁছলেন তখন তাঁর স্বী আর বোন তাঁর 
প্নাষ্ট বাড়াবার একটা ফন্দী আঁটলেন। লোৌনন র্যা রাখতেন একটা টানা 
দেরাজে -_ সেটা টের পেয়ে, তাঁর অনুপা্থাীতিতে ওরা মাঝে মাঝে চুপিসারে 
তাঁর কামরায় ঢুকে পড়ে এ ভাঁড়ারে একটুকরো রুটি রেখে আসতেন। কাজে 
মগ্ন হয়ে লেনিন টানা দেরাজে হাত ঢুকিয়ে এক-এক টুকরো র্াট নিতেন 
এবং নিয়ামত রেশনের উপ্পর িছ7 যোগ করা হয়েছে তেমন সন্দেহ না 
করেই সেটা খেতেন। 

ইউরোপ আর আমোরকার শ্রামকদের কাছে একখানা "চিঠিতে লেনিন 
িখোঁছলেন, “আঁতাঁতের সামারক হস্তক্ষেপের ফলে নিদারুণ যে দুঃখ- 
দূদরশা, অনশনের জালা রাশয়ার জনগণকে ভোগ করতে হচ্ছে তা আগে 
কখনও ভোগ করতে হয় নি।' িত্তু, লেনিন যে-জনগণের সম্বন্ধে লিখোছলেন 
তাঁদের সাঙ্গ তান নিজেও এ একই কেশ সহ্য করেছেন। 

লোননের উপর দোষারোপ করা হয়েছে যে, [তান ধেন একটা মহান 
জাতির জীবন নিয়ে জুয়া খেলেছেন, তিনি যেন রাশিয়ার রংগ্ন দেহে 
কামউীনস্ট সত্তর প্রয়োগ করে বেপরোয়া পরণক্ষা চালাচ্ছেন। কিন্তু এসব 
সুত্রে তাঁর আস্থার অভাব ছিল, কেউ এমন আভিযোগ করতে পারে না। 
সেগুলিকে তান প্রয়োগ করছেন কেবল রাশিয়ার উপর তা নয়। প্রয়োগ 
করছেন নিজের উপরও । নিজের ওষুধ নিজেই সেবন করতে তানি প্রস্তুত 
দ্‌র থেকে কাঁমউানজম মতবাদের প্রাত শ্রদ্ধা নিবেদন করা এক 'জানস। 


হর ৩৩ 


কিত্তু, কাঁমউানিজম প্রবর্তন করতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে যেসব রেশ-দুর্দশা 
আসে সেগনীলও সহা করা, যা লৌনন করেছেন, সেটা খুবই ভিন এক 
জিনিস। 

কামিডীনস্ট রাষ্ট্র পত্তনটাকে কত্ত পুরোপারই বিষণ রঙে ান্রত করা 
চলে না। রাশিয়ায় সবচেয়ে অন্ধকার দনগদলর মধ্যেই শিল্পকলা আর 
অপেরার স্ফুরণ চলাছল। প্রেমেরও স্থান ছিল। হঠাৎ এক দিন বদুষী 
কল্পনৃতাই নাঁবক 'দিবে্কোকে বিয়ে করেছেন শুনে আমরা তো বিস্ময়ে 
হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম । পরে, নাভপয় জার্মানদের সামনে পশ্চাদপসরণের 
একটা নির্দেশ দিয়ে তিনি নিন্দিত হন। অপদস্থ হয়ে তানি পদ এবং পার্টি 
থেকে বাহচ্কৃত হন -- তাতে লোৌননের অনুমোদন ছিল এবং স্বভাবতই 
কল্পনতাই ছিলেন বরূপ। 

সে সময়ে কল্পনতাই-এর সঙ্গে একদিন কথার মধ্যে আম বলতে 
চেয়েছিলাম যে, লোৌননও বুঝ গেলেন সেই চিরাচাঁরত খাতে _- শিরায় 
ক্ষমতার বিষ ঢুকে তাঁনও বাাঁঝ মত্ত হলেন অহামকায়। তান বললেন, 
'আঁম তিক্ত-বিরক্ত হয়ে গোঁছ, কিন্তু লৌননের কোন কাজ ব্যা্তগত 
উদ্দেশ্য-প্রুণোঁদত হতে পারে বলে আম ভাবতে পাঁর নে। কমরেড লোৌনিনের 
সঙ্গে যাঁরা দশ বছর কাজ করেছেন এমন কোন কমরেড তাঁর মধ্যে লেশমাত্র 
স্বার্থপরতা থাকতে পারে বলে মনে করতে পারেন না।" 


&। কাঁমউনিস্টদের কাজ জনগণকে 
সোভিয়েতের চারপাশে সমবেত করল 


বুর্জোয়া সংবাদপন্রজগতে লেনিনকে অবশ্য ঠিক এর বিপরশত রূপেই 
চিত্রিত করা হল। একটা মৃর্তিমান শয়তান, স্বার্থপর অর্থগ্ম7 দানব। 
তবে, এইসব মখ্যার যবানকার ভিতর দিয়ে আসল লেনিন ক্রমেই ফুটে 
উঠাছলেন। দেশের সমস্ত মান্‌ষের যা জোটে তাই পেয়ে কাটান লোৌনন এবং 
তাঁর মহকম্ঁরা, এই কথাটা সারা রাশিয়ায় ছাড়িয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে 
তাঁদের পাশে সমবেত হল জনগণ । 

উরাল অঞ্চলের যে-খান-শ্রীমক রেশনের সামান্য পারমাণ নিয়ে অসম্তোষ 


৩৪ 


প্রকাশ করতে, আভযোগ করতে চায়, -তাঁরও মনে লাগে যে, খাদ্য-বস্- 
আশ্রয়ের অবস্থাটা সকলেরই সমানই। তাহলে এই কালো রুটির টুকরোটা 
নিয়ে আর আভযোগ করবার কি আছে? যাই হোক না কেন, লোৌননেরও 
তো জ.টছে এটুকুই। পেটের জবালার সঙ্গে নেই অন্যায়-আবচারের অসহা 
যন্মণা। 

ভলগা থেকে ধেয়েআসা হিম-শগীতল হাওয়ার দাপটে কাঁপে কৃষকের 
ঘরের বউ, জারের জায়গায় কে এলেন তাঁর কথা সে জানে সামান্যই; কিন্তু 
সেও শুনেছে যে, সেই মানুষাঁটর কামরায় অনেক সময় তাপ দেবার ব্যবদ্া 
থাকে না। কৃষকের বউকে এখনও শীতে ভুগতে হলেও অসাম্যে ভুগতে 
হয় না। 

ছ'শ' রুূবল মজনুর পাঁরবারের প্রয়োজনগদুূলো মেটাবার পক্ষে 
শোচনীয়ভাবেই অপ্রতুল, তাই নিজনির হীঞ্জানয়রের মনটা তিতিয়ে ওঠে। 
তখন তার মনে পড়ে ক্রেমালনে সেই মানষাঁটও এর চেয়ে বেশ পান না। 
বিদ্বেষের ভাবটা কাটাতে তাতে সবিধে হয়। 

মিত্র পক্ষের গোলাবষ্টির মধ্যে শুয়ে সোভিয়েত সৈনিকাঁট জানে যে, 
পশ্চান্তাগে- থাকলেও লোনিনও রয়েছেন রণাঙ্গনেই। রাশিয়ায় আর সবাকছ,র 
মতো বিপদেরও সামাজীকরণ ঘটেছে। এর থেকে অনাক্ষম্য নয় কেউই। 
সোভয়েত সৌনকদের মধ্যে শতকরা যতজন হতাহত হয়েছে, সোভিয়েত 
নেতাদের মধ্যে শতকরা হতাহতের সংখ্যা তার চেয়ে বোশ। উীরৎস্কি* 
ভলোদারাঁদক এবং আরও কুঁড়ি কুঁড় মানুষ অততায়শর হাতে নিহত 
হয়েছেন; লোনিনের গায়ে আততায়ীর বুলেট 'ব'ধেছে দ'বার। কাজেই, 
সমস্ত বিপদ আর ক্লেশে তান সহযোদ্ধা। 
রাশিয়ায় মাঁকর্ন মিশনের প্রধান ব্ীলট-এর বিবরণীতে বলা 
হয়েছে; 


* রাস্ক, ম. স. (১৮৭৩--১৯৯৮) -_ অক্টোবর বিপ্লবে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী । 
পেতগ্রাদ চেকার সভাপতি হিসেবে তানি প্রাতীনিয়ার বিরদ্ধে সদ সংগ্রাম চালান। 
৯৯৯৮ সালের ৩০শে অগস্ট প্রাতাবপ্রবীরা তাঁকে হত্যা করে। 


্ ৩৫ 


'লোনিন এখন প্রায় অবতার বলেই গণ্য। সাধারণত কার্ল মাক স-এর 
পাশাপাঁশ তাঁর ছা টাঙানো রয়েছে সর্ধপ্ন। আমি যখন ক্রেমলিনে লোনিনের 
সঙ্গে দেখা করতে গিয়োছিলাম, একাঁটি কৃষক প্রাতাঁনাধদল তাঁর কারা 
থেকে বেরুন অবাঁধ আমাকে কয়েক 'মাঁনট অপেক্ষা করতে হয়েছিল! 
প্রামে থাকতে তারা শুনোছল যে, কমরেড লোনন না খেয়ে থাকেন। তাই, 
লোনিনের জন্য তাদের গ্রামের উপহার হিসেবে তারা কয়েক শ' মাইল 
পার হয়ে নিয়ে এসেছিল আট শ" পদ শসযা। ঠিক তাদের আগেই 'গয়োঁছিল 
আর একটা কৃষক প্রাতানধদল; তারা শুনে এসোঁছল যে, লৌননের কাজের 
কামরায় তাপের ব্যবস্থা নেই। তারা নিয়ে এসোছিল একটা চুল্লশ এবং তিন 
মাস চালাবার মতো জবালান কাঠ। লোনিনই একমাত্র নেতা '্যান এইসব 
উপহার পান। আর তান সেগুলো দিয়ে দেন সাধারণ ভাণ্ডারে।" 

সাধারণের সম্পদ আর সাধারণের অভাবে সমান অংশীদারর ফলে 
সাষ্ট হল সহানুভূতির একটা সম-সত্র, ঘা প্রধানমল্ম? থেকে দাঁরদ্রতম কৃষক 
অবাধ প্রসারিত; তার ফলে জনগণের ক্রমবর্ধমান সমর্থন এল সোভিয়েত 
নেতাদের প্রাত। 


৬। হাতেকলমে কার্যকলাপের ভিতর "দয়ে 
লোনন জনগণের নাঁড়গাঁত ব্যধলেন 


জনগণের সঙ্গে ঘানয্ঠ ব'লে কমিউীনস্ট নেতারা জনগণের মেজাজের 
ওঠা-নামা বুঝতেন । 

জনগণের মনোভাব আর মনপ্তত্ব আবিষ্কার করবার জন্যে লেনিনের 
কোন কামশন পাঠাবার দরকার হয় 'ন। না খেয়ে যাঁর কাটছে, অনশনগ্রস্ত 
মানুষের মেজাজ বুঝবার জন্যে তাঁকে জল্পনাকল্পনা করতে হয় না। তান 
জানেন, বোঝেন। সবার সঙ্গে উপোস দিয়ে, সবার সঙ্গে শীতে ভূগে তাদের 
অনভাতিই হয় তাঁর অনূভাত, তাদের চিন্তাই তাঁরও চিন্তা, তাদের আকাঙ্কাই 
তাঁর ভাষা। 

ঠিক এইভাবেই কাজ চালায় কামউনিস্ট পার্ট, জনগণের ভাব-ভাবনা 
সরাসাঁর প্রতিফলিত করবার ঘন্ তারা, সেগ্দুলকে ভাষা দেবার মৃখপান্র। 


ত৬ 


কমিউনিস্টরা বলেন, 'সোভয়েতগীল আমাদের স্াম্ট নয়। জনগণের 
জীবনের ভিতর দিয়ে সোভিয়েতগীল গড়ে উঠেছে। নিজেদের মাথায় 
একটা কর্মসূচশ খাড়া করে সেটা আমরা উপর থেকে জনগণের মাথায় 
চাঁপয়ে দিই 'ন। আমরা বরং কর্মপূচীটা নিয়োছি খাস জনগণেরই কাছ 
থেকে । জনগণ দাঁব তুলোছিল -_ 'কৃষকের হাতে জাম চাই” 'শ্রামকের হাতে 
কলকারখানা চাই', 'সমগ্র পাঁথবাঁতে শান্তি চাই'।- এই স্লোগানগযীল 
পতাকায় লিখে তাই নিয়ে এগিয়েই আমরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়োছ। 
জনগণকে বুঝতে পারাতেই আমাদের শাক্ত। প্রকৃতপক্ষে, জনগণকে 
বুঝবার প্রয়োজন আমাদের নেই। আমরাই জনগণ।' সাধারণ নেতাদের 
ক্ষেত্রে এটা নিঃসন্দেহে সাঁতা, পেরগ্রাদে প্রথম যে-পাঁচজন কমিউনিস্টের 
সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল তাঁদেরই মতো গুরা হলেন জনগণের রক্ত- 
মাংস। 

কিন্তু লৌননের মতো ব্দাদ্ধজশবীরা __ তাঁরা কেমন করে কথা বলেন 
জনগণের তরফে? জনগণের অন্তরের কথা তাঁরা বোঝেন কেমন করে? এর 
জবাব হল, সেটা তাঁরা কিছদতেই পারেন না। এটা নিশ্চিত। কিন্তু তেমাঁন 
নিশ্চিত হল _ যেমনাঁট তলপ্তয় দৌখয়েছেন, _ জনগণের সংগ্রাম থেকে 
[তিনি জনগণের বোঁশ দানষ্ঠ। এইভাবে, প্রাতপক্ষীয়দের উপর লেনিনের 
একটা বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব িল। উরালের খাঁন-গ্রামক, ভলগার কৃষক কিংবা 
সোভিয়েত সৌনকের মনোভাব নিয়ে তাঁকে অনুমান করতে হত না। সেটা 
তান জানতেন -_ অন্তত মোটামাট তো বটেই। কেননা, তাদের 'বাভন্ন 
আভিজ্ঞতা যে তাঁর নিজেরই আঁভজ্ঞতা। তাই, লোননের প্রাতিপক্ষীয়রা যখন 
অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিলেন, তখন তান নিজের ভিন্তি-জানা মানুষের প্রত্যয় 
নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। 

সোভয়েত নেতারা যে এইভাবে কাঁমউানস্ট আদর্শে কর্ম সাধন করেন, 
এটা হল সোভিয়েত সরকারের শীক্ত সমাবেশে একটা প্রবল উপাদান। রাঁশয়ার 
বাইরে এটাকে উপেক্ষা করা হয়েছে িংবা খাটো করে দেখানো হয়েছে 
লোনন কিন্তু এটাকে খাটো করে দেখেন নি। সোভিয়েত ব্যবস্থার একটা 
মূলকথা বলে তান এটাকে ধরেছেন। ঘটনাবলীর ঘূর্ণাবর্তের ভিতরে 


৩৭ 


দাঁড়িয়ে ?তাঁন রাষ্ট্র এবং বিপ্রব' বইখানিতে ভিখেছেন: হাতে-কলমে 
কামউানজম আচরণটাই হল প্রলেতারীয় রাষ্ট্রনায়কদের একমান্ন যথার্থ পথ। 
পথটা কঠিন। এ পথে অনেকে চলেন না। 


৭। বক্তা লৌনন 


এইসব রেশ এবং 'দবা-রান্রি কঠোর পাঁরশ্রম সত্বেও লোনন সদাসব্দাই 
আসতেন বক্তৃতামণ্ে; সংযত অথচ প্রথর ভাবায় অবস্থার প্রকৃতি নির্ধারণ 
ক'রে, প্রাতকার নিরদশে করে "তান সেগদলোকে প্রয়োগ করবার জন্যে 
শ্রোতাদের সাক্রুয় করে তুলতেন। আঁশক্ষিত মানষের মধ্যে লৌননের বক্তৃতা 
কী উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগায় সেটা লক্ষ্য ক'রে পর্যবেক্ষকেরা অবাক হন। 
তাঁর বক্তৃতা ক্ষিপ্র অনর্গল এবং তথ্য 'দিয়ে ঠাসা হলেও সেটা তাঁর 
বক্তৃতামণ্ে আরোহণেরই মতো বর্ণাটাও নয়, রোমাণ্চকরও নয়। শ্রোতার পক্ষ 
থেকে তাতে গভীর চিন্তার প্রয়োজন হত -. সেটা কেরেন্ঁকর ঠিক উল্টো। 
কেরেনাঁস্কি ছিলেন রোম্যা্টিক চার, বাগ্মী; অজ্জ আর আঁশাক্ষত 
রাঁশয়ানদের প্রভাঁবত করবার মতো যাবতীয় কৌশল আর উন্মাদনা তাঁর 
ছল বলে মনে হতে পারে। 'কন্তু তাঁর বক্তৃতায় ওরা প্রভাঁবত হত না। এ 
হল আর একটা রাশিয়ান ধাঁধা। চমৎকার এই বক্তার ঝলকানো বাক্য আর 
অপরূপ উচ্ছ্বাস লোকে শুনত। তারপরে তারা মূখ ফিরিয়ে আনুগত্য 
জানাত লোননের কাছে _ যিনি পাশ্ডিত, ঘন যাাক্ত আর মাপা চিন্তা আর 
বিদ্ধ উক্তির মানুষ! 

ডায়ালেকঁটিকস্‌ আর তর্কে লোনিন সনিপুণ; বিতর্কে তান আশ্চর্য 
আত্মস্থ। বিতকেই তাঁর নৈপনণোর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ । অলাগন* বলেছেন: 'লোনন 
প্রীতিপক্ষের জবাব দেন না। প্রতিপক্ষকে তিনি ছনভিন্ন করেন। তানি 
ক্ষুরধার। আশ্চর্য প্রখরতায় কাজ করে তাঁর মন। হ্যাক্তধারায় প্রত্যেকটা 


* অলাগন ছিল প্রাবান্ধিক ম. ন. নভোমেইাস্কর ছদ্মনাম। তান ১৯৯৪ সালে 
রাশিয়া ছেড়ে আমেরিকার খুক্তরান্ট্রে যান, পরে সোভিয়েত ইউীনয়ন সম্বন্ধে কতকগীল 
প্রবন্ধ এবং বই লেখেন। 


৩৮ 


ঘটি তানি লক্ষ্য করেন। যেসব বক্তব্য তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় সেগুলোয় 
আপান্ত করে তিনি তা থেকে কীনব মহা আজগবি সিদ্ধান্তে পেছতে হয়, 
তা দেখিয়ে ছাড়তেন। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে চলে তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ। 
প্রতিপক্ষকে [তানি উপহাস করেন। প্রাতিপক্ষকে 1তান কঠোর সমালোচনায় 
বিদ্ধ করেন। লোককে তান টের পাওয়াতেন যে, তাঁর শিকারটা একটা 
আত অকাট মূর্খ, একটা দেখনধারী অকালকুম্মাপ্ড। তাঁর যাঁক্তধারায় 
প্রভাবত হয়ে যেতে হয়। আভিভূত হয়ে পড়তে হয় তাঁর ধাঁশাক্তর 
প্রাবল্যে। ত 
ঘনবদ্ধ য্ীক্তধারার মাঝে মাঝে তান লঘু চালে একটু কৌতুক করে 
নিতেন কিংবা হুল ফুটানো টিপ্পাঁন কাটতেন, যেমন: কমরেড কাম্‌কভের 
প্রশ্নগ্দলো শ্দনে আমার মনে পড়ছে সেই যে কথায় আছে, 'একজন মূর্খ এত 
প্রথ্ন করতে পারে যে দশ জন বিজ্ঞ তার জবাব দিতে অক্ষম।' তেমনি, 
বলশোভক সাংবাদক রাদেক একবার লেনিনকে বলোছলেন: 'পেগ্রাদে 
পাচ শ' সাহসী লোক থাকলে আমরা আপনাকে জেলে পুরতাম। তখন 
জ্বাবে লোনন শান্তভাবে বলোছিলেন: “কোন কোন কমরেড জেলে যেতে 
পারেন বটে, 'কন্তু সন্তাব্যগনলোর হিসেব করলে দেখবেন আমাকে আপাঁন 
জেলে পাঠাবেন এর চেয়ে আপনাকেই আম পাঠাব, এই সন্তাবনাই বৌশ।” 
নতুন ব্যবস্থার ব্যাখ্যা দতে গিয়ে তান কোন মামন্লণ ঘটনার উল্লেখ 
করতেন -- যেমন, বৃদ্ধা কৃষক রমণী জমিদারের বনভঁমতে জবালানি কাঠ 
কুড়চ্ছেন, আর নতুন দিনের সৈনিক তাঁকে নির্যাতন না ক'রে তাঁর রক্ষক 
হিসেবে কাজ করছে। 

মানদষাটর মধ্যে যে-তেজ আর ভাবাবেগ আছে সেটা যেন রেশ-দদর্দশা 
আর ঘটনাবলণর চাপে প্রচালত সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে বোরয়ে পড়ে। হালের 
একজন পর্যবেক্ষক বলেছেন, একটা বিরাট সভায় লোনন আরস্ত করলেন 
কথাগুলো হয়ে উঠল আরও বোৌশ স্প্ট। জোর-করা কোন প্রচেষ্টা ছাড়াই 
তান বক্তৃতায় সাবলীল এবং প্রাণবন্ত হয়ে উঠলেন _- তাঁর আভ্যন্তরিক 
আবেগ ক্রমে বেড়ে উঠল, ক্রমাগত আঁধকতর মাত্রায় ফলপ্রসূ হয়ে উঠল। 
তাঁর সমগ্র অন্তরাত্া জুড়ে থাকত যেন একটা সংযত আবেগ। 
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অনেক রকমের অঙ্গভাঙ্গ করতেন তান; কখনো কয়েক পা পায়ে যেতেন, 
কখনো কয়েক পা এাঁগয়ে আসতেন। তাঁর কপালে লক্ষণীয় হয়ে ফুটে উঠত 
গভীর কতক বলিরেখা _ তাতে দেখা যেত ভেতরকার তার চিন্তাটা, প্রায় 
যল্ণাকর একটা মননকর্ম। লোনন ঘা দিতেন ম্‌খ্যত ব্রাদ্ধতে _ আবেগে 
নয়। অথচ, তাঁর শ্রোতৃমণ্ডলীতে যে-সাড়া জাগত তাতে দেখা যেত নিছক 
ধাঁশাক্তর কী বিরাট ক্ষমতা। 

লোননকে লক্ষাত্রষ্ট হতে দেখোছ শুধু একাঁটি বার। নতুন লাল ফৌজের 
প্রথম দলাট রণাঙ্গনে যাত্রা করাছিল ডিসেম্বর মাসে 'মখাইলভ্‌্ক মানেজ 
থেকে । ঝলকানো মশালগলো বিশাল অভান্তরভাগটাকে আলোকত করে 
জটলায় পাঁরণত করাঁছল। সেই বিশাল রঙ্গভাঁমতে দলে দলে যাওয়া-আসা 
লেখানো সোনিকদের আবছা মার্তগযাীল _ তাদের অস্ত্সক্জা অপ্রতুল, কিন্তু 
বৈপ্লাবক আবেগ-উদ্দীপনায় তারা বলবান। গা গরম রাখবার ,জন্যে তারা 
নাচাছল, পা দাপাঁচ্ছল, আর মেজাজ তোলার জন্যে বাভন্ন বৈপ্লাবক গান 
আর গ্রাম্য লোকসংগপত গাই'ছিল। 
'. বিপুল হর্ষধবীন উঠল __ লোৌনন এলেন। একখানা বড় গাঁড়র উপর 
উঠে [তান বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। আধো-অন্ধকারে মানুষের জটলাগদলো 
তাঁকয়ে শুনাছল মনোযোগ 'দয়ে। কম্তু লোৌননের কথাগুলো তাদের প্রদাপ্ত 
করে তুলল না। তাঁর বক্তৃতাশেষে হাততালি পড়ল, কিন্তু যেমনাটি হয়ে থাকে 
সেই বিপুল উল্লাসধবনির সঙ্গে তার কোন তুলনাই হয় না। প্রাণ দিতে যে- 
মাননষ যাচ্ছে রণাঙ্গনে -_ তাদের মেজাজের চাহিদার দক থেকে লোননের 
সৌদনের বক্তৃতা হল নিস্তেল। রক্তৃতার বক্তব্য ছিল মামূলন, কথাগুলো 
ছিল বহব্যবহৃত। এই নিষ্প্রাণতার যথেম্ট কারণও ছিল: মাব্রাতারক্ত কাজ, 
নানা জরদরী বিষয়ে মনের ভারাক্রান্ত অবস্থা। তব; বিশেষ তাৎপর্য সম্পন্ন 
একটা উপলক্ষে লেনিনের এই বক্তৃতাটা হয়ে গেল তাৎপর্যাবহলীন। এই 
শ্রমজীবী মানুষগ্যীল সেটা অনুভবও করল । রাশিয়ার প্রলেতারয়েত অন্ধ 
বীরপ্জারী নয়। কেউ শদ্ধদ নিজের অতাতের কৃতিত্ব আর মর্ধাদা ভাতিয়ে 
দীর্ঘকাল চলতে পারে না __ বিপ্লবের পিতামহ আর মাতামহকে সেটা টের 
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তালিম) পারদর্শন করছেন, 


ভ্‌সেভোবচ (সর্বজনীন সামারক 


লোনন 


মে, ১৯১৯৯ 


পেতে হয়েছিল। যান এখনই, এই মূহর্তেও বীর, নায়ক [হিসাবে 
কার্ধক্ষেত্রে পারচয় দিতে পারেন না 'তাঁন বারের, নায়কের প্রাপ্য প্রশংসার 
অযোগ্য । 

লেনিন মণ্চ থেকে নামলে পদৃভইস্কি ঘোষণা করলেন, 'একজন 
আমোরকান কমরেড এখন বক্তৃতা করবেন।' সভার সবাই কান খাড়া করল, 
আম উঠলাম সেই বড় গাঁড়খানার উপর। 

লোৌনন বললেন, “ভালই হল! আপাঁন বলবেন ইংরেজীতে! তাহলে 
আমি আপনার দোভাষী হতে পারা" 

মনের কি একটা বেপরোয়া তাড়নায় আম বলে দলাম, 'না, রুশ 
ভাষাতেই বলব।' 

লোৌনন আমাকে লক্ষ্য করাঁছলেন, তাঁর চোখ 'মিটামট করাছিল, যেন 
মজার একটা কিছ হতে যাচ্ছে বলে। সেটা ঘটতেও দোঁর হল না। রপ্ত-করা 
কতকগদলো বাক্য সব সঘয়ে আমার থলেয় থাকত -_ তার প্রথম ককাস্তিটা 
ফুরিয়ে যেতেই আমি ইতস্তত করে থেমে গেলাম । ভাষাটা আবার চাল? করে 
উঠতে পারাছিলাম না। ঝৌন [বদেশশ তাদের ভাষা নিয়ে যা-ই করুক না 
কেন, রাশয়ানরা িষ্টতা সহদয়তা দেখায়। শিক্ষানীবশের প্রয়োগকৌশলে 
না হলেও, তার প্রচেষ্টায় তারা মূল্য দেয়। এইভাবে দীর্ঘ হাততালি 
পড়ছিল আমার বক্তৃতায়, আর সেই ফুরসত পেয়ে আমি আর একটু এগোবার 
মতো কিছ কথা জড়ো করে 'নাচ্ছলাম। আমি বলতে চাইছিলাম যে, তেমন 
ভীষণ সংকট যাঁদ আসে, আম নিজেই সানন্দে লাল ফৌজে নাম লেখাব। 
একটা শব্দের জন্যে হাতড়াতে ীগয়ে আম একটু থামতে লোনন আমার 
দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: 

'কোন্‌ শব্দটা দরকার ?? 

আম বল্লাম, 'ভার্ত হওয়া।" 

তান বলে 'দলেন, “ফদ্াপং। 

এরপরে, যখনই আমার আটকে যাচ্ছিল, লোৌনন শব্দটা ফ্যাগয়ে 1দচ্ছিলেন, 
আর আম সেটা লুফে নিয়ে ছুড়ে দিচ্ছিলাম শ্রোতাদের মধ্য __ অবাশ্য 
আমার মার্কন দ্বরাদাতে সেটাকে বদলেও ফেলাছিলাম। এর ফলে, আর 
যে-আক্তজর্ণীতকতার কথা তারা এত শুনেছে তারই চাক্ষবষ প্রতীক হিসেবে 
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আমি সশরীরে তাদের সামনে রয়োছি বলে আমার বক্তৃতায় মধ্যে মধ্যে 
হাঁসির রোল আর প্রকাণ্ড হর্ষ ধৰানও উঠাঁছল। লোৌননও তাতে আন্তারকভাবে 
যোগ দাচ্ছিলেন। 

লোনন বললেন, “তা, যা-ই হোক, রুশ ভাষার আরম্ভ তো হল। তবে, 
লেগে থাকা চাই।' আর বেসাঁস বোঁটুর* দিকে তাঁকয়ে বললেন, “আপনারও 
রুশ ভাষা শিখতে হবে। পাঠ-ীবানময়ের জন্যে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন 
দিয়ে দন। তার পরে রাশিয়ান ছাড়া কিছ পড়বেন না, দিখবেন না, বলবেন 
না। আমোরকানদের সঙ্গে কথা বলবেন না, তাতে কোন লাভ হবে না” 
লোনন কৌতুক করে বললেন। 'এর পরের বার যখন দেখা হবে আপনার 
পরাম্ষা নেব।' 


৮। সর্ক্ষণ বিপদের মুখে লোৌনন 


সেই পরের বার সাক্ষাৎ না হতেও পারত। লেনিনকে নিয়ে গাঁড়খানা 
মানেজ থেকে বোঁরয়ে আসতেই তিনটে তিক্ষ! আওয়াজ উঠল, আর লেনিনের 
গাঁড় বি'ধে ঢুকল তিনটে গ্যাল, তার একটায় আহত হলেন সুইজারল্যান্ডের 
প্রাতানধি প্লান্তেন** _- তাঁন ছিলেন লোননের সঙ্গে একই আসনে। 
পাশের একটা গাল থেকে কোনো আততায়ী খন করবার চেস্টা করে 
বার্থ হল। 

অবাঁশ্য সমস্ত বলশেভিক নেতারই জাবন বিপন্ন ছিল সর্বক্ষণ। তবে, 
স্বভাবতই, বর্জোয়া চক্রীদের তাক ছিল প্রধানত লোননেরই উপর । তারা 


* বেসাঁস বেট্রি-. একজন আম্োরকান পাংব্যাদক; ১৯১৭ সালের বিপ্লবের সময়ে 
রাশিয়ায় ছিলেন। [তান 'রাঁশয়ার লাল হৃদয়' নামে বই এবং অক্টোবর 'বপ্রব জহ্বন্ধে 
কতকগলি প্রবন্ধ লেখেন। 

** ল্ান্তেন - বামপল্থী সুইস সোশ্যালিস্ট, পরে কাঁমউীনিস্ট। ১৯০৫ সালে দরগায় 
বিপ্লবী কাজ চালান. ও সাধারণভাবে রুশ বৈপ্লাবক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন। 
১৯১৯২৯৯১৯৪৮ সালে সুইস সোশ্যালিস্ট পার্টির সম্পাদক হন। ১৯১৭ সালের বসন্তে 
সুইজারল্যাপ্ড থেকে লেনিনের রাশিয়ায় আনার ব্যবস্থা করেন। সুইস কাঁমীনস্ট পার্টির 
অন্যতম প্রাতচ্ঠাতা। 
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ওহ্‌, একটা গাল যাঁদ এ মাস্তন্কটাকে স্তব্ধ করে দিতে পারত! প্রাতবিপ্রবীদের 
ঘরে ঘরে প্রতিদিন উচ্চারিত হত এ ব্যাকুল প্রার্থনা! 

মস্কোয় এই রকমের একটা বাড়তে আমাদের জন্যে উদার আতিথেয়তা 
ছিল সদা-উন্মুত্ত। ধূমাঁয়ত সামোভারের সঙ্গে প্রকাণ্ড টৌবলে ঠাসা থাকত 
নানা ফল আর বাদাম, আর কত রকমের জাকুস্‌কা, তাছাড়া, থাকত আর্থার 
র্যান্সাম* যাকে বলতেন "মাচ্ট', যেটা তাঁর বড় লোভের সগ্রণ। যুদ্ধে 
এই পাঁরবারাঁটর চমৎকার ভাগ্য খোলে। হরেক রকমের ফাটকাবাঁজি, 
জার্মানতে মাল পাচার আর ছোট-বড় যাবতীয় মনাফাশখোঁর, সব 'মালয়ে 
পাঁরবারাঁটি উঠোছল একেবারে নন্দন-কাননে। এমন সময়ে হঠাং কোথা থেকে 
এসে বলশোঁভকরা সেই নন্দন-কাননের ভাক্তিটাকেই সাঁরয়ে 'দচ্ছে। ঘ্দ্ধটাকে 
বন্ধ করে দিতে চায় বলশোভকেরা। এরা কোন য্দীক্ত মানে না। একেবারে 
জংলী উন্মাদের দল! তারা কনা স্তন্ধ করে দিতে চায় সবাঁকছদই -- 
ফাটকাবাজি, মদনাফাখোঁর, সবাঁকছন! তাই ওদের স্তর্ধা করে দেওয়াই একমাত্র 
কাজ। ফাঁস দাও! গাল করে ওদের সাবাড় করে দাও! শর? করো সবার 
উপরে লোনন থেকে। 

'লৌননকে যে খন করবে তার জন্যে দশ লক্ষ রূবল আমার হাতে 
রয়েছে এই মূহন্তেই” গন্তীরভাবে বলোছিল মস্কোর উদশয়মান তরুণ 
ফাটকাবাজটি, “তাছাড়া, এ কাজে আরও উনিশ জনকে জড়ো করতে পার 
কালই; তারাও ০প্রত্যেকে এ কাজে দশ লক্ষ রূবল করে ঢালতে প্রস্তুত। 

আমাদের পাঁরচিত সেই বলশোভক পণ্চকের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, 
কী বিপদ ঘাড়ে করে লোনন চলেছেন সেটা তান জানেন ক! তাঁরা 
বলোছিলেন, "হ্যাঁ, বেশ ভালভাবেই জানেন। 'কন্তু তাঁর কোন দ'শ্চিন্তা নেই। 
আসলে কী জানেন, তাঁর দুশ্চিন্তা নেই কছুতেই।' সাত্যই যেন নেই। 

পথে পদে পদে মাইন্‌-পাতা, মৃত্যু-ফাঁদ তার স্বর _ সেই পথ ধরে 
তান চলেন গ্রাম্য ভদ্ুমহোদয়ের মতো 'নিরুদ্ধেগ চ্ছৈর্যে। যে-সংকটে লোকের 
ঘ্লায; কাঁপে, ভয়ে মুখ শ্নীকয়ে যায়, তার মধ্যে তান ধার-স্থর, নার্বকার। 

* আর্থার র্যান্সাম _ একাঁটি উদারনীতিক বকাঁটিশ পাত্রকার সংবাদদাতা এবং 
শসক্স উইক্স ইন্‌ সোভিয়েত রাশিয়া' সোভিয়েত রাঁশয়ায় ছ'সপ্তাহ') নামে বইয়ের লেখক। 


৪৩ 


একটার পর একটা চক্রান্ত ব্র্থ হয়েছে। কিন্তু ১৯১৮ সালে অগস্ট মাসের 
শেষের দিকে তারা পেরে গিয়োছল আর কি। 

মিখেল্সন্‌ কারখানার ১৫,০০০ শ্রীমকের সামনে প্রধানমল্ত্রীর বক্তৃতা 
তখন শেষ হয়েছে। গাড়িতে ফিরছেন তানি, এমন সময়ে হাতে একখানা 
কাগজ তুলে ধরে ছুটে গেল একাটি মেয়ে যেন প্রধানমন্ত্রীকে একখানা 
দরখাস্ত দিতে চাইছে। সেটা নেধার জন্যে লেনিন হাত বাড়ালেন, তখন ফান 
কাপ্লান্‌ নামে আর একাট মেয়ে তাঁর উপর তিন বার গ্দাল চালাল, তার 
দুটো বিধে তিনি ফুটপাথের উপর পড়ে গেলেন। গাঁড়তে তুলে তাঁকে 
ক্রেম্ীলনে নিয়ে যাওয়া হল! ক্ষত দুটো থেকে রক্ত পড়াঁছল প্রচুর _ তবু 
জিদ করে 'তাঁন ?িসপঁড়তে উঠলেন হে”টেই। জখম কত গুরুতর সেটা তান 
বুঝতে পারেন নি। কয়েক সপ্তাহ তানি ছিলেন মরণাপন্ন। জবরাশ্রান্ত গশরা- 
উপাঁশরার প্রদাহের সঙ্গে যোঝার পর যেটুকু শীক্ত তাঁর বাঁক ছিল তা তান 
দেন সারা দেশে প্রাতশোধের 'বকার উপশম করবার জন্যে। 

কেননা জনগণের সমস্ত ম্াক্ত আর আশা-আকা্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে 
দাঁড়িয়েছেন যে-মানষাঁট তাঁকে আঘাত হেনেছে প্রাতী্রিয়ার জঘন্য শাক্ত, 
তাতে রোষান্বিত জনগণ “লাল সন্তাস' দিয়ে পাল্টা-আঘাত হেনেছিল বুজে য়া 
আর রাজতন্বীদের উপর । 
অনেকের প্রাণ গেল। জনগণের ক্রোধের আগুন এমনই প্রচণ্ড হয়ে উঠোঁছল 
যে, লৌনন যাঁদ সেই ক্রোধের প্রকোপ সংযত করবার জন্যে জনগণের কাছে 
সাঁনর্বদ্ধ অনুরোধ না জানাতেন তাহলে আরও কয়েক শয়ের জীবন যেত। 
একান্ত 'িশ্চিত হয়েই বলা যায়, সমগ্র উত্তেজনার মধ্যে রাশিয়ায় সবচেয়ে 
ধারস্থির মাননষাট ছিলেন লোৌনন। 


৯। অসাধারণ আত্মসংঘমণ লোৌনল 


সমস্ত অবস্থায়ই তাঁর ছিল পরম আত্মসংযম। অন্যান্যেরা ক্ষেপে যেতে 
পারত যেসব ঘটনায় তাতেও 'তাঁন থাকতেন শান্ত, আবচলত। 


৪৪ 


সংবিধান পাঁরষদের* আীত্রহাসিক অধিবেশনাঁটতে দুটি উপদলের মধ্যে 
জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ে অতি দর্দবান্ত দূশোর অবতারণা হয়োছিল। প্রাতানাধরা 
রণধৰনি তুলে টেবিল থাব্ড়াঁচ্ছলেন, বন্তাদের গর্জনে চলাছল হুমকি আর 
রণংদোহ আহবান, দঃ" হাজার কণ্ঠে গ্রাওয়া হচ্ছিল 'আন্তজর্ীতক' আর 
শবপ্লবী আভিবানের' গান _ সব 'মালয়ে আবহাওয়াটা একেবারে তাঁড়তাহত 
হয়ে উঠোঁছিল। রান্র বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনাও ক্রমাগত চরমে 
চড়ছিল। গ্যালারিতে আমরা উত্তেজনায় আস্থির হয়ে রেলিং আঁকড়ে ধরাছিলাম, 
আমাদের চোয়াল তখন টনটন করছে, ফি-হয় ি-হয় আনিশ্চয়তায় আমরা 
আস্ছির। বক্সের সামনের সাঁরর আসনে বসা লোননকে দেখাচ্ছিল 
কলান্ত-বিরক্ত। 

শেষে উঠে ঘণ্চের পিছন 'দকে গিয়ে তান লাল কাপেন্ট-লাগানো 
পড়তে বসে পড়লেন। বিরাট সভাস্থলটাকে তিনি দেখাঁছলেন নিতান্ত 
'নালপ্রভাবেই । তার পরে, 'এত লোকে সবাই দ্লায়াবক শাক্তুর অপচয় করছে, 
আম বরং জামিয়ে নিই আরও কিছহ দ্লায়াবক শীক্ত'_যেন এই ব'লে তাঁন 
হাতে মাথা রেখে ঘ্যাময়ে পড়লেন। তাঁর মাথার উপর দিয়ে বয়ে যেতে থাকল 
বাগ্মশীদের বাক্চাতুর্য আর শ্রোতৃমণ্ডলশর গ্জনের ঢেউ, কিন্তু তান থাকলেন 
শান্ত-তন্দ্রাতুর। দদ-একরার চোখ খনলে তান চারদিকে ক্ষাণক দাঁ্টিপাত 
ক'রে আবার মাথা নেড়ে ঘ্যাময়ে পড়াঁছলেন। 

শেষে উঠে আড়মোড়া ভেঙে [তান ধীরে-সস্থে গিয়ে বসলেন সামনের 
সারতে নিজের আসনাটতে। সযোগ বুঝে আম আর রীড্‌ শুট করে 
সংঁবধান পাঁরষদের কাজকর্মের সম্বন্ধে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করতে গেলাম । 
তান উত্তর 'দাচ্ছলেন উদাসীনভাবে। "তান জিজ্ঞাসা করলেন 'প্রচার 
সা্তির”* কাজকর্ম সম্বন্ধে। আমরা জানালাম প্রচার-পরলাঁদ ছাপা হচ্ছে 
টন-টন এবং যথার্থই জার্মান ফৌজের প্রেঞ্গুলোতে সেটা পেছচ্ছে, তখন 


* পাঁরষদাটর আরো বিস্তারত বিবরণ ২২৪--২২৭ পঙ্ঠায় দ্রষ্টব্য। 

** রুশ কাঁমউীনিস্ট পার্টির বিদেশশ দল্মান্টির অধীন এক সংগঠন। ১৯১৮ 
সালের গোড়ায় এই সমন্টিট সংগঠিত হয়, তাতে যোগ দেন বিদেশী সাঁহাত্যক আর 
শ্রচারকেরা। তাঁরা নানা প্রকাশন তোর ও বাল করোছলেন, তাছাড়া সাম্রাজ্যবাদ শাক্তগদ্দীলর 
সৈন্যদের মধ্যে আন্দোলন আর প্রচার চালিয়োছলেন। 


৪& 


তাঁর মুখে এল খ্যাশর আমেজ । বললাম, কিন্তু জার্মান ভাষায় কাজ করা 
আমাদের পক্ষে শক্ত হচ্ছিল। 

'আঃ” হঠাৎ প্রফুল্ল হয়ে উঠে, সেই সাঁজোয়াগাঁড়তে আমার সেই দর্দন্ত 
কাজটার কথা মনে করে তানি বললেন, “আপনার র্‌শ ভাষা চলছে কেমন? 
এখন এই সমস্ত বক্তৃতা সব বুঝতে পারছেন তো?" 

আমি একটু এাঁড়য়ে বললাম, “রুশ ভাষায় শব্দ এত বেশি!' তার পাল্টা 
জবাবে তান বললেন, 'সেটা ঠিক! চলতে হবে প্রণ্মলীবদ্ধভাবে। 
ভাষার দাঁতি ভাঙতে হবে একেবারে গোড়াতেই। শুনুন, বাল আমার পদ্ধাতটা 
কী 

লেনিনের পদ্ধাতর মর্মটা হল এই: প্রথমে, সমপ্ত [বিশেষ্য পদ 1শখতে 
হবে, সমস্ত ক্রিয়া পদ [শিখতে হবে, সমস্ত ক্রিয়ার বিশেষণ আর বিশেষণ 
পদ শিখতে হবে, এবং শিখতে হবে বাদবাকি সমস্ত শব্দ; শিখতে হবে সমস্ত 
ব্যাকরণ আর শব্দ-পদাবন্যাসের নিয়মাবলশ; তারপরে অন্যশীলন চালাতে 
হবে সব এবং মবার উপরে। দেখাই যাচ্ছে লোনিনের পদ্ধাতটা তেমন স্ক্ষর 
নয়, তবে পূর্ণাঙ্গ । এক কথায় এটা হল বদর্জোয়াদের উপর জয়লাভের জন্যে 
তাঁর পদ্ধাতটার প্রয়োগ ভাষার ক্ষেত্রে: কাজে কোমর বেধে লাগা। তবে, এটা 
নিয়ে তান বেশ উত্তোজত হয়ে উঠোছলেন। 

বক্স-আসনের উপর দিয়ে ঝুকে তিনি অঙ্গভাঁঙ্গ করে কথাগুলো বলাছলেন, 
চোখ জবলজবল করাছিল। অন্যান্য রপোর্টারেরা তাকাচ্ছিলেন ঈর্যান্বিত 
হয়ে। তাঁরা ভাবাঁছলেন, লেনিন বদীঝ 'বরদদ্ধবাদণদের পাপের ওপর কষাঘাত 
করছেন, কিংবা ফাঁস করাছলেন সোভিয়েতের গোপন কোনো পাঁরিকল্পনা, 
অথবা বিপ্লবের জন্যে আমাদের আরও উত্তোজত করবার জন্যে তাতা । 
তখনকার মতো সংকটে নিশ্চয় মহান রাশয়ান রাষ্ট্রের প্রধানের মুখ 'দিয়ে 
কেবল এরকমষের সব বিষয়ই অমন তেজে নির্গত হতে পারে। তাঁদের ভুল 
হয়েছিল। কেমন করে একটা বিদেশী ভাষার উপর দখল আনা যায়, শুধু 
সেই কথাটারই ব্যাখ্যা দাঁচ্ছলেন রাশয়ার প্রধানমন্ত্রী, আর ভদ্র-আলাপনের 
ভিতর 1দয়ে তাঁর মনটা একটু বিরামেরও অবকাশ পাঁচ্ছল। 

বিরাট তর্কবতকেরি উত্তেজনার মধ্যে প্রাতিপক্ষীয়রা যখন নির্মমভাবে 
তাঁর উপর শরাঘাত করে যাচ্ছে তখন লোনন বসে থাকতেন প্রশান্ত 
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আত্মসমাহিত হয়ে, এমনকি, তার মধ্যে তান কৌতুকও অনুভব করতেন। 
চতুর্থ কংগ্রেসে নিজের বক্তৃতার পরে [তান পাঁচ জন 'বরদদ্ধবাদশীর আক্রমণ 
শুনবার জন্যে বসলেন মণ্ে নিজ আসনে । যখনই তাঁর মনে হাচ্ছিল যে, 
তাঁর বিরুদ্ধে য্াক্তুটা বেশ ভালোই হয়েছে তখন লৌনন বেশ মন-খুলে 
হেসে করতালিতে যোগ 'দাঁচ্ছলেন। আবার, যখনই কথাটাকে হাস্যকর বলে 
তাঁর মনে হাচ্ছল তখন লোৌনন দুই বুড়ো আঙ্গুলের নখের আঘাতে শুধু 
করতালর ব্যঙ্গ করছিলেন। 


১০। ঘরোয়া কথাবার্তায় লোনন 


লোনিনের ক্লান্তর লক্ষণ দেখোঁছ মাত্র একবার। মাঝরাতে সোঁিয়েতের 
একটা বৈঠকের পরে "তান স্বী আর ধোনের সঙ্গে উঠলেন 'ন্যাশনাল' 
হোটেলের িফ্‌টে। একটু ক্লান্ত স্বরেই তান বললেন, 'গন্ড্‌ ইভনং 
সঙ্গে সঙ্গেই আবার বললেন, 'না, এখন গদুড্‌ মার্নং। সারা-দিন সারা-রাত্র 
কথা বলে আসাঁছ--এখন ভার ক্লান্ত। মান্র এক-তলা যেতে হবে__ তবু 
যাচ্ছি লিফটে করে। 

ব্য্তসমন্ত হয়ে কিংবা হুড়মূূড় করে তাঁকে চলতে দেখোঁছি মার একবার। 
সেটা ফেব্রুয়ার মাসে--তখন তাভরিদ প্রাসাদে আবার চলেছে উত্তোজত 
বিতর্ক: জার্মানির সঙ্গে যদদ্ধ বা শান্তর প্র*ন নিয়ে। সহসা তান দেখা 
দিলেন: দ্রুত প্রবল পদক্ষেপে তান লম্বা হল-ঘরটার ভিতর দিয়ে মণ্ে 
প্রবেশন্দারের দিকে একরকম ধেয়ে যাচ্ছিলেন। অধ্যাপক চার্লস কুন্ৎস্‌ 
আর আম তাঁর জন্যে ওত পেতে ছিলাম-__ আভবাদন জানিয়ে বললাম, 
'তাভারশ্‌ লৌনন, এক মুহূর্ত সময় যাঁদ দেন!" 

হড়মদাড়য়ে যাবার গাঁতবেগটা সংবরণ করে "তান প্রায় সামারক কায়দায় 
গন্তীরভাবে মাথা নাময়ে আভবাদন জানিয়ে বললেন, 'কমরেড, দয়া করে 
এবারটার মতো আমাকে যাঁদ যেতে দেন! সাঁত্যই, একটা মুহূর্ত সময়ও 
আমার নেই। হল-ঘরে সবাই আমার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছেন। অনগ্রহ 
করে এবারটার মতো আমাকে মার্জনা করবেন। আর একবার মাথা নামিয়ে 
আভবাদন জ্যানয়ে করমর্দন ক'রে তিনি আবার আত দ্রুতপদে চলে গেলেন। 


৪৭ 


ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আর পাঁরচয়ের ক্ষেত্রে লেনিন কত অমায়িক সে-সম্বন্ধে 
মন্তবাপ্রসঙ্গে উইল্‌কক্স নামে একজন বলশেভিকাবরোধী বলেছেন, নিজ 
পাঁরবারকে একটা সংকটাপন্ন অবস্থা থেকে উদ্ধার করবার জন্যে জনৈক 
ইংরেজ সওদাগর একবার লোননের ব্যান্তগত সাহায্য চাইতে গিয়েছিলেন। 
গিয়ে তান দেখে আশ্চর্য হয়ে যান যে, সেই 'ক্তাপপাস; জালিমটা' 
আচরণে অমায়িক, ব্যবহারে 1শম্ট আর সহানভাঁতশীল এবং সাধ্যায়ত্ত সমগ্ত 
সহায়তা দিতে প্রায় উদগ্রীব। 

প্রকৃতপক্ষে, এক এক সময়ে তাঁকে মনে হত আত শিল্ট_যেন ?শম্টতার 
আতিশয্য। তার কারণ হতে পারে এই যে, ইংরেজীতে কথ্য বলবার সময়ে 
তান বইয়ে যেমনাঁট থাকে হবহ7 সেইসব পাঁরমাঁজতি রূপের শিল্ট 
আলাপনের লধ্‌জ ব্যবহার করতেন। তবে, এটাই আরও বোঁশি সম্ভব যে, 
সামাঁজক সংসর্গের ক্ষেত্রে এটাই ছিল তাঁর রীতির অঙ্গ _কেননা, যেমন 
অন্যান্য ক্ষেত্রে তেমান এক্ষেত্রেও লেনিন ছিলেন খুবই পটু । পাঁরহার্য ব্যাক্তির 
সঙ্গে তান সময়ের অপচয় করতে চাইতেন না; সহজে তাঁর নাগাল ধরা 
যেত না। তাঁর বাইরের কামরায় ছিল এই বিজ্ঞাপ্ত: 

'আগন্তুকেরা যেন এ কথা বিনেচনায় রাখেন যে, যে-ব্যাক্তর সঙ্গে তাঁরা 
কথা বলবেন তাঁর কাজ খুব বোঁশ। তানি চান যে, যা বলতে আসা হয়েছে 
সেটা যেন স্পম্ট করে এবং সংক্ষেপে বিবৃত করা হয়।' 

লোননের নাগাল পাওয়া শক্ত ছিল, কিন্তু একবার পাওয়া গেলে সমগ্র 
লোননকেই পাওয়া যেত। সাক্ষাৎকারীর উপর তান সমগ্র মনোব্ন্ত এমন 
উজাড় করে ঢেলে দিতেন যে, তাতে বিরত বোধ করতে হত। 'শিষ্ট, প্রায় 
উচ্ছবীসত আভবাদন জানাবার পরে তানি ক্রমাগত কাছে সরতে সরতে শেষে 
তাঁর মুখখানা এসে যেত প্রায় এক হাতের মধ্যে! কথাবার্তা চলতে থাকলে 
তান প্রায়ই আরও কাছে এসে চোখে চোখ রাখতেন স্ছিরদ্ষ্টিতে -.যেন 
মাস্তিষ্কের অন্তস্তলের কুলযঙ্গগুলো খ'জে বের করছেন, আর একেবারে 
অন্তরাত্মার ভিতরেই উপক দিয়ে দেখে নিচ্ছেন। একমান্ন মালিনোভ্াঁদ্কির 
মতো নিলজ্জ মিথ্যাবাদীই সেই 'নবদ্ধ দৃষ্টির প্রভাব সহ্য করতে পেরেছে। 

একজন সোশ্যালিস্টের সঙ্গে আগাদের প্রায়ই দেখা হত-হীন ১৯০৫ 
সালে মস্কো অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করোছলেন এবং ব্যারকেডে দাঁড়িয়ে 
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লড়োছলেনও বেশ। প্রথমে সাগ্রহ নিম্ঠাভরে যেটা গ্রহণ করোছলেন সেটাকে 
তিনি ছাড়লেন জীবনে বাক্তগত সাফল্য আর স্খ-স্বাচ্ছন্দোর টানে। 
এখন তাঁর চেহারায় সুখ-সমাদ্ধির ছাপ; ইংলশ্ডের একি পাত্রকা সাণ্ডিকেট 
আর প্লেখানভের* 'ইয়োদনস্তুভো'র সংবাদদাতা শহসেবে কাজ করেন। লেনিনের 
কাছে বুর্জোয়া লেখকেরা ছিল সময়ের অপচয় মাব্র_-তবে, অতীতের 
বৈপ্লাবক কাজকর্মের ঘটনাটাকে সুকৌশলে ব্যবহার ক'রে ইনি লোননের 
সঙ্গে দেখা করবার একটা বন্দোবস্ত করে ফেলোছিলেন। মহা উৎসাহে 'তাঁন 
গেলেন লেনিনের সঙ্গে দেখা করতে। কয়েক ঘণ্টা পরে তাঁকে দেখলাম 
[বিচলিত অবস্থায়। তানি খুলে বললেন: 

'আঁপস-ঘরে ঢুকে আমি ১৯০৫ সালের 'বপ্রবে আমার অংশ গ্রহণ 
করবার কথা বাঁল। লেনিন আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'তা ঠিক, 
কমরেড, কিন্তু এই বিপ্লবটার জন্যে আপাঁন কী করছেন?' তাঁর মুখখানা 
তখন ছ' হাঁণ্চর মধ্যে, আর তাঁর দ' চোখের দাঁষ্ট সোজা আমার চোখের 
ওপর মস্কোর ব্যারকেডে আসার প্দরন দিনের কথা বলতে বলতে এক-পা 
পাছয়ে নিলাম। কিন্তু লৌনন এক-পা এাগয়ে এলেন, আমাকে চোখ এড়াতে 
দিলেন না, আবার বললেন, 'তা ঠিক, কমরেড, 'কস্ত্ু এই বিপ্লবটার জন্যে 
আপাঁন কী করছেন? সে যেন এক্স-রের মতো তান যেন আমার গত 
দশ বছরের সমস্ত কাজকর্ম দেখতে পাঁচ্ছলেন। আম সহ্য করতে পারাঁছলাম 
না। অপরাধণ বাচ্চা ছেলের মতো আম চোখ নামাতে বাধ্য হলাম। কথা 
বলার চেত্টা করেছিলাম _ কিন্তু কিছ; হবার নয়। চলে আসতে হা” এর 
কয়েক দিন পরে এই লোকাঁট এই "বিপ্লবে অংশীদার হয়ে সোভিয়েতের 
কমাঁ হয়ে দাঁড়ান। 


* প্লেখানভ, গ. ভ. ১৮৫৬-৯৯১৮)- রাশিয়ায় মাকসবাদের প্রথম প্রচারক, 
ব্ধুবাদী বিশ্ব-দৃষ্টিভার্গর একজন পদ্দূঢ যোদ্ধা, রাশিয়ার এবং আন্তজাতিক শ্রামক 
আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট কমঁ। সঙ্গে সঙ্গে, দার্শীনক আর রাজনীতিক মতামতের 
ক্ষেত্রে এবং কর্মে-আচরণে [তান ববাভন্ন গৃত্রতর তুলভ্রাস্ত করোছিলেন। [তান 
ছিলেন মেনশৈভিকদের একজন নেতা; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তান সোশ্যাল 
শাভনিজমের মত গ্রহণ করেন। 
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১৯) লোনিনের আন্তারকতা এবং অবাস্তবতার প্রাত ঘুণা 


লোননের এত শাক্তর একটা গ্‌ঢ় উপাদান হল তাঁর প্রচন্ড আন্তারকতা । 
বন্ধ_বান্ধবের প্রাতি তিনি ছিলেন আস্তারক। কারও পদোন্নাীত হলে তান 
সভৃষ্ট হতেন, কিন্তু কাজের অবস্থা িংবা ভাবিষ্যং প্রত্যাশার কোন মনোহর 
চিত একে তিনি কাউকে ভরাতি করতে নারাজ ছিলেন, তাঁর বরং আসলে 
যা তার চেয়ে নিরৎসাহব্যঞ্রক চিন্র তুলে ধরবারই ঝোঁক ছিল। লোননের 
বহু বক্তৃতারই মৃখ্য প্রসঙ্গ ছিল এই রকম: 'বলশোঁভকরা যে-লক্ষ্য সাধন 
করতে চাইছেন সেটা সুদূরে - অনেকে ঘা স্বপ্ন দেখেন তার চেয়ে দূরে? 
বন্ধণর পথে আমরা রাশিয়াকে চালিয়ে নিয়ে এসেছি, কিন্তু যে-ধারা আমরা 
অন্মসরণ করাছি তাতে আমাদের আরও শত্র; হবে, আরও ভুখা আসবে । 
অতাঁত তো কাঠিন গেছে, কিন্তু তাঁবষ্যতে রয়েছে আরও কঠোরতার সন্ভাবনা-- 
এত কঠোর যা আপনারা কম্পনা করতে পারছেন না।" মনোমুগ্ধকর নয় 
প্রতিশ্র্যাতিটা। অস্ত্র ধারণ করবার জন্যে সচরাচর যেমন আহবান জানানো 
হয় তেমনাটও নয়! তব, যেমন গ্যারবাল্ডি বলতেন, আছে রক্তক্ষয়, আছে 
কারাবাস, আছে মৃত্যু, অথচ ইতালির মানুষ তাঁর পাশেই সমবেত হয়োছল, 
সেইভাবেই রাশিয়ার মানুষ সমবেত হল লোননের পাশে। নেতা তাঁর 
লক্ষ্যটাকে দেখাবেন চমৎকার র্‌পে, যাঁদের দলে আনা যেতে পারে তাঁদের 
তান যোগ দিতে সানর্বন্ধ আহবান জানাবেন, এমনটি যাঁরা আশা করেন 
তাঁদের কাছে এটা একটু খাপছাড়া ঠেকত। কিন্তু লেনিন চাইতেন তাঁগদটা 
আসুক ভিতর থেকেই। 

প্রকাশ্য, স্বীকৃত শত্রুদের প্রতিও লোনিন আন্তরিক 1ছলেন। তাঁর 
অসাধারণ স্পঙ্টভাষণ সম্বন্ধে মন্তব্যপ্রসঙ্গে একজন ইংরেজ বলেছেন তাঁর 
মনোভাবটা হল এই রকমের: 'ব্যাক্তগতভাবে আপনার 'বরুদ্ধে আমার 
কিছুই নেই। তরে, রাজনীতগতভাবে আপাঁন আমার শত্রু এবং যত রকমের 
অন্ধ ভেবে বের করতে পার সবই প্রয়োগ করব আপনার 'বিনাশের জন্যে। 
আপনার সরকারও আমার বিরুদ্ধে তাই করে। এখন দেখা যাক একত্রে চলা 
যায় কতদূর ।' 


৬০ 


তাঁর সমস্ত প্রকাশ্য উক্ততে রয়েছে এই আন্তারকতার ছাপ। যেগুলো 
সাধারণত রাষ্ট্রনারক-রাজপ্রষ-রাজনশীতিকদের সাজ-সরঞ্জাম -- ভন্ডতা, 
তকতকে ঝকঝকে সব বাজে কথা আর যেনতেনপ্রকারেণ কেল্লা ফতে 
করবার মনোবাত্ত _ সেগুলো লোনিনের নেই! মনে হয়, লোনিন কারও সঙ্গে 
যাঁদ প্রতারণা করতে চাইতেনও, তা করতে পারতেন না, কারণ [তান 
আত্মপ্রতারণা করতেও পারতেন না: তাঁর যে ছিল বৈজ্ঞানিক মন, তথ্যানষ্ঠা। 

তাঁর খবরাখবর পাবার সূত্র ছিল চতু্দকে -. তাতে করে আসত 
অজন্্র তথ্য। সেগুলোকে নিয়ে তান তথ্যের গারৃত্ব বিচার করতেন, বাছাই 
করতেন, পরাক্ষা করে করে দেখতেন। তার পরে সেগুলোকে তান কাজে 
লাগাতেন স্ট্রাটোজস্ট হিসেবে, সামাঁজক মৌলগ্দাঁল নিয়ে কর্মরত সমনপণ 
রূসায়নাবদের মতো, গাঁণতজ্ঞের মতো। কোন বিষয় ধরে [তাঁন অগ্রসর 
হতেন এইভাবে : 

“তাহলে, যেসব তথ্য আর ঘটনা আমাদের পক্ষে গণ্য সেগুলো হল এই: 
এক, দুই, তিন, চার _ সেগুলোকে তান সংক্ষেপে তুলে ধরতেন। “আর, 
আমাদের [বিরুদ্ধে উপাদানগুলো হল এই" 

এ একইভাবে সেগুলোকে তিনি গুণে গুণে তুলে ধরতেন, 'এক, দুই, 
তিন, চার _. আর কিছ আছে?" এই বলে প্রশন করতেন। অন্য কিছু 
বের করবার জন্যে মাথার চুল 'ছিতড়েও সাধারণত আমরা পেরে উঠতাম না। 
পক্ষে-বিপক্ষে দুশ্দকে সমস্ত উপাদান 'ববৃত. করে তান হসেব কষে 
চলতেন যেন গাঁণতের অঙ্ক কষছেন। 

তথ্য আর বাস্তবতার গৃণগানে লৌনন ছিলেন উইলসনের* ঠিক 
বিপরীত । শব্দ-শলপণ উইলসন যে-কোন বিষয়কে চকচকে-ঝকঝকে কথা 
দিয়ে মুড়ে ঝিকামাঁকয়ে তুলতেন, লোকের চোখ ধাঁধয়ে দিয়ে তিনি তাদের 
সম্মোহত করে ফেলতেন, তাদের পেছনকার বিশ্রী বাস্তবতা আর নিরেট 
আর্থনপীতিক ব্যাপারগুলোকে ?তাঁন লোকচক্ষ2 থেকে আড়াল করে দিতেন । 
লোনন আসেন -- যেন একজন সার্জন, তাঁর হাতে অস্তোপচারের ছি । 
সাম্্রাজ্যবাদীদের চমৎকার সব কথার 1পছনকার সহজ-সরল আর্থনীতিক 


* উদ্রো উইলসন ছিলেন মাঁকন যুক্তরাষ্ট্রের প্রোসডেন্ট (৯১৩--১৯২১)। 


এত ৫৯ 


মতলবগ্রলোকে তান খুলে ধরেন। রাশিয়ার জনগণের উদ্দেশে প্রচাঁরত 
তাদের ঘোষণাগদলোকে তিনি সমস্ত আবরণ মোচন করে নগ্ন রূপে তুলে 
ধরে সেগুলোর সন্দর সনন্দর প্রাতশ্র্দতির পিছনে শোষকের জঘন্য লোলুপ 
হাতখানাকে উন্ঘাঁটিত করে দেন। 

দক্ষিণপল্থী বাক্যবাগণশদের 'বর্দ্ধে লৌনন যেমন নির্মম, বামপন্থী 
যে বাক্যবাগীশেরা বাস্তবতা থেকে পাঁলয়ে বিপ্লবী বলিতে আশ্রয় নিত 
তাদের বিরদ্ধেও তিনি তেমনি কঠোর। 'বৈপ্লীবক-গণতান্তিক বাকচাতুরির 
মিষ্টি সরবতে ছু টক আর কটুরস ঢেলে দেওয়াটাকে' নিজ কর্তব্যকর্ম 
বলেই 'তাঁন মনে করেন, আর ভাবাল্‌ এবং ব্ালবাগীশদের 'বরমদ্ধে তাঁর 
গ্লেষের কষাঘাত। 

জার্মানরা যখন এগয়ে আসাঁছল লাল রাজধানীর দিকে তখন রাঁশয়ার 
সমস্ত এলাকা থেকে বিস্ময়, প্লাস আর ধিক্কার জানিয়ে বন্যার মতো সব 
টোৌলগ্রাম আসাছল স্মলানতে; এইসব টোলগ্রামের শেষে থাকত: 
নিপাত যাক” শবপ্লবের রাজধানীকে আমরা রক্ষা করব শেষ রক্তাবন্দ; দিয়ে, 
1কংবা এই রকমের অন্যান্য স্লোগান। 

সেগদলোকে পাড়ে লোৌনন সমস্ত সোভিয়েতের কাছে পাঠানো টোলগ্রামে 
বললেন, অন্গ্রহ করে পেব্রগ্রাদে বৈপ্লাবক বুল না পাঠিয়ে সৌনক পাঠান, 
আর জানান ঠিক কত স্বেচ্ছাসেবক নাম িখিয়েছে, অস্ত্রশচ্ত, গোলাবার,্দ 
আর খাদ্য পাঁরস্থিতি ঠিক কী তার যথাযথ রিপোর্ট পাঠান । 


১২। সংকটকালে লোননের তৎপরতা 


জার্মানরা এগোতে থাকবার সঙ্গে সঙ্গে বদেশীরা পালাতে থাকল। 
যারা ক্ষিপ্ত চিৎকার করে বলত, 'হন্দের খতম করো” তারা সবাই হনডমুড় 
করে পালাতে লাগল যখন সেই হ্যন্রাই এসে গেল খতম হবার পাল্লার 
মধ্যে, এতে রাশিয়ানরা একটু আশ্চর্য হল। এই পলায়ন-কাণ্ডে আমি যোগ 
দিলে বেশ হত, কিন্তু আমার ছল সাঁজোয়াগাঁড়র উপরে দাঁড়িয়ে দেওয়া 
সেই প্রাতশ্রযাত। কাজেই, আমি যোগ দিতে গেলাম লাল ফোঁজে। বামপল্খী 


৫২ 


বলশেভিক বুখারিন বিশেষভাবে বললেন আম যেন লোৌননের সঙ্গে দেখা 
করি। 

লোনিন বললেন, 'আভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিবাদন জানাচ্ছ! তানি 
বললেন, 'এ মুহূর্তে আমাদের পক্ষে অবস্থাটা খুব খারাপ যাচ্ছে। পুরন 
ফৌজ লভতে নারাজ। নতুন ফৌজ রয়েছে বহুলাংশে খাতাপত্রে। কোন 
প্রীতরোধ ছাড়াই প্সৃকভ শহরটাকে শন্দর হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। 
মহা অপরাধের কাজ হয়েছে এটা। এ সোভিয়েতের সভাপাঁতিকে গাল করে 
মারা উচিত। আমাদের শ্রমিকদের আত্মত্যাগ আর বীরত্ব বিপুল । 'কন্তু কোন 
সামারক দ্রৌনং নেই, কোন শৃঙ্খলা নেই । 

এইভাবে গোটা কুঁড়ি ছোট ছোট বাক্য 'দিয়ে [তান পারাস্িীতটাকে 
সংক্ষেপে বিবৃত করে শেষে বললেন, 'আম তো শান্তি ছাড়া উপায় দেখাছ 
না। কিন্তু সোভিয়েত যুদ্ধেরও পক্ষে দাঁড়াতে পারে। যা-ই হোক, বিপ্লবী 
ফৌজে যোগ দেবার জন্যে আপনাকে আঁভনন্দন জানাচ্ছি। রুশ ভাষার সঙ্গে 
সংগ্রামের পরে এখন আপানি [নিশ্চয়ই জার্মানদের সঙ্গে লড়বার ভাল ট্রোনং 
গেয়ে গেছেন।' তার পরে এক মনূহতর্ত কী ভেবে নিয়ে বললেন; 

একজন 1বদেশী খনব একটা লড়তে পারে না। দেখান না, অন্যান্য 
কাউকে পান কিনা। 

আম বললাম একটা 'ডিট্যাচ্মেন্ট গড়ে তোলার চেষ্টা করতে পাঁর। 
গেলে অমান সঙ্গে সঙ্গে সেটা কার্যে পাঁরণত করবার জন্যে তান লেগে 
যেতেন। সোভিয়েত সেনাপাঁত 'ক্রিলেত্কোকে ফোন করবার জন্যে 'তাঁন 
সভার ধরলেন। তাঁকে না পেয়ে একটা কলম 'নয়ে তাঁর কাছে একট। 
ছোট চিঠি লিখলেন। 

রাত্রের আগেই আমরা আন্তজাতিক সৈনাদল গড়ে ফেললাম।, সমস্ত 
'বিদেশী-ভাষাভাষীঁকে এই নতুন সৈন্যদলে নাম লেখাতে আহবান জানিয়ে 
আমরা বিবৃতি প্রচার করলাম । লেনিন কিন্তু বিষয়টাকে সেখানে ছেড়ে দিলেন 
না। কোন জানস কেবল সাড়ম্বরে শুরু করেই 'তাঁন ক্ষান্ত হন না। 
আঁবরাম তার পেছনে লেগে থাকেন এবং তার সমস্ত খ৫টিনাট পর্যন্ত 
দেখেন। এ আহ্বানটাকে রাশিয়ান আর ইংরেজ দু ভাষায়ই ছাপাবার 
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জন্যে তান 'প্রাভদা' আপিলে দুবার ফোন করলেন। তারপরে তারবার্তায় 
দেশের সবন্ধ পাঠিয়ে দিলেন সেই আহবান। এইভাবে, যুদ্ধের বিরোধিতা 
করবার সঙ্গে সঙ্গে এবং যদদ্ধ সম্বন্ধে বিপ্লবী ব্যালর নেশায় যারা মাতাল 
সমবেত করাছলেন। 

প্রাতাবপ্লবী জেনারেল স্টাফের একাংশকে বন্দী করে রাখা হয়োছল 
পাঁটার-পল দ্গে_ তাদের নিয়ে আসবার জন্যে তান লালরক্ষীদের দিয়ে 
সেখানে একখানা মোটরগাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। 

জেনারেলেরা সার দিয়ে লৌননের আঁপসে ঢুকলে তান বললেন, 
'ভদ্রমহোদয়গণ, বিশেষজ্ঞের পরামর্শ পাবার জন্যে আপনাদের এখানে 
আনিয়োছি। পেরগ্রাদ বিপন্ন । পেরগ্রাদ রক্ষা করবার সামারক কৌশলটা 
আপনারা তোর করে দেবেন, অনঃগ্রহ করে?" তাঁরা রাঁজ হলেন। 

লাল ফৌজ, গোলাবার্দ আর 'রিজার্ভ ফৌজের অবস্থানগুলো মানাঁচন্রের 
উপর দোখয়ে লৌনন আবার বললেন, 'এই হল আমাদের সৈন্যসামস্তের 
অবস্থান। আর, শত্রুসৈন্যের সংখ্যা আর অবস্থান-িন্যাস সম্বন্ধে আমাদের 
সর্বশেষ বিবরণী হল এই জেনারেলেরা আর.যা-কছ7 জানতে চান, বলদুন।" 

তাঁরা কাজে লেগে গেলেন এবং আলোচনার ফলাফল লোননকে 'দলেন 
সন্ধ্যার দিকে। জেনারেলেরা তখন কৃপাপ্রার্থা হয়ে বললেন, 'প্রধানমন্তরী যাঁদ 
এবারু অনগ্রহ করে আমাদের আর একটু ভাল থাকার জায়গার ব্যবস্থা করে 
দিতেন! 

তার উত্তরে লোনন বললেন, 'আম অত্যন্ত দর্লীখত। অন্য সময়ে দেখা 
যাবে আপাতত নয়। তবে, ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের থাকবার জায়গা 
আরামের না হতে পারে, কিন্তু নিরাপদ, এই গুণটা আছে।' জেনারেল 
স্টাফকে আবার 'ফারয়ে নিয়ে যাওয়া হল পাঁটার-পল দুর্গে । 


৯৩। ভাবিদশ, রাষ্্নায়ক লোনিন 


রাষ্ট্রনায়ক আর ভাবদশর্শ হিসেবে লেনিনের পরাক্ুমের উৎস নয় কোন 
অলৌকিক স্বজ্ঞা কংবা ভবিষ্যংকথনের কোন অতীশীন্দ্ুয় ক্ষমতা; যেকোন 
বিষয়ে সমস্ত তথ্য সমবেত ক'রে সেগুলোকে কাজে লাগাবার সামর্থ্য তাঁর 
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ছল __ এটাই তাঁর এ পরাক্রমের উৎস। 'রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ" নামে 
বইয়ে তান এ সামর্থ্য দৌথয়েছেন। রাশিয়ার অর্ধেক কৃষক প্রলেতারয়েত 
হয়ে পড়েছে, কিছুটা জাঁম থাকা সক্তেও কার্যত এইসব কৃষক হল 'এক- 
টুকরো জামি সমেত মজবার-খাটা মানুষ'_এটা নিশ্চিত করে দেখিয়ে 
লৌনন তখনকার দিনের আর্থনশীতক ধ্যানধারণার বিরদ্ধে লড়াই চালালেন 
এ বইথানিতে। এই দৃঢ়োক্তি যেমন বালিম্ত আর সাহস, তেমাঁন, পরবতাঁ 
বছরগদুলতে পরিচালিত অন,সন্ধানের ভিতর দিয়ে সেটা প্রমাণিতও হল। 
লেনিন কেবল অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলেন 'ন। জেমূসৃতৎভোগনলিতে 
এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপক পাঁরসংখ্যান সমবেত ক'রে তবে তান এ রায় 
জার করোছলেন। 

লোৌননের মান-মর্যাদার উৎস সম্বন্ধে কথা উঠলে একাঁদন পটার 
কোন পারস্থিত সম্বন্ধে নিজের বিশ্লেষণের 'ভীত্ততে কোন প্রস্তর উত্থাপন 
করলে সেটাকে আমরা ভোটে হারিয়ে দিয়েছি; 'কস্তু পরে দেখা .যেত 
লোননই ঠিক ছিলেন, আর আমরা ছিলাম ভ্রান্ত।' কর্মকৌশলের প্রশ্নে 
লোনিন এবং পার্টির অন্যান্য সদস্যের মধ্যে মহাসংগ্রাম হয়ে গেছে, পরবতপ 
ঘটনাবলীতে লোননের িচার-বিবেচনাই সতা প্রাতপন্ন হয়েছে। 

বিশিষ্ট বলশেভিকেরা কামেনেভ আর জিনাভয়েভ এই মত পোষণ 
করতেন যে, প্রস্তাঁবত নভেম্বর বিপ্লবের সাফল্য অসন্তব। লৌনন বললেন, 
'ব্যর্থতাই অসন্তব।' দেখা গেল লোননই ঠিক ছিলেন। বলশোঁভকরা একটু 
হাত নাড়াতেই ক্ষমতা তাঁদের হাতে এসে গেল। এত অনায়াসে সেটা সাধিত 
হল যে, অন্যদের চেয়ে বলশেভিকরাই তাতে বিস্মিত হয়োছলেন বোঁশ। 

অন্যান্য বলশেভিক নেতা বলোছলেন, ক্ষমতা দখল করা গেলেও বজায় 
রাখা যাবে না। লোনন বললেন, 'গ্রাতাঁদনই আমাদের শাক্ত বাড়বে।' ঠিক 
ছিলেন লোননই। চতুর্দক থেকে শত্রু তাদের ঠেসে ধরোছিল, তবে তাদের 
বিরদ্ধে দু বছরের লড়াইয়ের পরে এখন সমস্ত রণাঙ্গনেই দোভিয়েতের 
অগ্রগাঁত ঘটছে। 

জার্মানদের বিষয়ে ভ্ীস্ক নয়োছিলেন ধোঁকাবাঁজর, কৌশল: তাদের 
লোভানি দিতে হবে, কিন্তু সাঁ্ষুক্তি স্বাক্ষর করা হবে নী। লোৌনন বললেন, 
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ওদের সঙ্গে খেলা চলে না। যত খারাপই হোক, প্রথম যে সন্ধি-ুক্তির 
প্রস্তাব করছে সেটাতেই সই দিন, নইলে পরে আরও খারাপ চুক্তি সই করতে 
হবে। এবারও ঠিক ছিলেন লেনিন। ব্রেস্তু-লতভ্‌স্ক-এ "গলাকাটা" 'ডাকাত" 
শ্যাস্ত-াক্ততে সই দিতে রাঁশয়ানরা বাধ্য হয়োছিল। 

১৯১৮ সালের বসম্তকালে জার্মান বিপ্লবের কথায় যখন সারা পাঁথবী 
পারহাস করত, কাইজারের ফৌজ যখন ফ্রান্সে মিত্রপক্ষের সৈন্যশ্রেণীর 
বাধা ভেঙে এাঁগয়ে চলছিল, তখন একাঁদন কথাবার্তার মধ্যে লৌনন 
আমাকে বলোছলেন, 'কাইজারের পতন ঘটবে এই বছরের মধ্যেই। এটা 
একেবারে পরম 'ন্শ্চিত।' ন' মাস পরে কাইজ্ারকে নিজ দেশ থেকে পলাতক 
হতে হল। 

১৯১৮ সালের এপ্রল মাসে লোৌনন আমাকে বলোছিলেন, 'যাঁদ আমোরকায় 
ফিরে যেতে চান তাহলে খনব 'িগাঁগর রওনা হওয়া উচিত, নইলে সাইবোরয়ায় 
মাঁকনি ফৌজের মুখে পড়ে ষাবেন। আঁতি বিস্ময়কর ছিল এ উক্ত, কেননা 
তখন আমরা মস্কোয় যারা ছিলাম আমাদের বিশ্বাস হয়েছিল, নতুন রাশিয়ার 
প্রাতি শবভেচ্ছা রয়েছে আমেরিকারই। আম প্রাতবাদ করে বলোছলাম, 
“সেটা অসস্তব।' আমি বলেছিলাম, 'কেন, রেমণ্ড রাবন্স্‌ তো মনে করেন 
থে, সোভিয়েতকে স্বাকাত দেবার সপ্তাবনাও রয়েছে 
বৃর্জোয়াদের প্রাতানাধ। তারা আমেরিকার কর্মনীতি 'নর্ধারণ করছে না। সেটা 
করছে ফাইনান্স-পংঁজ। এই ফাইনান্স-পধাঁজ সাইবেরিয়ার উপর নিয়ন্বণ চায় । 
সেই জন্যে তারা মার্কন ফৌজ পাঠাবে ।' কথাটা আমার অত্যন্ত আজগাঁব মনে 
হয়োছল। কিন্তু পরে, ১৯১৮ সালের ২৯শে জুন তাঁরখে নিজের চোখেই 
দেখলাম মার্কন নৌ-সেনা এসে নামল ভরাদিভদ্তকে, আর জারায়, চেক, 
বৃটিশ, জাপানী এবং অন্যান্য 'ন্রপক্ষায়রা সোভিয়েত প্রজাতন্তের পতাকা 
টেনে নাময়ে সেখানে উড়িয়ে দল পুরন স্বৈরতন্তের পতাকা । 

লোনিনের ভবিষ্যদ্বাণ এত বোঁশ বার সত্য প্রাতপন্ন হয়েছে যে, ভাবষ্যং 
সম্বন্ধে তাঁর মতামত-__ খুব খাটো করে বললেও _- আগ্রহোদ্দীপক। ১৯১৯ 
সালের এ্রীপ্রল মাসে প্যারসের 'টেমূপূস্‌ পা্রকায় নোদোর বিখ্যাত 
সাক্ষাৎকারের সাক্ষপ্তসার এখানে ?দিলাম। 
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লেনিন বলোছিলেন, “পৃথবীর ভবিষ্যৎ আমি ভাবষায্বস্তা নই। তবে, 
এটুকু নিশ্চিত যার একটা দ্টান্ত হল ইংলশ্ড সেই প:জিতান্তিক রাষ্ট্র 
শেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রন ব্যবস্থার পতন অবধারিত। যুদ্ধের ভিতর "দিয়ে 
দেখা দিচ্ছে যে আর্থনীতিক অবস্থা সেটা নতুন ব্যবস্থার দিকেই নিয়ে চলেছে। 
মানবজাতির বিবর্তন আঁনবার্ষভাবেই চলেছে সমাজতন্বের দিকে। 

'আমোরকায় রেলপথের জাতীয়করণ সন্তব, এটা কয়েক বছর আগে কেউ 
ভাবতে পারত? তাছাড়া, দেখা গেল, রাষ্ট্রের ষোল-আনা স্বাঁবধার খাতিরে 
ব্যবহার করবার জন্যে প্রজাতল্ল সমস্ত শস্য কিনে নিচ্ছে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 
যা-ই বক্তব্য থাক না কৈন, এই ববর্তন ব্যাহত হয় ীন। যেসব বাটাবচ্যাত 
আছে সেগুলো শোধরাবার জন্যে নতুন নতুন উপায় বের করে সেগুলো 
কাজে লাগানো দরকার, তা ঠিক। 'কন্তু রাম্টই হবে সার্বভৌম, এটা রোধ 
করবার যে-কোন চেষ্টা বৃথা। যা অবশ্যন্তাবী লেটা ঘটবেই এবং ঘটবে আপন 
ভরবেগেই। ইংরেজদের একটা কথা আছে, 'থেয়ে বোঝো প্দডিং কেমন।' 
সমাজতান্্িক পদাঁডং সম্বন্ধে যা-ই বলুন না কেন, সমস্ত জাতিই সেটা খাচ্ছে 
এবং ক্রমাগত বোশি বোঁশ করেই খাবে। 

“মোদ্দা কথা: আভিজ্ঞতায় যেন প্রমাঁণত হচ্ছে যে, প্রত্যেকাঁট মানব- 
সমান্ট সমাজতল্মের দিকে অগ্রসর হচ্ছে নিজস্ব বিশিষ্ট পন্থায়। এমনাক 
লেটদের পন্থাটাও রাশিয়ানদের থেকে পৃথক। সামায়ক রূপ ও রূপভেদ 
দেখা যাবে অনেক। কিস্তু সেগুলি সবই একই লক্ষ্যাভমখা বিপ্লবের 'বাভন্ন 
পর্যায়। ফ্রান্সে কিংবা জার্মানতে সমাজতাল্মক রাজ স্থাপিত হলে সেখানে 
সেটা বজায় রাখা রাশিয়ার চেয়ে সহজ হবে। কেননা, পাশ্চমে সমাজতল্মের 
অনুকূল এমনসব কাঠামো, সংগঠন, সমস্ত রকমের ব্দাদ্ধবাঁন্তক সহায়ক 
উপাদান আর মালমসলা রয়েছে যা রাশয়ায় নেই।' 


১৪। বিশেষজ্ঞদের প্রাত লোননের মনোভাব 


“সং বলশেভিক পাওয়া যায় যাঁদ একজন তো বদমায়েস বেরুবে 
উনচাল্লশটা আর যাটটা বেরুবে মুর্খ ।' জনগণের প্রাত কঠোর আঁবশ্বাসপরায়ণ 
এক জাঁদিরেল আঁভিজাত 1হসেবে লেনিনকে ীন্তত করবার চেষ্টায় বহন 
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উদ্ধৃত এই বাক্যটিকে লৌননের মুখে বসানো হয়েছে । এই অদ্ভুত আভযোগের 
সমর্থনে খুজে বের করা হয়েছে পনর বছর আগেকার একটা উক্তি। তাতে 
আছে যে, শ্রমজীবীশ্রেণীগনীলর নিজেদের থেকে গড়ে ওঠে কেবল ট্রেড 
ইউনিয়ন-চেতনা, অর্থাত কলা, সংগঠন-বোধ, মালিকের বিরুদ্ধে ধমণ্ঘট, 
দিনে আট-ঘন্টা কাজ, ইত্যাদর বোধ। কিন্তু শ্রামকের সমাজতান্তিক 
ধ্যানধারণা এসেছে, প্রধানত বাইরে থেকে _ ব্যাদ্ধজীবীদের কাছ 
থেকে) 

মগজকে লোৌনন এবং সোভিয়েত সরকার খুবই মূল্যবান বলে গণ্য 
করেন, তাঁদের সমস্ত কাজে আর 'ডান্রুতে সেটা দেখাও গেছে, এ কথা ঠিক। 
সমস্ত ক্ষেত্রেই লৌনন সম্রদ্ধভাবে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেন। সামারক 
ব্যাপারে তান এমনাক জার-রাজের জেনারেলদেরও প্রামাণিক বলে ধরেন। 
জার্মান মার্কস যেমন বৈপ্লাবক কর্মকৌশলের ব্যাপারে লোননের প্রামাণ্য 
সান্র, তেমানি উৎপাদনে দক্ষতার ক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষক হলেন আমোরকান 
টাইলর। বিশেষজ্ঞ গাগানক, বড় হীঞ্জনয়র এবং প্রত্যেকট কর্মক্ষেত্রে 
বিশেষজ্ঞের মূল্যে লেনিন সব সময়েই জোর 'দয়ে গেছেন। তান মনে করতেন 
যে, সোভিয়েত একটা চুম্বকের মতো তাঁদের টেনে আনবে পাঁথবীর সব 
জায়গা থেকে। তিনি মনে করতেন যে, তাঁরা দেখতে পাবেন অন্য যে-কোন 
বাবস্থার চেয়ে সোভিয়েত ব্যবস্থায় তাঁদের সৃজনণ ক্ষমতা প্রয়োগের প্রশস্তুতর 
ক্ষেত্র রয়েছে। 

শোনা যায়, হ্যারম্যান যে অবসন্ন হয়ে পড়োঁছলেন তার কারণটা ছল 
তাঁর বিরাট রেলপথ পারচালনার কাজের চেয়ে অর্থনঙ্গীতর সমস্যা নিয়েই 
বেশি। সোভিয়েতের ব্যবস্থায় হলে তাঁর কর্মশীক্ত পারচালনার কাজ থেকে 
সাঁরয়ে অর্থ যোগানের কাজে নিয়োগ করতে হত না, কেননা, আমরা যেমন 
কংগ্রেসে আমাদের প্রাতাঁনাধর হাতে রাজনীতিক ক্ষমতা ন্যস্ত কার, ঠিক 
তেমাঁন সোভিয়েতে আর্থনীতিক ক্ষমতা নাস্ত করা হয় প্রধান পরিচালকের 
হাতে। কাজ করবার জন্যে রাঁশয়ার বিপুল সম্পদ তাঁকে দেওয়া হয়॥ 
তাছাড়া, সোভিয়েত ব্যবস্থায় হীঞ্জনিয়র কিংবা পাঁরচালক কাজে লাগাবার 
জন্যে শুধয দেশের [বিপুল সম্পদ পান না, সে-সম্পদ আহরণের মতো উৎসাহী 
আর প্রাণবন্ত শ্রমিকবাহনীও তাঁরা পান। 


৮ 


পরজবাদণ ব্যবস্থায় এ অবস্থা ঘটতে পারে না-_কেননা, সেখানে কাজের 
চেয়ে মজহীরই হল শ্রমজীবী সর্ধপ্রধান আগ্রহের বিষয়, সেখানে ব্যবস্থাপক 
কর্তৃপক্ষ আর শ্রামকবাহনীর মধ্যে সর্বক্ষণ ছন্ব-বিরোধ লেগেই থাকে। 
সোভিয়েত বাবস্থায় মানুষের কর্মশাক্ত উৎপন্ের ভাগ-বাঁটোয়ারা 'নয়ে বিবাদে 
খরচ না হয়ে সেটা আঁধকতর উৎপাদনের জন্যে ছাড়া পায়। লৌনন বশ্বাস 
করতেন ধে, জনগণের সোৎসাহ সৃজনী কর্মশাক্ত কাজে লাগিয়ে এবং সঙ্গে 
সঙ্গে মগজওয়ালা আর প্রাতভাশালী ব্যাক্তদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে 'দয়ে 
মহা সফল পাওয়া যাবে। 

সামাঁজক শক্তির খাঁতয়ানে লৌনন 'বাভল্ন রকমের সমস্ত উপাদানের 
মূল্য হিসেবে ধরতেন। তাতে ব্দাদ্ধজীবাঁদের বেশ একটা স্থান ছিল "বিপ্লবের 
আগেও এবং পরেও। আলোডুনকার [হসেবে তাঁরা বিপ্লব সংঘটনে সহায়ক 
হয়োছলেন। দক্ষতা আর প্রয্াক্তবিদ্যাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাঁরা 'বপ্লবকে 
স্থায়ী এবং স্নশ্থিত করতে সাহায়ক হতে পারেন! 


৯৫। আমোনকান, পঠাঁজপাঁতি এবং কন্‌দেশন সম্বন্ধে 
লেনিনের মনোভাব 


আমেরিকান প্রযাক্তাবদ, ইঞ্জিনিয়র এবং ব্যবস্থাপকদের খুবই মূল্যবান 
চেয়েছিলেন, সেটা চেয়েছিলেন তৎক্ষণাৎ, এবং তাঁদের সর্বোচ্চ হারে মাইনে 
দিতে তান প্রস্তুত ছিলেন। আমোরকার প্রাত একটা 'বশেষ ঝোঁক ছিল 
বলে তাঁকে সব সময়ে তীর আৰ্রমণ করা হত। শুরা তাঁর সম্বন্ধে 
ধবাদ্ধিষ্ট উীক্ত করত 'ওঅল্‌ স্ট্রট ব্যাঙকারদের এজেন্ট ব'লে; উত্তপ্ত 
বাদাঁবতন্ডার মধ্যে চরম বামপল্থীরা তাঁর মুখের উপরই এই আঁভযোগ 
করোছিল। 

আসলে, তাঁর কাছে আমোরকান প:ঁজবাদ অন্য যে-কোন দেশের 
পঃীজবাদের চেয়ে কম অমঙ্গলের ছিল না। কিন্তু আমোরকা অত দ্‌রে। 
সোভিয়েত রাশিয়ার জীবনে আমোরকা প্রত্যক্ষ বিপদ সৃষ্টি করে নি। 
-অথচ, সোভিয়েত রাশিয়ার যেসব জানস আর [িশেষজ্ঞ দরকার ছিল সেটা 


৫৯ 


আমোরকা দিতে চাইছিল। লেনিন প্রশ্ন তুললেন, “তাহলে, দু দেশের 
পারস্পারক স্বার্থে একটা বিশেষ চুক্তি করা হবে না কেন?' 

তবে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে কমিউনিস্ট ধাঁচের রাষ্ট্রের কাজ-কারবার 
চলা সম্ভব কিঃ এই দুই ব্যবস্থা পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে কিঃ 
নোদো লেনিনকে এইসব প্রশন করোছিলেন। 

লোনন বলোছলেন, “কেন সম্ভব হবে নাঃ প্রয্যাক্তাবদ, বিজ্ঞানী এবং 
বাভন্ন শিজ্পজাত দ্রব্যসামগ্রী আমাদের চাই, এবং আমরা নিজেরাই বে 
এ দেশের বিপুল সম্পদের বিকাশ ঘটাতে পার নে সেটাও স্পঙ্ট। এ 
পারাশ্থাততে, আমাদের পক্ষে অপ্রীতিকর হলেও এটা আমাদের মানতেই হবে 
যে, আমাদের নীতিগযালি রাশয়ায় বলবৎ থাকবে,কিস্তু আমাদের সাঁমান্তগলির 
বাইরে তার জায়গায় আসবে 'বাভন্ন রাজনশীতিক চুক্ত। আমরা খুবই 
আন্তারকভাবেই প্রস্তাব করছি যে, বৈদোশক খণ বাবদ আমরা সদ দেব এবং 
নগদে দিতে না পারলে তার বদলে দেব শস্য, তৈল এবং হরেক রকমের 
কাঁচামাল, সেগুলো আমাদের আছে প্রচুর । সেসব সম্পদে আমরা ধনী। 

'আঁতাঁত শাক্তগীলর নাগাঁরকদের 'বাভন্ন বনভূমি আর খাঁনতে 
কনূসেশন দেব বলে আমরা স্থির করেছি,_-সব ক্ষেত্রেই তাতে শর্ত থাকবে 
যে, সোভিয়েত রাঁশয়ার মূল নীতিগুলি মেনে চলা হবে। আঁধকক্তু, পুরন 
রাঁশয়ান সাম্রাজ্যের কোন কোন এলাকা কোন কোন আঁতাঁত শক্তিকে 
কন্‌সেশনরূপে দিতেও আমরা রাজ হব-_যাঁদও, সাত্যি বলতে ক, সানন্দে 
নয়। আমরা জানি, ইংরেজ, জাপানী এবং মার্ক পযীঁজপাঁতরা এমন 
কন্‌সেশন খবই চায়। 

শবশাল উত্তরী রেলপথ ভোলিকি সেভোর্ন পং তোর করবার জন্যে 
একটা আন্তজ্খীতক সাঁঘীতিকে আমরা কনসেশন মঞ্জযর করোছি। শুনেছেন 
সে-কথা? ওনেগা হৃদের কাছে সোরোকায় আরম্ভ হয়ে কংলাসের পথে 
উরাল পর্বতমালা পার হয়ে ওব নদী অবাঁধি প্রায় ৩,০০০ ভাস্ট্ট লম্বা এই 
রেলপথ, নির্মাণ কোম্পানাটর এাক্তয়ারের মধ্যে পড়বে ৮০,০০,০০০ হেক্টর 
জুড়ে বিরাট সব অক্ষতা বনভূমি এবং হরেক রকমের অব্যবহৃত খানি। 

'এই রাষ্ট্রীয় সম্পান্তটা ছেড়ে দেওয়া ইচ্ছে কিছুকালের জন্যে সম্ভবত 
আশশী বছরের জন্যে; আর সঙ্গে থাকল খালাস করে নেবার আঁধকার। 


৬০ 


সাঁমতিটির কাছ থেকে আমরা ভীষণ কিছু আদায় করাছ নে। আমরা 
শুধয চেয়েছি যে, সোভিয়েতে পাস-করা আইনগুলো, যেমন, দেনিক আট 
ঘন্টা কাজের সময়, শ্রমিক সংগঠনগ্লির তদারাঁক, এসব মেনে চলতে হবে। 
এটা কমিউাঁনজম থেকে দুরের 1জাঁনস, তা ঠিক, এটা মোটেই আমাদের 
ভাবাদর্শের অনুযায়ী নয়; সোভিয়েত পত্র-পাত্রকাগ্যালতেও এ বিষয়ে খুবই 
প্রথর কিছু কিছু বাদাবতন্ডা চলেছে। তবে, উত্তরণকালে যা প্রয়োজন হয়ে 
পড়ে সেটাকে মেনে নেব বলেই আমরা "স্থির করোছ।' . 

নোদো বললেন, 'তাহলে আপাঁন মনে করছেন যে, এখানে বৈদোশক 
প:ঃজিপাতিদের যেসব বিপদ 'ছিল--সেসব বিপদ অপসারত হয়েছে বলে 
মনে হয় না, বরং যে-কোন মুহূর্তে সঙ্গন হয়ে উঠবার আশঙ্কাই আছে-- 
সেটা বিবেচনায় রেখেও অর্থপাঁতরা রাশিয়ায় এসে আরেকবার সম্পদ 
হারাবার মতো বকে ধল পাবে? তাদের নিজেদের দেশের ফৌজের 
রক্ষণাবেক্ষণে ছাড়া তারা এমন কাজে হাত দেবে ন্য। এ রকমের দখলে আপানি 
রাজ হবেন? 

লেনিন বললেন, সেটা হবে 'নতাস্তই নিষ্প্রয়োজন কেননা, সোভয়েত 
সরকার যে-বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করছে সেটা নষ্টাভরে মেনে চলবে। তবে, 
সমস্ত আভমত বিচারীববেচনা করে দেখা যেতে পারে 

৯৯১৯ সালের জুন মাসে মস্কো আর্থনীতিক মহা পরিষদের 
বিবরণীতে দেখা যায়, জার্মানর সঙ্গে আর্থনীতিক মৈত্রীর পক্ষে লড়াইয়ে 
নেতৃত্ব করছেন হাঁঞ্সীনয়র ব্রাসিন, তার বিপরীতে আমোরকার সঙ্গে 
আর্থনশীতিক মৈত্রীর জন্যে চেন্টা করছেন লোনন ও চিচোরন। 


১৬। প্রলেতারিয়েতের উপর লোঁননের অগাধ বিশ্বাস 


স্বভাবতই লোননের কাছে 'বপ্লবের চাঁলকাশাক্ত, তার প্রাণ ও পেশী 
ছিল প্রলেত্াঁরয়েত। নতুন সমাজের একমান্র আশা-ভরসা হল জনগণ! 
এই মত সর্বজনগ্রাহ্য ছিল না। রাশিয়ার জনগণ সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণায় 
তাদের ধরা হত যেন নেংচে-চলা মাটির জীব, অপারণামদর্শী, অলস, 
নরক্ষর, তাদের তমসাচ্ছনন মন বসে কেবল ভদকায় -- সে-মনে কোন 


৬৯ 


আদর্শের স্থান নেই, ধরে থেকে, লেগে থেকে কোন প্রচেন্টা চালাতে তারা 
অপারগ । 

এর বিপরীত হল 'অজ্ঞ' জনগণ সম্বন্ধে লৌননের মূল্যায়ন। সদদীর্ঘ 
কাল যাবৎ "তান প্রাতানয়ত জোর "দিয়ে বলে গেছেন যে, তাদের আছে 
দঢ়তা, আছে কাজে লেগে থাকার ক্ষমতা, আছে আত্মত্যাগ আর সহ্য-শাক্ত, 
বড় বড় রাজনীতিক ধ্যানধারণা আয়ন্ত করবার ক্ষমতা, আর তাদের মধ্যে 
সৃপ্ত আছে সৃজনের আর গঠনের মহা শীক্ত। জনগণের প্রকাতি সম্বন্ধে 
এই মল্যায়নকে প্রায় হঠকারী বলেই মনে হয়। রাশিয়ার শ্রমজীবীদের 
প্রীত লৌননের এই বাল্ঠ বশ্বাস ফলাফলের ভিতর "দিয়ে যথার্থ প্রাতিপন্ন 
হয়েছে কতটা? 
শ্রমজীবী জনগণকে বড় বড় রাজনশীতক ধ্যানধারণা আয়ত্ত করতে দেখে 
স্তাস্তত হয়েছেন। সেটা দেখে রুট িশনের* একজন সদস্য সাঁবস্মরে 
বলেছেন, 'এ কণ ব্যাপার, সাত্যকারের 'িদ্বান সবার মতে রাশিয়ার জনগণ 
হল অজ্ঞ আর 'নর্বেধ, অথচ তাদের এত বড় একটা অংশ বাদবাকি 
দ্যনিয়ার পক্ষে এত নতুন একটা সমাজ-দর্শন আয়ত্ত করে ফেলল এবং সেটা 
করল বাদবাকি দ্যানয়ার চেয়ে এত আগেই ?' ওয়াই, এম. [স, এ৯* এবং 
অনান্য সংস্থা থেকে যে শত শত যুবককে পাঠানো হল তাদের দেখে 
রাশিয়ার শ্রমজীবীরা তাজ্জব বনত। এইসব 'জ্ঞানদাতা' ছিল 'বাভন্ন 
আমোরকান বিশ্বীবদ্যালয়ের স্নাতক, অথচ তারা সমাজতন্্, [সিশ্ডিক্যালতন্ত 
আর নৈরাজ্যবাদের মধ্যেকার পার্থক্যটা বুঝত না--যাঁদও রাশিয়ার নিষ্‌ত 
নত শ্রমজীবার "শক্ষায় সেটা ছিল অ-আ-ক-খ। 


* রূট্‌ীমশন--১৯১৭ সালে বাশিয়ায় এই বিশেষ আমোঁরকান মিশন পাঠানো 
হয়োছল, এর নেতা ছিলেন ই. রূট (১৮৪৫--১৯৩৭)। রাশিয়া যাতে যদ্ধ থেকে 
নিরস্ত নয হয় সেই ব্যবস্থা করা এবং বৈগ্লাবক আন্দোলনের বিরদ্ধে লড়াইয়ে অস্থায়ী 
সরকারকে দাহাযা করাই ছিল এই মিশনের উদ্দেশ্য। 

** ওয়াই, এম, সি. এ. (ইয়ং মেন্স্‌ ক্রিশ্চিয়ান আযস্োপিয়েশন)-_ তরুণদের 
একটা বুূজেয়া সংগঠন; এর প্রতিনিধিরা রাশিয়ায় ধর্মীয় প্রচার এবং সোভিয়েতাঁবরোধী 
ক্রিয়াকলাপ চ্াঁলয়োছিল। 


৬২ 


বন্তৃতাটাকে ছাঁপয়ে রাঁশয়ায় লক্ষ লক্ষ কাঁপতে ছাড়িয়ে দিয়োছিল। 

শ্রা্মক কিংবা কৃষকের- হাতে সেটা দিয়ে তারা জানতে চাইত; 'কেমন 
মনে হয়?” 

সাধারণত উত্তর হত: 'শুনতে তো খযব ভাল, ককন্তু [ভিতর ফাঁকা, 
এইসব ধ্যানধারণা প্রোসডেন্ট উইলসনের মাথায় থাকতে পারে, িস্তু সরকারে 
শ্রামকের নিয়ন্্রণ না থাকলে শান্তর সান্ব-চক্ততে এর একাটও থাকবে না।', 

রাশিয়ানদের এ সংশয় দেখে একজন বিশিষ্ট আমেরিকান অধ্যাপক 
হেসোছিলেন। এখন তান জের আত বিশ্বাসপ্রবণতায় হাসেন, আর অবাক 
হয়ে ভাবেন অনগ্রসর রাঁশয়ার দরদ রান্তেরও ছোট ছোট সোভয়েতগ্ীলতে 
এই 'তিমসাচ্ছন্ন মানষগুলির' আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দখল তাঁর চেয়ে 
বৌশ হল কী করেঃ 

ইংরেজরা ভেবোছিল জনসাধারণের শনধ্দ আশ্দ-্বার্থের কাছে আবেদন 
জানালেই চলবে । মানুষকে প্রলনন্ধ করে ফাঁসাবার জন্যে জ্যাম্‌, হুইসাঁক আর 
ময়দা নিয়ে তারা গেল আখনঙ্গেলস্কে। অনাহারারি্ট মানুষ সেই উপহার 
পেয়ে বড় খঁশ হল বোকি, কিন্তু যখন তারা বুঝতে পারল যে, এগদলো 
হল তাদের ভেড়া বানাবার জন্যে উ্কোচ, আর এইসব মালের দাম হল 
রাশিয়ার অখণ্ডতা আর স্বাধীনতা, তখন তারা আক্রমণ-আভযানকারদের 
উপর ঝাঁপয়ে পড়ে দেশ থেকে দূর করে দিল। 

রাশিয়ার জনগণের আবচলতা আর দৃঢ়তা সম্বন্ধে লৌননের বিশ্বাসও 
কালক্রমে যথার্থ প্রাতিপন্ন হয়েছে। ১৯১৭ সালের ভীষণ ভীষণ 
ভাঁবষ্যদ্বাণীগন্লোর সঙ্গে আজকের দিনের বাস্তবতার তুলনা করে দেখা যেতে 
পারে। সোভিয়েতের শত্রুরা তখন ভেকধ্বান তুলেছিল, তনটে দন যেতে 
দাও-__ওদের ক্ষমতা খতম হয়ে যাবে।' তিনের জায়গায় ছ' দিন কাটল-__ 
তখন ওদের 1জাগর হল, 'সোভিয়েতগলো বজায় থাকতে পারে বড় জোর 
তিন সপ্তাহ।' তাদের জাগর আবারও পাল্টাতে হল। এবার সেটা দাঁড়াল 
তন মাস। তিন মাসের আটগুণ সময় কেটে যাবার পরে এখন সোভিয়েতের 
শরুরা স্বপক্ষায়দের “তন বছরের' চেয়ে বৌশ কিছন সান্না-বাণী দিতে 
পারছে না। 


৬৩ 


১৭। শ্রামক-কুষকের সাফল্য লোনিনের প্রত্যাশা ছাড়িয়ে গেল 


কেউ কেউ সিদ্ধান্ত করেন যে, বাবতীয় আইন লঞ্ঘন করেছে বলে এবং 
শান্তি আর অনড়তা লাভ করেছে; শকন্তু সেটা ঠিক নয়। লেনিন যার কথা 
বলোছলেন ঠিক সেখানেই রয়েছে এ শাস্তি: শ্রীমক আর কৃষকের আ্জতি 
সাফল্যগূির মজবুত ভীত্তর ওপর। 

আর্থনীতিক ক্ষেত্রে _ক্ষৌমবস্ত আর দেশলাই তোর এবং রাশিয়ার 
করেছে। বিভিন্ন শক্তি-উৎপাদন যন্ত্র আর বিদ্যংকেন্দ্র স্থাপন করা থেকে 
আরম্ভ ক'রে বাল্টিক সাগর থেকে ভলগা নদী অবাঁধ প্রসারত বিরাট খাল 
নির্মাণ করা আর শত শত ভার্ট রেলপথ পাতা,_এমন বিশাল বিশাল 
ইঞ্জিনিয়ারং প্রকল্পের কাজ তারা নিষ্পন্ন করেছে! 

সামারক ক্ষেত্রে শ্রমক আর কৃষকেরা কঠোর সামারিক নয়ম-শত্খলাধশন 
হয়ে লাল ফৌজকে সারা পাঁখবশর সবচেয়ে দূধর্ষ একাঁট সমর মন্তে 
রুপান্তারত করেছেন। এই প্রলেতারয়ানদের রয়েছে নজেদের 'বাশিষ্ট 
একটা মনোবল আর নীতি। এর আগে বরাবর তারা লড়ে এসেছে কোন 
উচ্চতর সম্প্রদায়ের প্বার্থে। আর এখন এই প্রথম তারা লড়াই লড়ছে -- 
লড়ছে সচেতনভাবে নিজেদের এবং সারা পাঁথবাঁর সমস্ত মেহনতাঁ আর 
শোষিত মানুষের স্বার্থে 

তবে, এই 'তমসাচ্ছন্ন মানুষদের' জয়জয়কার সবচেয়ে বৌশ তাৎপর্যসম্পন 
হয়েছে সাংস্কীতিক ক্ষেত্রে । মানুষকে মুক্ত করে 'দিলে সে স্যান্ট করে। নতুন 
মর্মবাণীর ত্বরণ-স্পর্শে গড়ে উঠেছে দশটা নতুন 'বশ্বীবদ্যালয়, কয়েক কুঁড়ি 
থিয়েটার, হাজার হাজার লাইব্রৌর আর সাধারণ ইস্কুল তো অযুত-অযূত। 

এইসব বাস্তবতার জন্যেই মাক্সিম গোর্কি সোভিয়েতের শাবরাশ্রয়ী হয়ে 
উঠলেন। তান বললেন, 'রাশিয়ান সরকারের সাংস্কৃতিক সৃজন+ কর্মকান্ড 
এমন পাঁরপ্রোক্ষতে চলছে আর এমন আকার ধারণ করছে যেটা মানবজাতির 
ইতিহাসে অভূতপূর্ব । সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে রাশিয়ার শ্রীমকদের গত বছরটার 
মহাসাফল্যে ভাঁবষ্যতের ইতিহাসরচাঁয়তারা মুগ্ধ না হয়ে পারবেন না।? 
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জনগণকে যেসব প্রাতিবন্ধের মধ্যে কাজ করতে হয়েছে সে-কথ। 
'ববেচনায় রাখলে দেখা যায় এইসব সাফল্য ঢের বৌশ বিপুল, ঢের বোঁশ 
তাৎপর্যসম্পনন। বিপ্লবের আগে শতাব্দীর পর শতাব্দী তারা ডাণ্ডার ভয়ে 
কাজ করে এসেছে, রিক্ত-নঃস্ব, নিপীড়িত হয়ে। মহাষ,দ্ধে তাদের শক্ত- 
সমর্থ কুঁড় লক্ষ লোক মারা গেছে, আহত আর পঙ্গ-অসমর্থ হয়েছে আরও 
৩০,০০,০০০ অনাথের সংখ্যা দাঁড়য়েছে লক্ষ লক্ষ, আরও লক্ষ লক্ষ 
অন্ধ, বাঁধর আর বোবা । রেলপথগনুলোকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে, খনিগুলোকে 
জলে ডোবানো হয়েছে, খাদ্য আর জৰালানির ভাণ্ডার নিঃশোষতপ্রায়। যদ্ধে 
বানচাল এবং বিপ্লবে আরও বিপর্যস্ত আর্থনীতক ন্বটার উপর ভার এসে 
পড়ল--সৈন্যদল ভেঙে ১,০০,০০,০০০ জনকে সাধারণ কাজে লাগাতে 
হবে। শস্য ফলল প্রচুর, িস্তু জাপানণী, ফরাসী, বৃটিশ আর আমেরিকানদের 
মদতে চেক্রা* সাইবোরয়ার শস্যক্ষেতগুলো থেকে, আর ইউক্রেনের 
শস্যক্ষেতগুলো থেকে অন্য প্রাতীবপ্লবীরা সে-ফসল কেটে নিয়ে গেল। 
তারা বলল, 'এবার হাক্ডিসার হাতে লোকের গলা টিপে ধরে দ্যীভর্ষ 
তাদের কাণ্ডজ্ঞান ফেরাবে।' রাষ্ট্র থেকে 'ির্জা পৃথক করায় গির্জচ্যুত 
হল তারা। পূরন সরকারী কর্মচারীরা তাদের বিরঃদ্ধে নাশকতা চালাল, 
ব্যাদ্ধজীবীরা তাদের ছেড়ে গেল, আর মিন্রপক্ষ চালাল অবরোধ। তাদের 
সরকারটাকে উচ্ছেদ করবার জন্যে মিন্রপক্ষ হ্্মাক, উৎকোচ, গুপ্তহত্যা 
ইত্যাঁদ সর্বতোভাবে চেস্টা করতে থাকল। বড় বড় শহরে সরবরাহ বন্ধ 
কনালেটের প্রাপ্য চলাচলের বিশেষ সুযোগ ব্যবহার করে ফরাসী চরেরা 
ইঞ্জনের বেয়ারংয়ের ভিতর ঢুকিয়ে দিতে থাকল' ?শরীষের গ:ুড়ো। 

এই বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে লৌনন বললেন: 

হ্যাঁ, আমাদের .সামনে রয়েছে সব শক্তিশালখ শব্ধ, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে 


» চেক আর স্লোভাক্‌ যাদ্ধবন্দীদের নিয়ে প্রথম বিশ্বধনদ্ধের সময়ে রাশিয়ায় 
বাভল্ন চেকোস্লোভাক্‌ ইউনিট গড়া হয়োছিল। ১৯৯৮ সালে মে মাসে সোশ্যালিস্ট- 
রেডলিউশন্যার আর মেনশোভিকদের সাঁক্রয় সমর্থনে ফরাসী, বৃটিশ আর মার্কন 
সাম্রাজ্যবাদীরা ভলগা অঞ্চলে আর সাইবোরিয়ায় চেক্‌ ইউানটগুলোর প্রাতাবপ্রবী বিদ্রোহ 
ঘাঁটিয়োছল। 
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আমাদের রয়েছে প্রলেতারিয়ানদের লৌহদ্‌ড় বাহিনী । জনগ্রণের বিপুল 
সংখ্যাগুরু অংশ এখনও যথার্থ সচেতন নয়, তারা সক্রিয় নয়। তার কারণও 
স্পম্ট। তারা বুদ্ধে অবসন্ন, অনশনীব্রিষ্ট, নিঃশোষত। এখনও বিপ্লব অগভীর, 
কিন্তু বিশ্রাম পেলে মনের প্রকাণ্ড পাঁরবর্তন ঘটে যাবে। সেটা যাঁদ 
যথাসময়ে আসে তবেই সোভিয়েত প্রজাতন্ত রক্ষা পাবে।' 

১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে জনগণের ক্ষমতায় অধিজ্ঠান_সে এক 
সমারোহময় দৃশ্য, কত্ত লোৌননের কাছে এই ঘটনাটাই বিপ্লব নয়। কিন্ত, 
এই জন্গণ যখন [নিজেদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠবে, সুশৃঙ্খল 
আর নিয়মানবতশভাবে কাজ করতে আরস্ত করবে এবং তাদের মহতী 
সজনীশাক্ত আর গঠনমূলক শাক্তিকে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করবে_-সেই হবে 
বিপ্লব। 

সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র রক্ষা পেয়ে গেছে বলে লোনন তখন নাশ্চত হন 
নি। একবার [তান বলে উঠোঁছলেন, 'আর দশটা দিন কাটলে আমাদের 
আয়, হবে প্যারস কাঁমউনের সমান!' পে্রগ্রাদে তৃতীয় সারা রাশিয়ান 
কংগ্রেসে বর্তৃতার গোড়ায় [তান বলোঁছলেন, 'কমরেঙগণ, প্যারিস কমিউন 
টিকে ছিল সত্তর দিন--কথাটা একবার ভেবে দেখ্দন। আমরা তো ইতিমধ্যেই 
তার চেয়ে দূ দিন বোঁশ টিকে আঁছ।' 

অসংখ্য শুর বিরদ্ধে দাঁড়িয়ে মহতণী রাশিয়ান কাঁমউন টিকে আছে 
সত্তর দিনের দশগ্ণ বেশি । প্রলেতারিয়ানদের আবিচলতা, অধ্যবসায়, দ়তা, 
বীরত্ব এবং তার আর্থনীতিক, সামারক আর সাংস্কাতক ক্ষমতার প্রাত 
লোননের বিশ্বাস ছিল বপুল। তারা যে সাফল্য অর্জন করে তাতে লৌননের 
সেই সোৎসাহ বিশ্বাসের' যাথার্থয প্রমাঁণত হল, শুধ7 তাই নয়। সেগ্ল 
তাঁর 'িঙ্গের কাছেও বস্ময়ের বষয়। 


১৮। রঃশ বিপ্লবের সাফল্য ও লেনিন 


রাশিয়ায় লোৌননের উদয় ও বিশ্বমণ্ে পৃথিবীর কেন্দ্রীয় চাঁরন্র হয়ে 
ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিয়ে চলেছে এক প্রচণ্ড বাদাবতণ্ডার ঝড়। 

আঁত ভয়ার্ত বুর্জোয়াদের কাছে [তান একটা [বনামেঘে বজ্জাঘাতের 
মতো, একটা ভয়াবহ প্রাকীতিক কুলক্ষণ, একটা পাৃথিবী-ধবংসী আভশাপ। 
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হেক়াল-রূপকছ্োঁয়া যাদের মন তাদের কাজে তান হলেন সেই বিরাট 
'মঙ্গোলীয় স্লাভ'; তলস্তয়ের উক্তি বলে কাঁথত যে বাদ্ধপ্ব* ভাঁবধ্যদ্বাণীটা 
অমন অদ্ভুতভাবে ফলে গেল, তার মধ্যে কথাটার উল্লেখ আছে। মহাযুদ্ধ 
বাধবার কথা, তার 'বাঁভন্ন কারণ আর স্থানের কথা সম্বন্ধে ভাবষাদ্াণী করে 
তাতে বলা হয়েছে: 'আম দেখতে পাচ্ছি__সারা ইউরোপ জনলছে, তার 
রক্তক্ষরণ হচ্ছে। বড় বড় য্ধক্ষেত্রের বিলাপ আবার কানে আসছে। তবে, 
১৯১৫ সাল নাগ্যত রক্তাক্ত নাটকের মণ্টে উত্তর থেকে আসবেন একাট 
অদ্ভুত মানষ-_এক নতুন নেপোিয়ন। তাঁর কোন সামারক ট্রোনং নেই; 
তান লেখক কিংবা সাংবাঁদক, কিন্তু প্রায় গোটা ইউরোপ তাঁর মুঠোয় 
থাকবে ১৯২৫ সাল অবাধ? 

প্রাতীক্রিয়াশীল গীর্জার কাছে লোৌনন হলেন খঙ্টাবরোধী। পান্রীরা 
পবিত্র ধবজা আর আইকন দিয়ে কৃষকদের সমবেত করে তাদের লাল 
ফৌজের 'বরুদ্ধে লড়াইয়ে লাগাতে চেষ্টা করে। কিন্তু কৃষকেরা বলে, 
গতাঁন খুষ্টাবরোধীও হতে পারেন, কিন্তু তিনি আমাদের জাম আর মনাক্ত 
এনে দিয়েছেন। তাহলে, তাঁর বিরদ্ধে লড়তে যাব কেন? 

সাধারণ লোকের দৃঘ্টতে লোৌননের তাৎপর্য একরকম আঁতিমানমষক। 
[তানি রাশিয়ার বিপ্লবের শ্রজ্টা, তান সোভিয়েতের প্রাতম্ঠাতা, আজ 
রাঁশয়া যা সে সবেরই হেতু হলেন তাঁন। “লৌনন আর রৎস্কিকে মেরে 
ফেললেই বিপ্লব আর সোভিয়েত মারা পড়বে।” 

এটা হল ইতিহাসকে মহামানবের সমষ্টি হিসাবে দেখা: মহত 
ঘটনাবলশ আর যুগ যেন তার বড় বড় নেতাদের "দিয়েই নির্ধারত হয়ে যায়। 
একটা সমগ্র ষুগের আভব্যাক্ত ঘটতে পারে একটি ব্যাক্তর ভিতর "দিয়ে, 
তা ঠিক; একটা [বরাট গণ-আন্দোলন একট ব্যাক্তকে কেন্দ্র করে গড়ে 
উঠতে পারে, তা ঠিক; কত্ত কার্লাইলায় দাঁণ্টভাঁঙ্গর বড় 'জোর শুধযমান্র 
এটুকুই মানা যেতে পারে। 

একা মান্র বাক্তর উপর কিংবা ?কছ; লোকের একটা গ্রুপের উপর 
ভর করে রূশ বিপ্লব ঘটেছে, ইতিহাসের এমন যে-কোন ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে 
বিভ্রান্তকর। তাঁর নিজের হাতে কিংবা তাঁর সহকমাঁদের হাতে রয়েছে রুশ 
বিপ্লবের ভাগ্য, এমন কথা শুনে সবার আগে লেনিনই উপহাস করবেন। 


তা 


৬৭ 


রুশ বিপ্লব যে-উংস থেকে উদ্ভূত হয়েছে সেখানেই রয়েছে এর ভাগ্য-_ 
জনগণের অন্তরে আর বাহনতে। তা রয়েছে সেইসব আর্থনীতক শীক্তুর 
মধ্যে যার চাপ জনগণকে গাঁতিশীল করেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী 'এই 
জনগণ ছিল শান্ত, ধৈর্যশীল, দরু্শাগ্রন্ত। রাশিয়ার বিপুল বস্তুত ভূমির 
সর্বর, মস্কো এলাকার সমভূমিতে, ইউক্রেনের স্তেপভামিতে, সাইবোরয়ার 
বড় বড় নদী বরাবর তারা মেহনত করে এসেছে দারিদ্রের কষাঘাত খেয়ে, 
কুসংস্কারে শঙ্খালত হয়ে, তাদের অবস্থা ছিল প্রায় জন্তু-জানোয়ারেরই মতো। 
কিন্তু সবাকছুরই --এমনাক গাঁরব মানুষের ধৈর্যেরও শেষ আছে। 

৯৯১৭ সালের মার্চ মাসে শহরের জনগণ 1শকল ভাঙল-_-তার 
প্রচন্ড আওয়াজ শোনা গেল পৃথিবীর সর্বন্র। সোনকদের বাহনীর পর 
বাহিনী তাদের দণ্টান্ত অনমসরণ করে বিদ্রোহ করল। তারপর 'বপ্লব 'গয়ে 
পেনছল গ্রামে, ক্রমাগত বোঁশ গভীরে, আতি পণ্চাংপদ অংশগদাঁলতেও 
বৈপ্লাবক মেজাজ উদ্দীপ্ত হতে থাকল -- শেষে, ফরাসী বিপ্লবের সাতগণ 
বড়ো, ১৬,০০,০০,০০০ মানুষের জাতিটা একেবারে আমূল নড়ে উঠল। 

বিরাট আদর্শের টানে একটা সমগ্র জ্াঁত কাজে নেমে পড়েছে, নতুন 
ব্যবস্থা গড়তে এীগয়ে চলেছে। বহু শতাব্দীর মধ্যে এ হল মানব-প্রাণের 
সবচেয়ে বিপুল আন্দোলন। জনগণের আর্থনীতিক স্বার্থের 'ভীত্ততে এ 
হল ন্যায়পরতার জন্যে ইতিহাসের সবচেয়ে দড়ি আঘাত। গোটা জাতিটা 
জেহাদী হয়ে উঠে নতুন দর্ণীনয়ার জ্বপ্নের প্রাত নিষ্ঠাবান হয়ে” ভূখা, 
যদ্ধ, অবরোধ আর মৃত্যু উপেক্ষা করে এগিয়ে চলেছে। যেসব নেতা তাদের 
আকাঙ্ক্ষার উপযবক্ত তাদের অনুসরণ করে এই জাতি এগিয়ে চলেছে। 

জনগণেরই মধ্যে-_তাদের শৃঙ্খলা আর নিষ্ঠার মধ্যে নিহিত রয়েছে 
রুশ বিপ্লবের ভাগ্য। ভাগ্য তাদের প্রাত যথার্থই সংপ্রসন্ন হয়েছে। পথপ্রদর্শক 
আর ব্যাখ্যকার হিসেবে তারা পেয়েছে এমন একাটি মানুষকে যাঁর মানাঁসক 
শাক্তি অসাধারণ, যাঁর ইচ্ছাশীক্ত লোহার মতো, যান মহাপাঁণ্ডত আর কর্মে 
নিভাঁক, যাঁর আদর্শবাদ আত সমনল্নত, আর যাঁর বাস্তব ?বচক্ষণতা আঁত 
কঠোর । 


বিশ্বের মহত্তম অভ্যর্থনাকক্ষ 


১৪ বছর আগে আমোরিকায় রওনা হবার প্রান্কালে আম লোননের সঙ্গে 
দেখা করতে 'গয়োছলাম ক্রেমালনে তাঁর আঁপস-ঘরে। সেখানে আমি গেলাম 
এই প্রথম নয়। তাঁর সঙ্গে বহুবার দেখা করবার সুযোগই. আম পেয়োছ; 
তাঁর হাত থেকে অনেকবার উপকার পাবার সূযোগ আমার হয়েছে। 'বপ্লবের 
আত সান আস্থর দিনগযীলতেও 1তাঁন কোন 'কছ7কেই তুচ্ছ মনে করেন 
নি, তাচ্ছল্য করেন ন। 

রূশ ভাষা [শিখতে আর্ত করা যায় কীভাবে সে পরামর্শ তান 
আমাকে 'দয়েছেন। পে্রগ্রাদে একখানা সাঁজোয়াগাঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে আম 
যে বক্তৃতা করোছলাম, এমনাক তার দোভাষী হিসেবেও তানি এগিয়ে 
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আসেন। এক বাক্স প্াস্তক-পাস্তকা সংগ্রহ করতে তিনি আমাকে সাহাষ্য 
করোছলেন। 'নিজ-হাতে লেখা চিঠিতে তানি সাইবোরয়ার রেল-কম্ঁদের 
বলেছিলেন, তাঁরা যেন এই বাঝ্সটা সম্বন্ধে খুব যত নেন, বাক্সটা যেন না 
হারায়। 

আম যখন লাল ফৌজে যোগ 'দিয়োছলাম তখন উৎফুল্ল হয়ে [তান 
আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে একটা আন্তজর্টাতক বাহিনী গড়তে বলোছলেন। 

কাজেই, লোননের অভ্যর্থনাকক্ষে আমার যাওয়া পড়েছে বহবার। 
সব সময় দেখা করবার জন্যে অপেক্ষা করছেন বিভিন্ন উদ্চু-পদ-পদবিওয়ালা 
সব লোক --কুউনশীতক, আফসার, পুরন কছু বুর্জোয়া, সাংবাদিক... 
এদের সবাইকে, এমনাকি কমিউাঁনজমের আঁত প্রকাশ্য শত্রুদের সঙ্গেও 
লেনিন সহজ-সরলভাবে দেখা করেন, িম্টতা দেখান, কথা বলেন স্পঙ্ট। 
একাদন লোননের সঙ্গে একটা আলাপ-আলোচনা চলাচ্ছলেন একজন 
ইংরেজ -_-তাঁন বলেন, লৌননের মনোভাবটা হল এই রকমের: 'বাক্তগতভাবে, 
আপনার বিরুদ্ধে আমার 'কছুই নেই। তবে, রাজনাতিগতভাবে আপাঁন 
আমার শন; এবং যত রকমের অস্ত ভেবে বের করতে পারি সবই প্রয়োগ 
করব আপনার বনাশের জন্যে। আপনার সরকারও আমার বিরদ্ধে ঠিক তাই 
করে। এখন দেখা যাক একত্রে চলা যায় কতদ্‌র।" 

এইসব যোগাযোগ-দেখাসাক্ষাতে লেনিনের ীনশ্চয়ই কোন ব্যাক্তগত 
আনন্দ ছিল না। এ 'ছিল তাঁর সরকারী কাজ _-সেই হিসেবে সেটা করতেন। 
তবে, যত তাড়াতাঁড় সম্ভব সেরে ফেলতেন। তাঁর স্বাভাঁবক টান ছিল পার্ট 
সহকমর্শদের জন্য, শ্রীমক আর কৃষকদের জন্য। তাদের সঙ্গে সময় কাটাতেই 
তান বেশী পছন্দ করতেন। তাই, লোৌননের সময় মেপে ভাগ করবার 
সময়ে তাদেরই ছিল অগ্রাধকার। আমার সেই শেষ সাক্ষাতকারে এটা খুব 
প্রবলভাবেই আম উপলান্ধ করলাম। 

অপেক্ষা-কামরার আমরা অনেকেই বে-যার পালার জন্যে বসে আছ। 
আমাদের জন্যে নাদ্ট সময় পৌরয়ে [িছ;্টা দোঁর হয়ে গেল৷ এমনটা 
তো হয় না_-নার্দস্ট সময়ে দেখা-সাক্ষাং করতে লোৌনন সর্বদাই খুব 
সময়ানষ্ঠ ছিলেন। কাজেই আমরা ভাবলাম অসাধারণ গূরুত্বসম্পন্ন কোন 
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দিচ্ছেন। আধ-ঘণ্টা গেল, এক-ঘণ্টা গেল, দেড়-ঘণ্টা- আমরা অধৈর্য হয়ে 
বসে আছি। আর খাস কামরা থেকে আমাদের কানে আসতে থাকল লোননের 
সঙ্গে যান সমানে কথা বলে চলেছেন তাঁর গলার চাপা আওয়াজ। 
লোননের সঙ্গে একে এত দীর্ঘ সময় কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে_কে 
হতে পারেন এই মহাক্ষমতাশালী ব্যক্তিঃ অবশেষে দরজা খুলল, এবং 
সম:খ-কামরায় সবাই দেখে অবাক হল যে, সে-দরজা দিয়ে যান বৌরয়ে 
এলেন তানি আঁফসার িংবা কৃউনীতিকও নন, অন্য কোন উচ্চপদস্থ 
ব্যাক্তও নন; তাঁর মাথার চুল অসমান, গায়ে ভেড়ার চামড়ার কোট, পায়ে 
গাছের ছালের জ্‌তো-_একজন ম্যাক, গাঁরব কৃষক বলতে যা বুঝায় ঠিক 
তাই সোভিয়েত ভূমির সর্বত্র লাখে লাখে যাঁদের দেখা যায়। 

লেনিনের আঁপস-ঘরে আঁম ঢুকতেই তান বললেন, 'মারজনা করবেন, 
উনি এসেছিলেন তামূবভ থেকে, একজন কৃষক; বিদযাৎসঙ্জা, যৌথীকরণ 
এবং নয়া আর্থনীতিক কর্মনীতি সম্বন্ধে তাঁর মতামত আম শুনতে 
চেয়েছিলাম । খুবই চিত্তাকর্ষক, সময়ের হিসেব ছিল না।" 

স্বভাবতই, লোননের যা বিশ্বীবদ্যালয়ের শিক্ষা, নানা জায়গায় গিয়ে 
তান যা জেনেছেন, জে যে-তাঁরশ খণ্ড বই 'িলখেছেন, তাতে তামৃবভের 
এই ম্াজকের পক্ষে যা জানা সম্ভব তাঁর চেয়ে তান ততৃগতভাবে, পণ্ডিত 
হিসাবে এত বেশ জানতেন যার কোন পাঁরমাপই করা যায় না। কিন্ত, 
অন্য দিকে, তিক্ত জীবন আর মেহনতের কঠোর 'শিক্ষায়তনে হাতে-কলমে, 
বাস্তব কর্মক্ষেত্রে এই ম্যাজিক জানেন 'বিস্তর। তাঁর রয়েছে একেবারে মাঁটি- 
ঘে+সা জ্ঞান। তাই, [তান যা জানেন সেটা জানবার জন্যে লেনিনের অত 
আগ্রহ সমস্ত যথার্থ মহামানবের মতো তারও এটা বুঝবার মতো বিনয় ছল 
যে, আত নিরক্ষর ব্যাক্তরও তাঁকে দেবার ছু আছে। এইভাবে, আত 
'বভিন্ন-বিচিন্ন মানুষ আর জায়গা ছিল লোনিনের তথ্যাঁদর সূত্র। এইভাবে 
পাওয়া হাজার হাজার তথ্য ঈযক্রে বিচার-ববেচনা করে, বাছাবিচার করে 'তাঁন 
বিশ্লেষণ করতেন। এইভাবে তান শন্নুর বিরদ্ধে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতেন, তা 
দিয়ে তান প্রায়ই শরুদর কৌশল ব্যর্থ করে দিতে পারতেন, শুর চাল 
বানচাল করে 'দিতে পারতেন। সাইবোরয়ার কৃষক, লাল ফৌজের সোনক 
কিংবা দনৃ-এর কসাকের মনোভাব আর ধ্যানধারণা অম্বদ্ধে তাঁর কোন 


৭৯ 


অনুমান করবার প্রয়োজন ছিল না। লোনিনগ্রাদের ঢালাই শ্রামক, 
ভলগায় বজরার মাঝি-মাল্লা আর সসেকোয় ঠিকা-ীঝ কণী ভাবছেন, তাঁদের 
কেমন লাগছে, সেটা তাঁর কাছে িছু গোপন কথা ছিল না। 1তাঁন নিজেই 
তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন, [কংবা কোন বিশ্বস্ত কমরেড সদ্য তাঁদের সঙ্গে 
কথা বলে এলে তাঁর কাছে শুনতেন । 

তাঁকে দেবার মতো কিছ তাঁদের ছিল। এই কারণে 'তাঁন সেটা গ্রহণ 
করতেও সদাপ্রস্তুত ছিলেন। আর একটা কারণ হল এই যে, তাঁদেরকেও 
দেবার মতো কিছ; তাঁর ছল: 'বাভন্ব সামাজিক শীক্তি আর বিপ্লবের মূল 
আর প্রকল্প। আরও একটা এবং সবচেয়ে প্রবল কারণ ছিল এই যে, তান 
তাঁদের পছন্দ করতেন - মন থেকে তাঁদের পছন্দ করতেন এবং 
ভালোবাসতেন। পরজীবী আর পঠাজবাদের আজ্ঞাবহদের ীব্রদ্ধে দালাল 
ফাটকাবাজ, ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে ফেরেববাজ আর চোরা-কারবারদের বিরুদ্ধে 
লোনিনের যেমন বিশেষ বিরূপ মনোভাব ছিল, ঠিক তেমানি অন্যাদকে 
সম্পদ যাঁরা উৎপন্ন করেন তাঁদের প্রতি, কয়লা, পাথর আর ধাতু শ্রামকদের 
প্রাতি, ক্ষেতে-বনভূমিতে মেহনতাঁদের প্রাত তাঁর ছিল 1বশেষ প্লেহে আর 
প্রণীত। 

সেই চোন্দ বছর আগে কেবল তামবভ-এর একজন মৃুজিককে নয়, 
সম্ভব হলে অমন কোট কোট লোককেই খাস কামরায় নিয়ে তিনি 
আলোচনা করতে রাজণী ছিলেন। সপ্তব হলে 'তাঁন সানন্দে সারা পৃথবীর 
সমস্ত শ্রামক আর কৃষকদের দলে দলে নিজের আঁপস-ঘরে স্বাগত 
জানাতেন। 

আজ আম 1গয়োছলাম লোনিনের সমাধস্থলে --হঠাৎ আমার মনে 
এল যে, তানি ঠিক তাইই করে যাচ্ছেন। মস্কোর, সোভিয়েত ইউনিয়নের, 
সারা পাথবীর মানুষ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করছে। এবং এটা চোদ্দ বছর 
আগেকার সেই সাক্ষাংকারেরই মতো । সাঁত্য বটে, গাঢ় ধূসর এবং গাঢ় 
লাল গ্র্যানাইট পাথরের যে-বাড়িতে এখন লোননের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয় 
সেটা আরও চিত্তকর্ষক, আরও জমকাল। সাত্যি বটে, লেনিনের সঙ্গে 
দেখা করবার জন্যে যে-সমুখ-কামরায় লোকে এখন অপেক্ষা করে সেটা আগের 
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চেয়ে আত স্মাবশাল-_-এখন সেটা রেড স্কোয়ার, যার ?পছনে ক্রেমালনের 
প্রাচীর, পাশে স্পাসকায়া বুরুজ যেখান থেকে উঠছে 'আন্তর্শাঁতকের' সুর, 
সেই প্রাচীরের সামনে বিপ্লবের নায়কদের সমাধগ্াীল। 

সারা পাঁথবীতে এত বড সম:খ-কামরা আর নেই। ভিতরে গিয়ে 
লেনিনের সঙ্গে দেখা করবার সুযোগের জন্যে অপেক্ষমান মানুষের সংখ্যাও 
এখন শতগুণ, হাজারগ্ণ বেশী। এসব দিক দিয়ে এখন আর চোদ্দ বছর 
আগেকারের সঙ্গে একটা পার্থক্য আছে। 

তবে, একটা দক থেকে -- আঁত গুরুত্বপূর্ণ আর মৌলিক দিক থেকে-- 
এ একেবারে হবহু একই । ভিতরে গিয়ে লোনিনের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে 
অপেক্ষা করছে ক রকমের মানুষ সেই দিক থেকে হুবহ7 একই । দ;পুরের 
পরই [বিরাট কিউ গড়ে উঠতে থাকে, তাতে আছে প্রধানত শ্রামক আর কৃষক, 
যাদের লোৌনন গিশেষ পছন্দ করতেন, যাদের কর্মোদযম, শ্রম আর নিষ্ঠার 
উপর 'তাঁন 'নর্ভর করোছিলেন সমাজতন্্ গড়বার কাজে । বিশাল যে-দ 
সারির লাইন ক্রমাগত দ্রুততর তালে বেড়ে উঠতে থাকে সেটাতে একরকম 
সবই সেইসব মান্ষ। খোলার সময় দ;টোর আগে সে-লাইনটি অট্রালকা- 
পাঁরবোষ্টত শ্বেত বরফে-ঢাকা চতুর্ভূজ ক্ষেত্রে সামনে-পছনে, এঁদকে-ও'দিকে 
একে-বেঁকে সমাধিস্থল থেকে এক মাইল কি তার বেশী দূর অবাঁধ 'িস্তুত 
হয়ে যায়। 

পরে বড়াই করতে পারবে বলে সেই মতলবেও পিছু লোক এখানে 
আসে, তা ঠিক। বন্ধরবান্ধবের কাছে গিয়ে তারা বড়াই করে বলতে পারবে 
যে, হ্যাঁ, সাত্যই লোননের মুখ তারা দেখে এসেছে। সাঁত্যি বটে, নিছক 
কৌত্হলবশেও কিছ? লোক এখানে আসে। তারা হল বু্জোয়ারা, তাদের 
মধ্যে বহ বিদেশ; খাঁর নামটা তাদের কাছে দুঃস্বপ্ন, সারা-পাঁথবীর 
সশরীরে তারা দেখতে চায়? তবে, এই বিরাট গিউতে এরা এতই নগণ্য যে, 
ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। অ্প কয়েক জন ছাড়া আর সবাই এখানে আসে 
নেতার প্রাত শ্রদ্ধা, ভাক্ত আর প্রীত নিয়ে। এই মনোভাব খুবই অকৃনিম 
আর আন্তারক না হলে আতি প্রচপ্ড শীতের মধ্যে লোকে দাঁড়িয়ে থাকতে 
পারে না। 
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কিউ ধরে এগিয়ে এগিয়ে চাল আর এখানে-ওখানে থেমে থেমে জিজ্ঞাসা 
কার: 'কোথা থেকে এসেছেন? 'ক করেন আপান £ 'কেন এলেন £ 'লোনিন 
সদ্বন্ধে প্রথম শুনেছিলেন কবে £ 

একজন বিদেশী অদ্ভুত উচ্চারণে প্রন করে তাদের জীবনের ক্ষেত্রে 
উপক দিচ্ছে, এটা একটু বেয়াদাবই বটে। এতে বরকত হবার আঁধকারট 
তাদের আছে। তবে, প্র*ন করবার আগে আম বলে নিই যে, আমি লোনিনকে 
চিনতাম। তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছি। তাঁর করমর্দন করেছি। তাতে ফল 
হয়, তাদের দৃষ্টিতে আম একটা প্রাতিচ্ঠা পাই, তখন তারা মন খুলে কথা 
বলে। প্রথমে, পাঁচ জন মর্দীভন, তাঁদের পায়ে গাছের ছালের জুতো, তাঁদের 
নিজস্ব প্রজাতন্ত আছে বলে তাঁরা গর্ব বোধ করেন, তাঁদের নেতা প্তোরোস্তা) 
সেই ১৯০৫ সালেই লোৌননের কথা শননোছলেন বলেও তাঁদের গর্ব 
কম নয়। 

একজন ব্যারয়াতের কাছে এটা একটু অস্বান্তকর প্রশন-_ কেননা, তাঁকে 
বলতে হল যে, ১৯২০ সালের আগে তানি লৌননের কথা শোনেন নি। 
কিন্তু এখন ব্যারয়াতদের প্রাত ঘরেই রয়েছে লোননের প্রাতিকৃতি, আর গত 
শীতে তাঁরা বরফ কেটে লোনিনের একাঁট বিরাট মযার্ত তোর করেছিলেন। 
তিনি এসেছেন দূর উত্তর থেকে _- সেখানে শীতকাল এত ঠাণ্ডা আর 
এত লম্বা যে, মস্কো তাঁদের কাছে কছ্‌টা গ্রীক্সমণ্ডলীয় এলাকা 
বলেই মনে হয়... তান তো এ নিয়ে যেন আভিষোগই তুলতে চান 
আর ক। 

উজবোকিস্তানের মানষাঁট তেমন নন _ তান তাঁর রেশমের সবজ 
পোশাকটাকে খোলাৎ) গায়ের সঙ্গে আরও আঁটোসাঁটো করে ধরছেন, সাদা 
স্কোয়ারটায় উত্জবল বর্ণের একটা ছোপ 'তানি। তাঁর ইচ্ছে, লোনন যাঁদ 
আজ বে*চে থাকতেন, তান যাঁদ আজ প্রাচীন বোখারায় গিয়ে দেখতেন 
সমাদ্ধশালী যৌথখামারগযীল কীভাবে পাঁতত বাল্/ভূমিগুলোকে উদ্ধার 
করে বাগ-বাঁগচায় পাঁরণত করছে! 

ভাদমির থেকে এসেছেন একজন ব্রিগেড নেতা- তাঁর ব্যাপার উল্টো : 
যৌথখামারের আদৌ কোন শ্রীব্বাদ্ধ হচ্ছে না। আলু তোলা হয় ?ন, সেগুলো 
ক্ষেতে পচছে, ওট্‌ মাড়া-ঝাড়া হয় নি _ সেগুলো গাদায় পড়ে আবার 
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পচছে। তবে, কি জান কেন তাঁর মনে হয়, লৌননকে একবার দেখে গেলে 
বুকে বল নিয়ে ফিরে গিয়ে কাজে লাগতে পারবেন। 

স্মোলেন্স্ক থেকে এসেছেন আর একজন যৌথখামারী ওলভ, মখাইল 
ইভানোভিচ। লাল ফোৌঁজের সৌনিক হিসেবে বহ:বার ক্লেমালনের ভিতর 
দদয়ে যাবার সময়ে তান লেনিনকে একনজর দেখেছেন । সে হল চোদ্দ বছর 
আগেকার কথা; তারপরে এই আজ -_ এর মধ্যে আর মস্কো আসার সুযোগ 
হয় নি। প্রধান প্রধান সমস্ত রণাঙ্গনেই তিনি লড়েছেন। কাঁচা আলু খেয়ে” 
কাটাতে হয়েছে দিনের পর দন; একবার একটা গোলার চোটে ধসে-আসা 
ম্াটতে তিনি সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গিয়ৌছলেন। তারপর ট্রেপ্ঠ থেকে 
সোভিয়েতে। কিন্তু এখনও স্থানীয় ডাকাত, আমলা আর মদচোলাইকরদের 
বিরদ্ধে লড়াই চালাতে হচ্ছে। তার পর গড়ে তুলছেন 'জাঁবনের নবধারা" 
(নাভ. বিং) নামে যৌথখামার। বিপ্লবের আগেকার ভূমিহীন পয্যারশাট 
পাঁরবার এখন শণ আর পশ;খাদোর প্রথম শ্রেণীর ৩৪০ দোঁসয়াতন জাঁমতে 
বাসবাস করছে, ঘোড়া আছে ৯২টা আর ৫৭টা আছে গরবু। সাগ্রহ উদ্দশপ্ত 
উৎসাহের সঙ্গে ওলভের আছে 'বপ্তৃত আঁভজ্ঞতা। হ্যা, যৌথখামারগাল 
কেমন চলছে সে-খবর 'তানি রাখেন। কোনো কোনোটা ভালভাবে সংগঠিত 
হয় ি, সেগদলো চলছে খারাপ। 'কল্তু তাঁদের খামারটা ভাল -- একেবারে 
প্রথম শ্রেণীর । হ্যাঁ, ভনযাদামর ইালচ নিজে এসে দেখুন না _ তান ভয় 
পান না। 

সোভিয়েত ইউীনিয়নের দরদ্‌রান্ত থেকে, পাঁথবীর শেষ প্রান্ত থেকে 
তারাই আসছে লোননের সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারের জন্যে। একজন আমোরকান-__ 
লড়াই চাঁলিয়েছেন। বার্লিন থেকে আসা একটি কাঁমউনিস্ট ছাত্র _ জার্মান 
অনুবাদে লোননের সমস্ত রচনা 'তাঁন পড়েছেন। একজন চীনা পার্টিজান 
সৈনিক _ লাল গোঁরলাদের সঙ্গে মিলে তান লড়েছেন সাইবোরয়ার গভীর 
জঙ্গলে । 

শীতের পোশাকে মোড়া এই সারিটাকে বাইরে থেকে দেখতে ধূসর, 
ম্লান, বিষপ্, কিন্ত এর ভিতরে রয়েছে মেহনত আর লড়াই আর 
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দুঃসাহাসিকতার গণ্ডা-গণ্ডা শত শত কাহিনী । আঁতি বর্ণচ্য আর আকর্ষণীয় 
এইসব কাঁহনী _ তাই সার ধরে বেশি এগোন শক্ত। 

-ভলগার একজন মাল বোঝাই-খালাসের শ্রমক- পুরন সমাবর্রকে 
উালয়ানভ পাঁরবারের বসতবাঁড় থেকে তাঁরিশ ভার্ট দূরে বাস করেছেন। 
সারা জীবন "তান প্রাতিবেশীদের কাছে ভীলগ্লানভ পাঁরবারের কথা শুনে 
আসছেন; আজ সে-পরিবারের মহত্তম মানুষাঁটকে দেখবার মহা সৌভাগ্য 
তার হবে। খুবই তরুণ এবং উৎসাহী একজন কমসোমলী _- যৌথীকরণ 
এবং অন্যান্য সাশ্ন্ট বিষয়ে লৌননের কথা উদ্ধৃত করে করে সে প্রতীক্ষার 
সময়টাকে কাটিয়ে যাচ্ছে। গাছের ছালের জুতো পায়ে, ভেড়ার চামড়ার 
কোট গায়ে এক কৃষক -- চোদ্দ বছর আগে লৌননের আপস-ঘরে দেখা 
ঠিক সেই তামৃবভের কৃষকাঁটির মতো? মোটাসোটা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে তান 
এসেছেন রিয়াজান থেকে -- লেনিনকে দেখতে যাচ্ছেন এই "দ্বিতীয় বার। 
িজান নভ্গোরদের একটি তাঁড়িৎকার্মদলের দুজন লোৌননকে দেখবে এই 
প্রথম। তৃকিন্তান থেকে এসেছেন একদল ট্রেনের কণ্ডাক্টর _₹ তাঁদেরও এই 
প্রথম বার। বেশীর ভাগই এসেছেন এই প্রথম। কিন্তু, এরা দলে দলে এখানে 
আসছে পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত থেকে, সেটা ছাড়াও আরও বেশী লক্ষণীয় এই 
যে, মস্কোয় পেশছেই এত মানদষ লোননের সমাধিস্হলকেই তাদের প্রথম 
লক্ষ্য হিসেবে নিয়েছে। কিন্তু তব, ঢুকবার প্রথম সূযোগ তাদের নয় _ 
সেটা শিশরদের। 

এখন ইস্কুলের ছয়টি _ আজ তারা এসেছে হাজারে হাজারে; হীমে 
তাদের গালে রক্ত চড়ছে, তাতে তারা তাদের হাতের পতাকাগনলোরই মতো 
রক্তাভ হয়ে উঠেছে। একটা পতাকায় লেখা আছে, 'পাঁচসালা পাঁরকল্পনার 
জন্যে সবাকছহ! 'আমরা সহস্থ-সবল হয়ে গড়ে উঠব-_-বড় হয়ে আমরাও 
একটা দল -_ তারা তুলে ধরেছে কাগজে তোর একটা প্রকাণ্ড সূর্যমুখী, তার 
পাপড়িগুলো সাদা, আর তার মাঝখানে শিশু লোননের সেই স্মপাঁরাঁচত 
তকাত। 

তাদের শাক্ষিকাদের জিজ্ঞাসা করলাম, এরা লোনিন সম্বন্ধে কী 
জানে ৮ 
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সগর্ব আস্থাভরে তাঁরা উত্তর দিলেন, ণনজেই বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করূন ৮ 
কয়েক সপ্তাহ ধরে তারা লেনিন সম্বন্ধে শিখছে। শেষে, লেনিন সম্বন্ধে 
পড়া আর লেখার এই পাঠক্রমের শীর্ষে ভারা লেনিনকে দেখতে যাচ্ছে। 
সমাধস্থল খুলবার সময় হবার অনেক আগেই বঞ্জের ফটক খুলে গেল, 
আর এক-ঘন্টা ধরে আমরা দেখলাম ছোট ছেলে-মেয্নেদের প্রবেশের দশ্য। 

আমাদের পালা এল। জনতা তখন দূঢ়পদে দুজন ক'রে সমাধিস্থলের 
পসিপড় বেয়ে উঠতে থাকল। ট্রুপ খুলে, নিস্তন্ধ হয়ে আমরা চললাম 
স্ব্পালোকিত অভ্যন্তরে _সেখানে যে মান.ষাঁট শায়িত রয়েছেন তাঁরই 
মতো অসাঁজ্জত আর সহজ-সরল গ্র্যানাইটের বিরাট হল-ঘরটিতে পেপছলাম 
চব্বিশটা পড় নেমে। সারিটা কখনও থামে না_-চলতেই থাকে। সারটা 
আধারের পাশ দিয়ে শুধ; চলে যায় তা নয়। তিনটে 'সড় উঠে সারিটা 
প্রায় গোটা পাক ঘুরে একটা সমুন্নত মণ্টে আসে _তখন প্রত্যেকেই নেতার 
মুখের ঈদকে অবাধে সোজাসমাজ বেশ কিছুটা তাকিয়ে দেখবার সময় পায়। 
তার পরে ডাইনে ঘুরে পড় দিয়ে উঠে উত্তর-পাশ্চিমে বের হবার পথ । 
আবার বাইরে -- রেড স্কোয়ারে। 

দাঁড়িয়ে সবাইকে বের হতে দোঁখ : মনে হয় সমাধ থেকে তারা আসছে 
শোকার্ত নয়, বিষণ দুঃখশ নয় তাদের মনের অবস্থা, বরং তারা যেন 
বোঝাগনুলো নামিয়ে এল, এল নতুন সংবাদ 'নয়ে -_ তাদের চোখে-মুখে 
স্বান্তি আর ভারমনাক্তর আমেজ। সেটা তাদের কথায়ও। 

'রিয়াজানের সেই মেয়ে বললেন মন-খলে, "ক জানি কেন, ও'কে 
দেখবার পরে মনটা আর তত ভারান্রস্ত নয়। 

স্মোলেন্স্ক-এর সেই যৌথখামারী বললেন, 'দশ বছর আগে যেমনাঁট 
দেখোঁছলাম প্রায় ঠিক তেমানই তাঁকে দেখতে লাগল । শুধ; একটু যেন 
ঘময়ে নিচ্ছেন, আর যেন যে-কোনো মুহূর্তে জেগে উঠে আমাদের সঙ্গে 
কথা বলবেন। 

সেই তরুণ কমসোমলীট বলল, 'লোননের সমস্ত রচনা নে এবার 
শীতকালে সব পড়তে আরন্ত করব। 

ঠিক বটে, মাঝে মাঝে একটু অন্য সরও শোনা যায় _যেমনাঁট পেলাম 
নিজানর তাঁড়ং-কার্মদলের সেই দুজনের আক্ষেপের কথায়: 'আজ যাঁদ 
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তান বেচে থেকে দেখতেন আমরা ক করছি _ গড়াছি, গড়াছ, গড়েই 
চলোছি। আর দুজন বৃদ্ধের চোখে জল দেখলাম একজনের একখানা 
হাত নেই, আর একজনের একথানা পা নেই, এঁ হাত-পা গেছে গৃহযুদ্ধে 
লোননের আদর্শের অন্য লড়তে গিয়ে। তবে, এর মধ্যে পর্ন, পরুকেশ আর 
বৃদ্ধ কমই। বিপুল সংখ্যাগারষ্ঠ অংশ হল তেজীয়ান, তরুণ আর বালম্ঠ_ 
যারা এই ম্হনর্তে লোৌননের আদর্শের জন্যে লড়ছে। 

কেউ কেউ একবার দেখে তৃপ্তি না পেয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে আবার 
সারতে দাঁড়ায়। সাঁরটার যেন শেষ নেই, তাতে যোগ দেবে আরও অসংখ্য 
মানুষ । নতুন নতুন লোক আসে মস্কোর আপস আর কলকারখানা থেকে, 
পার্বত্য আর খাঁন অঞ্চল থেকে, সোভিয়েতভূমির সৃদূরবরতাঁ স্তেপভূমি আর 
গ্রামগলি থেকে, পাঁথবীর সমস্ত জায়গা থেকে। তারা আসে মৃত নেতার 
প্রীতি আনুগত্যের নতুন শপথ জানাতে, আর নতুন শ্রেষ্ঠতর লড়াইয়ের 
প্রেরণা তাঁর কাছ থেকে নিয়ে যাবার জন্যে। 

জীবনে এই মানুষটি ?ছলেন মহান আর পরার্রাম্ত _- এখন তার পরাক্রম 
আরও বোঁশ। চারাদকেই তঁকয়ে দেখুন তাঁর স্মারক প্তত্তগলি। 
দনিয়েপেরস্তই/* মাগনেতোস্ই, ভ্রাকৃতরদ্ই, গিগান্ত্‌ (জাইন্ট), এইসব 
সমেত এবারকার পাঁচসালা পাঁরকজ্পনা সমগ্র মানবঙ্জাঁতকে স্তাপ্তত করে 
'দিচ্ছে। 

কী এসবঃ লোননের মনন আর বিজ্ঞান রূপ ও দেহ লাভ করছে_ 
আর 'িছ7 নয়। সমস্ত দেশে লোনন ইনস্টিটিউট আর লোনন গ্রন্থাগার, 
অসংখ্য ভাষায় লৌননের রচনাবলশীর অনুবাদ হচ্ছে কোটি কোটি খণ্ডে। 
এ সবের অর্থ কী? চিন্তা-বীজ, লৌননের ধ্যানধারণার বীজ অঙ্কুরত 
হচ্ছে, আর ফলাচ্ছে তার স,সমদ্ধ অঢেল ফসল। 

সোভিয়েত ইউনিয়নের কাঁমউনিস্ট পাট আর ষাটটি দেশে কাঁমউনিস্ট 
পাটগালর পতাকাতলে আরও িফূত যত মানুষ: এ তো আর 'কছু 
নয় -- এ হল পাঁথবীর সবর পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অপসারিত করবার জন্যে 
আঁভযাত্রী লোৌননের গাঁতধর্ম। 


* দূনিয়েপেরদ্ই __ নাঁপার নদীর ধারে জল-বিদযৎকেন্দ্র নি্মশণস্থল। 
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চোদ্দ বছর আগে ক্রেমালনে লোননের সঙ্গে সাক্ষাৎকার যে-মান্রায় বেড়ে 
সেটা সম্গাধস্থলে আজকের 'দনের শাল সাক্ষাৎকারে পাঁরণত হয়েছে, 
ইডীনয়নে আর সমগ্র পৃঁথবীতে সমাজতল্ের বিজয় না হওয়া অবাধ সেটা 
বেড়েই চলবে। 


১৯৩২ 


আন্তর্জাতিক বাহিনীর অন্যান্াদের সঙ্গে আলবার্ট পিস উহীলয়মস (বাদক 
থেকে দ্বিতীয়) 


বিপ্লব রক্ষা করতে "গল্পে যাঁরা প্রাণ 1দয়েছেন 
উদ্দেশে 


'ম্ষ্টিমেয় কয়েক জনের 
ধনদৌলত ক্ষমতা আর জ্ঞানের বিরদ্ধে 
ধনদৌলত, ক্ষমতা আর জ্ঞান 
যাতে হয় সর্বসাধারণের 
সে জন্যে 
তোমরা গৌরবোজ্জবল মৃত্যু বরণ করলে ।'* 


* লোননগ্রাদে 'মার্স ময়দান'এ শাঁহদ বিপ্লবীদের স্মাতর উদ্দেশে স্থ্াপত 
গ্রানাইট ফলকে খোঁদত বাণণী। বাণীর পাঠাট শিক্ষার প্রথম জন-কামসার আ. ভ 
লুনাচারাঁম্ক'র ১৮৭৫-_-১৯৩৩) রচনা। 
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একাঁদন মস্কোয় দেখোছলাম একটা কিম্নস্কে পোস্টার লাগান্যে হচ্ছে, 
আর দুজন কৃষক সৌনক তার 1দকে তাকিয়ে আছে "স্ছিরদূষ্টিতে। 

'এর একটা কথাও পড়তে পার নে আমরা” তারা বলে উঠল, তাদের 
কুদ্ধ চোখে জল। 'জার চেয়োছল আমরা শুধদ লাঙল চাঁষ আর লাঁড় আর 
ট্যাক্স দিই। আমরা পাড়ি, এটা জার চায় নি। সে আমাদের চোখ নিভিয়ে 
দিয়োছল।' 

জনগণের 'চোখ নিভিয়ে দেওয়া" তাদের মন আর বিবেক নাভয়ে 
দেওয়া__তা ছিল রাশিয়ার স্বৈরতল্বের সুপাঁরকাঁষ্পত কর্মনগীতি। শতাব্দীর 
পর শতাব্দী ধরে মান্ষকে রাখা হয়োছিল অজ্ঞতায় নিমজ্জিত, গির্জায় 
নেশাচ্ছন্ন, কৃষ্ণ শত* দক্গলগ্ীলতে সন্যস্ত, কসাক তাড়নায় অবদামিত। যারা 
প্রাতবাদ করত তাদের জেলে পোরা হত, সাইবোরিয়ায় 'নর্বাসনে খাঁনতে 
কঠোর পারশ্রম করানো হত, ফাঁসকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হত। 

১৯১৭ সালে দেশের সামাজিক আর আর্থনীতক কাঠামোটা ভেঙে 
টুকরো টুকরো হয়ে যায়। চাষবাস থেকে দ্রেণে মৃত্যুর মধ্যে টেনে নেওয়া 
হয়োছিল কোটি কৃষককে । শহরে-নগরে অনশনে মরছিল আরও নিষূত 
শিনষত মানুষ, আর দুনরীতপরায়ণ মন্ত্রীরা তখন ড়যন্ত আঁটিত জার্মানদের 
সঙ্গে, কুখ্যত পাদ্রী রাস্প্যাতনের** সঙ্গে মিলে রাজদরবার মেতে থাকত 
পানোন্ন্ত উচ্ছৃঙ্খল 1বলাস উৎসবে । কাদেত*** মিলিউকভ অবাধ বলতে 


* কৃষ্ণ শত - ১৯০৫--১৯০৩৭ সালের রুশ বিপ্নবের সময় থেকে প্রতিবিপ্রবী 
দাঙ্গাবাজ খুনে দক্গলগুলো রাশিয়ায় এই নামে পাঁরাচিত হয়। 

** গ্রগোরি রাস্পনীতিন __ভাগ্যান্বেষী, জার ২য় নিকোলাস এবং তাঁর স্্রীর 
পরিয়পান। 

*** কাদেত-_ রাশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের সর্বপ্রধান পার্ট কনাস্টাটউশন্যাল 
ডেমোক্রাটিক পার্টির সদসাকে কাদেত বলত। 
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বাধ্য হয়েছিলেন যে, 'এত নির্বোধ, এত অসৎ, এত ভীরু, এত 'বশ্বাসঘাতক 
সরকারের দষ্টান্ত ইতিহাসে আর জানা নেই।' 

গাঁরব মানুষের সাহফতার উপর নর্ভর করে সব সরকার। মনে হয় 
বুঝ এ সাহিষুতা যেন চিরস্থায়ী, কিন্তু তারও একটা শেষ থাকে। সেই 
শেষটা এল ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে রাশিয়ায় 

জনসাধারণের মনে হল যে, বা্লনে কাইজারের চেয়েও বেশী পাঁপচ্ঠ 
ল পেব্রগ্রাদে তাদের জার। তিক্ততায় তারা ভরপনুর হয়ে উঠেছিল। এ 
সবাকছর অবসান ঘটাবার জন্যে তারা রাজপ্রাসাদগদুলোর উপর আভিযান 
চালাল। প্রথমে, রুটির জন্যে চিৎকার তুলে ভিবোর্গ এলাকা থেকে এল 
শ্রমজীবা মেয়েরা। তার পরে শ্রামকদের লম্বা লম্বা সাঁর। তারা যাতে শহরে 
ঢুকতে না পারে সেজন্যে পাীলস পুলগ্দলোকে খুলে রাখল কিন্তু তারা 
বরফের উপর "দিয়ে নদী পার হয়ে এল। নিজের ঘরের জানালা দিয়ে লাল 
ঝান্ডায় মোড়া সেই জনতার 'দিকে তাঁকয়ে মালউকভ বলে উঠোছলেন, 
এই সেই রুশ বিপ্লব _ কিন্তু চূর্ণাবচূ্ণ হবে পনর 'মানটের মধ্যে? 

নেভস্ক রাস্তায় কমাক টহল সত়েও শ্রমজীবণ মানষগলি চলে এল। 
তারা এল মোশনগান-ফাঁডগদুলোর িদার্ণ গ্ালবর্ষণ সত্বেও। তারা 
আসতেই থাকল _ আর রাস্তায়-রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল তাদের দেহ। তবু 
তারা এল -_- গান গেয়ে, দ্বাবর স্লোগান তুলে তারা আসতেই থাকল, 
শেষে সোৌনকেরা আর কসাকেরা চলে এল জনগণের পক্ষে: ৩০০ বছর 
যাবত রাশিয়ায় কুশাসন চালিয়েছে যে-রমানভ রাজবংশ সেটা ১২ই মার্চ 
তাঁরখে তলিয়ে গেল জাহান্নমে। আনন্দে মেতে উঠল রাশিয়া _ জারের 
পতনে হ্ধ্ান তুলল সারা পাঁথবীর মানুষ। 

বিপ্লব সংঘাঁটিত করল প্রধানত শ্রামকেরা আর সৈনিকেরা। এই বিপ্লবের 
জন্যে তারা রক্ত ঢেলেছে। এবার ধরে নেওয়া হল সাবেকণ ধারায় এখন 
তারা রে যাবে -- সবাকিছু ছেড়ে যাবে তাদের উপরওয়ালাদের হাতে। 
জারপন্থীদের হাত থেকে জনগণ ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। এবার জনগণের 
হাত থেকে ক্ষমতা বাগিয়ে নেবার জন্যে রঙ্গভূমিতে দেখা দল ব্যা্কার আর 
আইনজ্ঞরা, অধ্যাপকেরা আর রাজননীতকেরা। তারা বলল: 

'জনসাধারণ, গৌরবোজ্জ্বল তোমাদের এ জয়। এবার কাজটা হল নতুন 
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রাষ্ট্র গড়া। অত্যন্ত কঠিন এ কাজ, কভু, সৌভাগ্যের কথা, আমরা যারা 
শাক্ষত, তারা এই শাসনের কাজটা বাঁঝ। আমরা স্থাপন করব একটা 
অস্থায়ী সরকার। আমাদের দায়স্থ গুরদ্ভার, কিন্তু প্রকৃত দেশভক্ত হিসেবে 
এ দায়িত্ব আমরা কাঁধে তুলে নেব। উন্নতচাঁরত্র সৌনকেরা, তোমরা ট্রেণ্টে 
ফিরে যাও। সাহসন শ্রমজশীবগণ, তোমরা ফিরে যাও তোমাদের যন্রপাঁতির 
কাছে। আর কৃষকেরা, তোমরা ফিরে যাও জমিতে ।' 

রাশিয়ার জনগণ অবাধ্য নয়, অবুঝ নয়। তাই তারা এই বদর্জোয়া 
ভদ্রমহোদয়গণকে “অস্থায়ী সরকার' গড়তে [দিল। 'কিজ্তু, রাশিয়ার জন্গণ 
নিরক্ষর হলেও বিচক্ষণ। আঁধকাংশই লিখতে িংবা পড়তে জানত না, কিন্তু 
চিন্তাশাক্ত তাদের ছিল। তাই, ট্রেণ্টে আর কর্মশালায় আর ক্ষেতে ফিরে 
যাবার আগে তারা নিজস্ব ছোট ছোট সংগঠন স্থাপন করে গেল? প্রতোকটা 
সামারক কারখানায় শ্রামকেরা নিজেদের বিশ্বস্ত একজনকে বেছে নিল। 
জন্ুতো কারখানায় আর সতাকলেও শ্রমিকেরা তাই করল। তেমনি, 
ইটখোলায়, কাচের কারখানাগুলোতে এবং অন্যান্য শিল্পে। সরাসরি কাজের 
জায়গা থেকে নির্বাচিত এইসব প্রাতানাধদের তথা তাদের সংস্থার নাম 
দেওয়া হল শ্রমিক প্রাঁতানীধদের সোভিয়েত (গারিষদ)। 

একই পদ্ধাততে সৈন্যবাহিনশগ্যীলতে গড়া হল সোঁনক প্রাতানাঁধদের 
সোভিয়েত, আর গ্রামে গ্রামে কৃষক প্রাতানাধদের স্োভয়েত। 

এলাকা 'ভীত্ততে নয় _ কাজ আর পেশার 'ভীত্ততে এই প্রাতানাধরা 
নির্বাচত হল। তার ফলে বেশশ-কথা-বলা রাজনীতিকদের দিয়ে ভরাতি 
না হয়ে সোভিয়লেতগীলতে এল নজেদের কাজ জানা সব লোক: খাঁনর 
কাজ জানা খান-শ্রামক, যন্বূপাঁতি বোঝে এমন সব যন্বচালক, জাম বোঝে 
এমন সব কৃষক, ব্দদ্ধ-জানা সৈনিক, শিশুদের বোঝে এমন সব শিক্ষক। 

সারা রাশিয়ায় প্রত্যেকটি নগরে, শহরে, গ্রামে আর রোঁজমেণ্টে সোভিয়েত 
গড়ে উঠল। জারতন্তের পঃরন রাষ্ট্রষন্ ভেঙে খানখান্‌ হয়ে যাবার পরে 
কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পৃঁথবীর এক-ফজ্ঠাংশ এই নতুন সামাঁজক সংগঠনে 
ভরে গেল-_-সগগ্র হীতহাসে এমন লক্ষণীয় ব্যাপার আর ঘটে নন! 

রাশিয়ান বদদ্ধজাহাজ 'পেরেস্ভেৎ্এর আঁধনায়ক আমাকে বলেছিলেন 
নিজের কথা: “খবর যখন পেশছল তখন আমার জাহাজ ইতালির উপকূলের 
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কাছে। আম জারের পতনের কথা ঘোষণা করতেই িছন সৌনক স্লোগান 
তুলল, 'সোভিয়েত জিন্দাবাদ'। সেইাদনই জাহাজের মধ্যে একটা সোভিয়েত 
গঠিত হয়ে গেল _ সেটা সব দিক 'দয়েই পেরগ্রাদ সোভিয়েতেরই মতো । 
সোভিয়েতকে আম রাশিয়ার মানুষের স্বাভাবিক সংগঠন বলেই মনে কার 
এর শিকড় রয়েছে গ্রামের ির-এ পেপ্টায়েত) আর শহরের আর্তেল-এ 
(সমবায় সংঘ)। 

অন্য কেউ কেউ মনে করেন সোভিয়েত সংক্রান্ত ধারণাটা এসেছে প্রাচীন 
শনউ ইংলস্ডের শহর-সভা কিংবা প্রাচীন গ্রীসের নগরী পারষদ থেকে। 
তবে, সোভিয়েতের সঙ্গে রাশিয়ার শ্রমজীবীদের সংস্পর্শ তার চেয়ে ঢের 
বেশী সরাসার। ১৯০৫ সালের ব্যর্থ বিপ্লবের সময়ে তারা সোভিয়েত 
সংগঠন পরথ করে দেখেছে । তখন তারা দেখোঁছল যে, হাতিয়ারটা ভাল। 
এবার তারা সেটা ব্যবহার করছে। 

জার উচ্ছেদ হবার পরে অল্প সময়ের জন্যে সমপ্ত শ্রেণীর মধ্যে একটা 
শনভেচ্ছার মরশহম এসোঁছল _ সেটা বিপ্লবের মধনন্দ্রকা' বলে পাঁরাঁচিত। 
তার পরে আরন্ত হল সেই ঘোর লড়াই : রাশয়ায় রাষ্ট্রক্ষমতার জন্যে বৃর্জেয়া 
আর প্রলেতারয়েতের মধ্যে মহাসংগ্রাম। এক দিকে _ প:জপাতিরা, 
জামদারেরা, শেষে ব্যাদ্ধিজীবীসমাজও দাঁড়াল অস্থায়শ সরকারের পক্ষে । 
অন্যাদকে _- শ্রামক, সৌনক আর কৃষক সমবেত হল সোভিয়েতগযালর 
পক্ষে । 

আম এই বিপুল সংখাতের মধ্যে গড়ে গেলাম । চোদ্দ মাস আমি 
থেকেছি গ্রামে গ্রামে কৃষকদের মধো, ড্রেণ্ে ট্েণ্টে সৌনকদের সাহচর্যে, আর 
শ্রামকদের সঙ্গে কারখানায় কারখানায়। তাদের দাঁষ্টতৈে আঁম দেখোছি 
বিপ্লবকে; সবচেয়ে নাটকীয় ঘটনায় আম অংশগ্রহণ করোছ। 

১৯১৮ সালের আগে পার্ট বাঁধবদ্ধভাবে নাম বদলে কাঁমউানস্ট নাম 
নেয় নি - তবু, কমিউানস্ট আর বলশেভিক এই শব্দ দুটিকে আমি একই 


অর্থে ব্যবহার করোছ। 
ফরাসী বিপ্লবে গর্বভরা কথা [ছল 'নাগারক'। রূশ বিপ্রবে গর্বময় 
কথা হল 'কমরেড'! _ তাভারশশৃ। কথাটাকে আম আরও সহজ করে 


লাখেছি _ তাভারশ্‌॥ 
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আমার কোন কোন প্রবন্ধ এখানে ব্যবহার করবার অনুমতির জন্যে 
আম নম্নালখিত পত্র-পান্নকার সম্পাদকদের কাছে খণশী: 'এাশয়া', 'ইয়েল 
রাঁভউ" 'ডায়াল', 'নেশন, এনউ 'রিপাবালকা, শনউ ইয়র্ক ইভানিং পোস্ট” । 

সোভয়েত রাশিয়ায় আগন্ভৃকেরা অবাক হয় পোস্টারের বহুলতায় _ 
টেলিফোনের খংটিতে, সবন্ত। সোভিয়েত যাঁকছু করে তার কারণটা মানুষকে 
বোঝাবার জন্যে তারা সচে্ট। নতুন আহ্বান এল অস্ত্র ধারণ করবার জন্যে, 
রেশনের পাঁরমাণ কমাতে হল, খোলা হল নতুন নতুন ইস্কুল কিংবা পাঠন্রম_ 
সব ক্ষেত্রেই সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় পোস্টার, তাতে বলা হয় কেন এটা, আর 
জনসাধারণ কীভাবে তাতে সহযোগতা করতে পারে। এর কোন কোন 
শিজ্পকর্ম। তার থেকে দুখানা পোস্টার এই বইয্লসে পুনঃমদাদ্রত করা 
হয়েছে __ তাতে রং ব্যবহার করা হয়েছে প্রায় হূবহ মূল পোস্টারের। তার 
ব্যয়ভার বহন করেছেন রাশিয়ার বন্ধ;রা, তাছাড়া, মিসেস জোঁস ওয়াই. 
[িম্বল আর মিঃ আরন বেকর্ম্যানের কাছেও পাঠকেরা বিশেষভাবে খাণী 
থাকবেন। 


প্রথম খণ্ড 


বিপ্লব করল যারা 


কৃষক, শ্রামক আর সোনকদের সঙ্গে 


প্রথম পাঁরচ্ছেদ 
বলশোভিকরা এবং শহর 


১৯১৭ সালের জনের গোড়ার দিকের এক ধবল রাররে আমি সেই 
প্রথম গেলাম পেতগ্রাদে। এ নগরা প্রায় সুমেরূ-বৃত্তের মধ্যেই পড়ে। তখন 
মধ্যরাত, কিল্তু উত্তরী রাতের 'বাশ্লন্ট কোমল আলোক-ন্লাত স্কোয়ার আর 
প্রসপেকগ্ীল ধেন যাদ্‌স্পর্শে উত্তাঁসত। 
তরঙ্গাঁয়ত ক্যাথারন খাল পাশে রেখে আমাদের গাঁড় চলল, নদীর ওপারে 
ধপটার-পল দুর্গের সরু চূড়াটা দেখা দিল একটা সোনালী সূচের মতো। 
তার পরে আমরা চললাম শীত প্রাসাদের পাশ 'দিয়ে, সেন্ট আইজাক 
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চিহ অসংখ্য স্তপ্ত আর০মর্করমর্তর ধার দিয়ে। 

কিন্তু এসবই হল অতাঁতের শাসকদের উদ্দেশে স্থাপিত স্মারকন্তত্ত। 
তাদের জন্যে আমার কোন ঢান ছল না -- কেননা, আমার আগ্রহ বতমান 
শাসকদের প্রাতি। মহান কেরেনাস্ক* তখন তাঁর বাগ্মী ক্ষমতার [শিখরে _ 
তাঁর কথা শদনতে চাইছিলাম আম। অস্থায়ী সরকারের মন্দের সঙ্গে 
আমার দেখা করবার ইচ্ছা। তাঁদের অনেকের সঙ্গে আমার দেখা হয়োছল, 
তাঁদের বলতে শুনোঁছ, তাঁদের সঙ্গে কথা বলোছি। তাঁরা কর্মক্ষম, অমায়িক 
এবং বাক্‌পটু। কিন্তু আমার মনে হয়েছে এ'রা জনগণের যথার্থ প্রাতানাধ 
নন -- এ*রা হলেন সব 'এক-রাতের সুলতান'। 

আপনা থেকেই আমি খোঁজ করলাম ভবিষ্যতের শাসকদের _ সোভয়েত- 
গলিতে যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন ট্রে থেকে, কল-কারখানা থেকে আর 
খামার থেকে। পৃথিবীর এক-ষচ্ঠাংশে রাশিয়ায় প্রায় প্রত্যেকাট বাহিনন, 
নগরী আর গ্রামে দাঁড়য়ে গেছে এই সোভয়েতগযীল। এইসব স্থানীয় 
সোভিয়েত তখন পেরগ্রাদে প্রথম সারা রাশিয়া সোভয়েত কংগ্রেসেন* প্রতিনাধ 
পাঠাচ্ছিল। 


প্রথম সারা রাশিয়া সোভিয়েত কংগ্রেস 


সামারক আকাদমিতে গিয়ে দেখলাম সোভিয়েত কংগ্রেস চলছে। তখনও 
দেওয়ালে ঝুলানো একটা ফলকে লেখা রয়েছে ঝলমলে অতাঁতের একটা 
অবশেষ: “মহা-মাহমান্বিত সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস ১৯১৬ সালের ২৮শে 
জান্ময়ারি তাঁরথে তাঁর উপস্থিত দিয়ে এই স্থানাটকে আনন্দময় করে 
তুলোছলেন।' 

সোনালী ফিতে লাগানো সব অফিসার, মূখে স্মিত হাঁসি-ফোটা সব 


* কেরেনাঁসক, আ. ফ -১৯১৭ সালে রাশিয়ায় 'বাঁভন্ন গঠনের অস্থায়ী 
সরকারের সভাপাঁতি-মন্তী। 
** ১৯১৭ সালের ১৬ই জুন থেকে পই জুলাই অবাঁধ চলে। 
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মোসাহেব আর যত পাঁরচারক সব ঝেপটয়ে িদেক্ন হয়েছে। মহা-সাহমান্বিত 
জার আর নেই। এখন এখানে শাসক হল মহা-মাহমান্বিত প্রজাতন্ত্_বিপ্পব : 
কালো জামা আর খাঁক কোট-পরা শত শত প্রাতনাধ সেই বিপ্লবের জয়গান 
করছে। 

এখানে সবাই এসেছেন দেশের প্রান্ত-প্রান্ত থেকে । এসেছেন হিমে জমা্ট- 
বাঁধা সুমের আর রৌদ্রো্জবল তৃকিন্তান থেকে, এসেছেন বাঁকাচোখ তাতার 
আর কটাচুল কসাক, বড়ো রুশণ, ছোটো রুশণী, পোল, লেৎ আর 'লিথায়ানিয়ার 
মানুষ _ সমস্ত রকমের উপজাতি, ভাষা আর পোশাক-আশাক। প্রাতীনাঁধদের 
মধ্যে রয়েছেন খাঁন, কামারশালা আর খামারের মেহনতক্রিষ্ট শ্রামক, টরেন্ট 
থেকে লড়াইয়ে পোড়-খাওয়া সৌনক, আর রাশিয়ার পাঁচটা নৌবহরের সাত- 
সমমন্দুরে টহল-দেওয়া নাবকেরা। এসেছেন “মার্চ-বিপ্লবীরা: মার্চের যে- 
ঝড় জারকে িংহাসন্চ্যত করল তার আগে এদের কোন 'নার্দস্ট চারত্র 
ছিল. না, এরা ছিলেন চুপচাপ, কিন্তু এখন তাঁরা বিপ্লবী রঙ চাঁড়য়ে এসে 
নিজেদের বলছেন সমাজতন্্ী। এসেছেন বিপ্লবের প্রবীণ ,কমঁরা,_ বহু 
বছরের অনশন, নির্বাসস আর সাইবেরিয়া-বাসের ভিতর দিয়ে যাঁরা 
আদর্শের প্রাত নিষ্ঠাবান, আর শত দৈনা-দ:দর্শার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ । 

সোভিয়েত কংগ্রেসের সভাপাঁত চখেইজে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 
আম রাশিয়ায় এসোঁছি কেন। বললাম, 'বাহ্যত সাংবাদিক হিসেবে এসোছি। 
কিন্তু আসল কারণ হল বিপ্লব। দর্ধ্নবার টান। চুম্বকের মতো বিপ্লব 
আমাকে টেনে এনেছে। আমি এসেছি তার কারণ, না এসে পারাঁছলাম না।' 

তান আমাকে কংগ্রেসে বক্তৃতা করতে বললেন। আম যা বলোছিলাম, 
ই জুলাই তাঁরখের 'সোভয়েত নিউজ-এ (ইজভোস্তয়া-য়) তার এই 
বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল : 


'কমরেডদব, আমোরকার সোশ্যালিপ্টদের অভিবাদন নিয়ে এসেছি আমি। বিপ্লব 
কেমন করে চালাতে হয়, সেটা আপনাদের বলবার গোস্তাকি আমাদের নেই। আমরা 
বরং এসেছি এই ববপ্রবের শিক্ষা পাবার জন্য, আর আপনাদের আর্জত বিপুল 
সাফলোর প্রতি আমাদের প্রশংসা প্রকাশ করবার জনো। 

“নৈরাশয আর হিংসার কালো মেঘ ঘাঁনয়ে এসোছিল মানবজাতির উপরে, সভাতার 
শিখাটাকে রক্তম্রোতে বয়ে দিতে চেয়োছিল। কিভ্ু, কমরেডসব, আপনারা উঠে 
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দাঁড়ালেন, আর সেই ?শখা জহলে উঠল আবার নতুন প্রভায়। সর্ব প্রত্যেকের অন্তরে 
ম্বাক্তর উদ্দেশে আস্থার পুনরুজ্জীবন ঘাঁটয়ে ?দয়েছেন আপনারা! 

“সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, গণতন্ত্র __ খুবই গর্বময় সুন্দর সুন্দর কথা। কিস্তু কোটি কোটি 
বেকার মানুষের কাছে সেগুলো নিতান্তই কথার কথা। নিউ ইয়কের ১,৬০,০০০ ভূখা 
ছেলে-মেয়ের কাছে এ কথাগুলো অন্তঃসারশূন্য। কথাগুলো ব্যর্থ পারিহাসের মতো 
শননাবে ফ্রান্স আর ইংলশ্ডের শোবিত শ্রেণীগীলর কাছে। এই কথাগনাঁলকে বাস্তবে 
রূপাায়িত করাই আপনাদের কর্তব্য। 

'রাজনীতিক বিপ্লব আপনারা সংঘাঁটিত করেছেন। জার্মান সমরবাদের বিপদ থেকে 
মুক্ত আপনাদের পরবতর্শ কাজ হল সামাঁজক বিপ্লরব। তখন সারা পাঁথবীর শ্রামক 
পশ্চিমের দিকে না তাকিয়ে, তাকাবে পথের '্দকে -- মহান রাশিয়ার দিকে, এখানে 
এই পেররগ্রাদে মার্স ময়দানের দিকে, যেখানে শায়ত রয়েছেন আপনাদের বিপ্লবের 
প্রথম শাহদেরা। 

মুক্ত রাশিয়া জিন্দাবাদ! বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক! বিশ্ব-শান্তির জয় হোক! 


ফেরত-বন্তৃতায় চৃথেইজে আহবান জানালেন 'মানবজাতিকে কলাৎকত 
করছে এবং রাশয়ার মুক্তির মহান দিনগুলি আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইছে 
যে-ভয়াবহ হত্যাকান্ড' সেটার অবসান ঘটাবার জন্যে পৃথবীর সমস্ত দেশের 
শ্রামক যেন তাঁদের সরকারের উপর চাপ দেন। 

প্রবল হর্ষধবাঁন উঠল, তার পরে কংগ্রেসে সোঁদন আলোচ্য বিষয় নেওয়া 
হল -- ইউক্রেন, শিক্ষা, যুদ্ব-বিধবা আর অনাথেরা, রণাঙ্গনের জন্যে খাদ্য- 
বাবস্থা, রেলপথ মেরামত, ইত্যাদ। এসবই অস্থায়ী সরকারের কাজ ছিল। 
কিন্তু সে-সরকারটা ছিল আনাড়ী আর অপদার্থ। তার মন্ত্রীরা বক্তৃতা 
মারছে, কোঁদল করছে, ঘোঁট পাকাচ্ছে আর কূটনীতিকদের আপ্যায়ন করছে। 
অথচ, কাঠন কাজটা করতে তো হবে কাউকে । মন্নীদের 'নাক্কুয়তায় 
সে কাজগুলো তখনই চলে আসাঁছল জনগণের সোভয়েত্গুলিরই 
হাতে। 


বলশোভিকেরা এলেন 


প্রথম সোভিয়েত কংগ্রেসে প্রাধান্য ছিল ব্দদ্ষিজীবশদের -_ ডাক্তার, 
হীঁ্জানয়র আর সাংবাদিকদের এরা ছিলেন মেনশোভিক আর সোশ্যালিস্ট- 
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রেভালউশানারি* পা্টর লোক। একেবারে বাঁদিকে ছিলেন সূস্পন্ট 
প্রলেতারায় শ্রেণীর ১০৫ জন সদস্য __ সাধারণ শ্রামক আর সৈনিক। তাঁরা 
ছিলেন উদ্যোগী আর সম্মিলিত, তাঁরা বলছিলেনও প্রবল আন্তারকতার 
সঙ্গে। প্রায়ই হাঁস-চাট্টা ক'রে, টি মেরে তাঁদের বাঁসয়ে দেওয়া হাচ্ছিল - 
ভোটে হারিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। আমার বুয়া গ্রাইড কথায় বিষ ঢেলে 
বললেন, “ওগুলো হল বলশোভিক। প্রায় সব কটাই মুখন্ন বেপরোয়া আর 
জার্মান চর।' ব্যস! হোটেলের দালানে, আঁতাঁথ-অভ্যর্থনা কক্ষে কিংবা 
কূটনীতিক অহলগ্ীলতে এর বৌশ 'কিছ7 জানবার উপায় ছিল না। 

আমি ককস্তু সংবাদাদর জন্যে গিয়োছলাম অন্যন্ব। আম 'গয়োছিলাম 
কলকারখানা এলাকাগালতে। দিজানি-তে দেখা হল মেকানিক সার্তভ-এর 
সঙ্গে _ তান আমাকে তাঁর বাড়তে যেতে বললেন। বাঁড়তে বড় ঘরের 
কোণে একটা লম্বা রাইফেল । 

সাতভি বুঝিয়ে বললেন, “এখন প্রাত্যেকাঁট শ্রামকের হাতে আছে বন্দ্‌ক। 
এক সময়ে আমরা এটা ব্যবহার করোছিলাম জারের পক্ষে লড়বার জন্যে _ 
এখন আমরা লড়ছি 'নজেদের জন্যে। 

ঘরের আর এক কোণে ছিল সেণ্ট ?নিকোলাসের আইকন, তার সামনে 
ছোট্র দীপাঁশখা। 

সার্তত বিষয়টা ব্যাঝয়ে বললেন, “আমার স্ত্রী এখনও ধর্মীনষ্ত। সে 
সন্তে বিশ্বাস করে। তার ধারণা এ সম্তের কল্যাণে বিপ্লবের মধ্যে আমি 
নিরাপদ থাকব। সাধ্ু-সম্ভ গিনা এক বলশোভিককে দয়া করবে!' একটু 
হেসে বললেন, যেই বোগ;! এতে কোন ক্ষাত নেই। সম্ভগুলো অদ্ভুত 
ধরনের শয়তান। তারা যে কী পারে, আর কণ না পারে, কিছুই বলা 
যায় না।' 
কারণ আম আমোরকান। আর একজন আমোরকানকে দেখলাম এই কামরায় 


* ৯৯০১-১৯০২ সালে গাঁঠত পোঁট বুর্জোয়া পার্ট, কৃষকদের মধ্যে 
শ্রেণীদ্বন্থ ও প্রলেতারীয় একনায়কত্ব অস্বীকার করত তারা । বিপ্লব বেড়ে ওঠার সঙ্গে 
সঙ্গে তারা প্রাতিবিপ্রবী পার্টিতে পারত হয়। 
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আইফনের আলোর মৃদ. আভায় তিনি দেওয়াল থেকে আমার 'দকে তাঁকয়ে 
ছিলেন: আব্রাহাম লিঙ্কনের সেই মহান, ঘরোয়া, সতেজ মুখখানি। 
ইলনয়সের বনে পুরোগামীদের কুটির থেকে তান এসে গেছেন ভলগার' 
ধারে এই শ্রামকের কুটিরে। রাশিয়ার একজন শ্রামক আলোকের সন্ধান 
করাছিলেন _ আর লিঙ্কনের অন্তর দপ করে উঠে সেই শ্রামকের অন্তর 
স্পর্শ করেছে অর্ধশতক আর অর্ধ-পাঁথবাঁর ব্যবধান পোয়ে । 

তাঁর স্ব ভীক্ত করতেন 'অভ্ভুত-কর্মা, সেন্ট নিকোলাসকে, তেমাঁন 
তিনি তাক্তি করতেন মহান 'মুক্তিদাতা' লি্কনকে। লিঙ্কনের প্রাতকাতি 
তাঁর ঘরে রয়েছে সবশ্রে্ঠ সম্মানের স্থানে। আর, একটা চমকপ্রদ 
কাজ করেছেন তান: িঙ্কনের কোটের বূকে তান লাগয়ে 
দিয়েছেন একটা লাল ফিতে, আর সেই ফিতের উপরে লেখা রয়েছে _ 
বলশোঁডিক। 

গিলঙ্কনের জীবন সম্বন্ধে সার্তভ জানেন সামান্যই । তান শনধদ জানতেন 
যে, 'িগ্কন দাঁড়য়েছিলেন আচারের বিরুদ্ধে, দাসদের 'তাঁন মনাক্ত 
দিয়োছিলেন, আর তাই তাঁর অপযশ হয়োঁছল, তান নির্যাতিত হয়েছিলেন। 
সার্তভের দৃষ্টিতে সেটাই বলশোঁঙকদের সঙ্গে তাঁর নৈকট্যের নিদর্শন। 
শ্রদ্ধার গ্রেম্ঠ প্রতীক হিসেবে 'তানি লঙ্কনকে এই লাল রঙে চাহুত 
করেছেন। 

আম দেখোঁছ কলকারখানা আর বুল্ভারগদুলো হল আলাদা আলাদা 
দানয়া। 'বলশোভক' শব্দটা এই দই দানয়ায় যেভাবে উচ্চারিত হয় 
ততেও আকাশ-পাতাল পার্থকা। বূল্ভারে শব্দটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে 
থাকে মুখ-সটকানো আর একটা গাল, আর শ্রামকদের মুখে শব্দটা হয়ে 
উঠোঁছল প্রশংসা আর সম্মানের প্রতক। 

বনর্জোয়াদের নিয়ে বলশোঁভকদের কোন মাথা-ব্যথা ছিল না। শ্রামকদের 
কাছে নিজেদের কর্মসূচীটাকে ব্যাখ্যা করবার কাজেই তাঁরা ব্ন্ত ছিলেন। 
ফ্ান্সে রাশিয়ান বাহনী থেকে যেসব প্রাতাঁনাধ কংগ্রেসে এসেছিলেন তাঁদের 
কাছ থেকে আমি সরাসাঁর এ কর্মসূচী পেয়োছিলাম। 

এই বলশোভকরা সরাসাঁর বললেন, 'আমাদের দাঁব হল-হ্বদ্ধ না 
চালিয়ে বিপ্লব চালিয়ে ষাওয়া। 
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শয়তানের ওকালাতর ঢঙে আম প্রশন করলাম, 'কেন, আবার বিপ্লবের 
কথা কেন? বিপ্লব তো হয়ে গেছে _ নয় কি? জার আর তার দলবল তো 
গেছে। গত এক শ' বছর ধরে আপনারা তো তাইই চাইছিলেন, তাই না? 

তাঁরা উত্তর দিলেন, “তা ঠিক, জার গেছে _ কিন্তু বিপ্লব সবে শুরু 
হয়েছে। জারের উচ্ছেদ হল একটা ঘটনা মান্ত। শাসকশ্রেণী রাজতল্্ীদের 
হাত থেকে শ্রামকেরা ক্ষমতা নিয়েছে আর একটা শাসকগ্রেণী বুর্জোয়াদের 
হাতে সে ক্ষমতা দেবার জন্যে নয়। দাসত্বর নাম যা-ই দেওয়া হোক না কেন 
সেটা দাসত্বই।' 

আম বললাম, “দাধারণভাবে সারা পাথবী এখন মনে করছে যে, এখন 
রাশিয়ার কাজ হল ফ্রান্স কিংবা আমোরিকার মতো প্রজাতন্ গড়ে তোলা _ 
পশ্চিমের মতো 'বাঁতন্ন 'বাঁধ-বিধান আর প্রাত্ঠান স্থাপন করা!" 

জবাবে তাঁরা বললেন, পণ্তক সেটাই আমরা করতে চাই নে। আপনাদের 
সরকারগুলো কিংবা প্রাতিষ্ঠানগুলো সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোন শ্রদ্ধা 
নেই। আমরা জানি আপনাদের রয়েছে দারিদ্র, বেকার আর উৎপাঁড়ন। 
একাদকে সব বাস্তু, আর অন্যদিকে সব প্রাসাদ। একাঁদকে লক-আউট, 
শান্ত-তালিকা, মিথ্যক সংবাদপ্রজগতং আর গুণ্ডা দিয়ে পীঁজপাতিরা 
শ্রমজীবীদের বিরদ্ধে লড়ছে _- আর অন্যাদকে ধর্মঘট, বয়কট, আর বোমা 
দিয়ে পাল্টা লড়াই চালাচ্ছে শ্রম্জীবীরা। আমরা শ্রেণীতে-শ্রেণীতে এই হদ্ধের 
অবসান ঘটাতে চাই। আমরা চাই দারিদ্র্যের অবসান ঘটাতে । একমান্ শ্রামক, 
একমাত্র কাঁমউীনস্ট ব্যবস্থাই সেটা করতে পারে। রাশিয়ায় আমরা আনতে 
যাচ্ছি তাইই।' 

আঁম বললাম, “অর্থাৎ কনা, বিবর্তনের নিয়মগনুলোকে আপনারা এঁড়য়ে 
যেতে চাইছেন। আপনারা ভাবছেন রাশিয়াকে পশ্চাৎপদ কষপ্রধান রাষ্ট্র 
থেকে উচ্চসংগঠিত সমবায় কমনওয়েলথে সহসা রূপান্তারত করা যাবে যেন 
যাদমন্বলে। অস্টাদশ শতাব্দী থেকে আপনারা লাফ দিতে চাইছেন দ্বাবংশ 
শতকে । 
ডাঁঙয়ে-যাওয়া কিংবা যাদুমল্লের উপর আমরা 'নর্ভর করাছি নে। আমরা 
নির্ভর করাছ শ্রামক আর কৃষকের একত্রিত বিপুল ক্ষমতার উপর।" 


৯৬ 


বাধা দিয়ে আমি প্রশন করলাম, "কিন্তু সেটা করবার মতো মাথাওয়ালা 
লোক কই? জনগণের বিপুল অজ্ঞতার কথাটা একবার ভেবে দেখুন তো 

তাঁরা একটু সজোরে বললেন, 'মাথাওয়ালা লোক! আপাঁন ভাবছেন 
আমরা মাথা নত করব উন্নততমদের' কাছে? বলতে পারেন, এই যদুদ্ধটার 
চেয়ে মাস্তজ্কাবহীীন, নির্ধেধ আর পাপাচার হতে পারে আর কিছু? তার 
জন্যে দায় কে? শ্রমজীবণ শ্রেণীগুলি নয় -- প্রত্যেকটি দেশের শাসক 
শ্রেণীগীলই। এত সব মগজ আর সংস্কৃতিওয়ালা জেনারেল আর 
রাষ্ট্ীনায়কেরা যে-নদারূণ তালগোলপাকানো অবস্থা সৃষ্টি করেছে তার চেয়ে 
নিকৃষ্ট [িছন িশ্চয়ই জনগণের অজ্ঞতা আর অনাভিজ্ঞতার দরদন হতে পারত 
না। জনগণের উপর আমরা আস্থা রাখ। তাদের সৃজনশীল শীক্তর উপর 
আমরা আদ্ছা রাখি। সামাজিক বিপ্লব আমরা ঘটাবই 

প্রন করলাম, "কত্ত কেন?" 

'তার কারণ, মানুষের বিবর্তনের ধারায় এটাই পরবতাঁ ধাপ। এককালে 
ছিল দাস-ব্যবস্থা। তার জায়গায় এল সামন্তবাদ। আবার, সেটার জায়গায় 
এল প:ীজিবাদ। এবার পঠাঁজবাদকে বিদায় িতেই হবে। এর উদ্দেশ্য সাধিত 
হয়ে গেছে। পরীঁজবাদ সম্ভব করেছে বৃহদায়তনে উৎপাদন, পাঁথবীব্যাপী 
শিল্পায়নব্যবস্থা। এবার তার প্রস্থানের পালা। সাম্রাজ্যবাদ আর যদ্ধের প্রজনক, 
শ্রামকের ঘাতক, আর সভ্যতার নাশক _ এই পরীজবাদকে এখন পরবতর্ঁ 
পর্ব কাঁমউনিস্ট ব্যবস্থার জন্যে স্থান ছেড়ে দতে হবে। এই নতুন 
সমৃজবাবস্থাটাকে নিয়ে আসাই শ্রামিক শ্রেণীর হীতহাসানাদস্টি কর্তব্য। 
রাশিয়া আঁদম পশ্চাৎপদ দেশ হওয়া সত্বেও, সমাজাবপ্লব আরন্ত করতে হবে 
আমাদেরই। সেটাকে এঁগয়ে নিয়ে যাবার কাজটা সারা পাঁথবীর শ্রামক 
শ্রেণীর। 

পাীথবাঁটাকে নতুন করে গড়ে তোলা _ এ এক অসমসাহাসিক কর্মসূচী। 

রুট মিশনের জেমৃূস্‌ ডানকান যখন এসে বাত্তাভীত্তক ইউনিয়ন, 
ইউনিয়নের টিকিট আর 'দনে আট-ঘণ্টা কাজের বিরাক্তকর কথা শুরু 
করোছিলেন তখন তাঁর কথাগলো যে এখানে 'নতান্ত তুচ্ছ শুনিয়োছিল তাতে 
আশ্চর্য হবার কছন নেই। তাঁর শ্রোতারা হয় মজা পাঁচ্ছলেন, নয়ত বিরক্ত 
হয়ে উঠাছিলেন। পরাঁদন একটি সংবাদপন্রে তাঁর দু-ঘণ্টার বক্তৃতার এই 


যর ৯৭ 


বিবরণ প্রকাঁশত হয়োছিল: 'আমোরকান ফেডারেশন অব লেবরের পহ- 
সভাপাঁতি গত রাতে সোঁভিয়েতগুলোর কাছে বক্তৃতা করেন। স্পন্ট বোঝা 
গেল, প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে এসে তান দুটো বক্তৃতা তোর 
করোছিলেন _ একটা রাশিয়ার মানুষের উদ্দেশে, আর একটা অজ্ঞ 
এসাকমোদের উদ্দেশে : স্পঙ্টই বোঝা যায় যে গত রাত্রে তান ভেবোছলেন, 
বক্তৃতা করছেন এসাঁকমোদের সামনে ।' 

বলশোভকদের কাছে একটা মস্ত বৈপ্লাবক কর্মসূচী তুলে ধরা হল এক 
'জানস, কস্তু, ১৬,০০,০০,০০০ মানুষের দেশকে দিয়ে সেটা গ্রহণ করানো 
অন্য ব্যাপার -- 'দিবশেষত তখন বলশোঁভক পার্টিতে সদস্যসংখ্যা ছিল 
১৫০,০০০" বোশ নয়* বলে। 


আমোরকায় শিক্ষা-পাওয়া বলশেভিকেরা 


তব, বলশোভিক ধ্যানধারণাগালকে মানদধের কাছে শ্রদ্ধেয় করে তুলবার 
অনুকূলে সক্রিয় ছিল বহু উপাদান প্রথমত, মানুষকে বুঝতেন 
বলশোভিকেরা। অপেক্ষাকৃত লেখা-পড়া-জানা অংশগ্যীলর মধ্যে, যেমন 
নাবকদের মধ্যে বলশোভকেরা প্রবল ছিলেন, এবং শহরের কারিকর এবং 
অন্যান্য শ্রমজশবীরা বহলাংশে ছিলেন বলশোঁভক। সরাসার জনগণেরই 
ভিতর দিয়ে গ'ড়ে-ওঠা বলশোভকেরা কথা বলতেন জনগণেরই ভাষায়, 
তাঁরা ছিলেন তাদের সমখ-দনখের ভাগদার, আর তাঁদের ভাবনা-চিন্তাও 
ছিল জনগণেরই। 

বলশেভিকরা জনগণকে বূঝতেন _ এ কথাটা খ্যব ঠিক নয়। তাঁরাই 
হলেন জনগণ। তাই তাঁরা ছিলেন আস্থাভাজন। এতকাল 'বাভন্ন শ্রেণীর 
কাছে প্রতারত হওয়ায় রাঁশয়ার শ্রমজীবী জনগণ এখন আস্থা স্থাপন করল 
একমাত নিজেরই শ্রেণীর ওপর । 

আমার এক বন্ধুর এ উপলাদ্ধি এসৌছল অদ্ভুতভাবে। তাঁর নাম 


* এটা কোন্‌ সমক্রের সংখ্যা সেটা লেখক উল্লেখ করেন নি। প্রকৃতপক্ষে, বষ্ঠ 
কংগ্রেস (জুলাই ১৯১৭) লাগ্যত রাঁশয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যসংখ্যা ছিল 


২,৪০,০০০। 


৯৮ 


ক্রাসনোশ্চকভ-_ এখন তিনি দুর প্রাচ্য প্রজাতন্মের সভাপাতি।* িকাগোর 
শ্রামক ইনাস্টাটউট থেকে এসে তান শ্রামকদের পক্ষ নেন। কর্মক্ষম, বাকপটু 
লোক, তান িকোলায়েভস্ক্‌ নগরী পাঁরষদের সভাপাঁত 'নর্বাঁচত হলেন। 
সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে 'বাহিরাগত মুটে' বলে বুর্জোয়া সংবাদপত্রে আক্রমণ 
চালানো হল। 

বলা হল, মহান রাশিয়ার নাগারকগণ, শিকাগোয় যে ছিল কুলি, জানালা 
পাঁর্কার করত, সে এখন আপনাদের শাসক হয়েছে -- এতে আপনারা 
লজ্জা বোধ করছেন না? 

তার একটা কড়া জবাব লিখলেন ক্রানোশ্চকভ -_ তাতে তিনি উল্লেখ 
লভি করোছিলেন। প্রবন্ধটা নিয়ে এ কাগজের আঁপসে যাবার পথে তান 
সোভিয়েতে গেলেন, _ এ আক্রমণের ফলে শ্রামকদের দৃষ্টিতে 'তানি 
কতখানি হেয় হয়েছেন সেটা বুঝবার জন্যে। 

দরজা খুলে ঢুকতেই একজন চিৎকার করে উঠল, 'তাভারশ্‌ 
কাসূনোশ্চকভ!' সেখানে যারা ছিল সবাই উঠে দাঁড়য়ে নাশ! নাশ? 
(আমাদের! আমাদের!) বলে হর্ষধ্ান তুলে তাঁর হাত চেপে ধরল। তারা 
বলল, “কমরেড, কাগজটা একটু আগেই আমরা পড়লাম। এতে আমরা সবাই 
খ্যাশ হয়োছি। আপনাকে আমাদের ভাল লাগত বরাবরই, 'কস্তু আপনাকে 
আমরা বুর্জোয়া বলে মনে করতাম। এখন দেখা গেল আপাঁন আমাদেরই 
একজন -_ সত্যিকারের শ্রমজীবী, তাই আপনাকে আমরা ভালবাসি। আমরা 
সবাঁকছ; করব আপনার জন্যে। 

বলশেভিক পার্টর শতকরা 'ছিয়ানব্বই জন ছিলেন শ্রমজীবী; সরাসার 
শ্রমের জীবন থেকে আসেন নিন এমনসব ব্বাদ্ধজীবীও অবশ্য পার্টতে 
িলেন। তবে, লৌনন আর ব্রাস্ক দুঃখকম্টের জীবনের এত কাছাকাছি 
ছিলেন যে, গাঁরব মানুষের ভাব-ভাবনার কথা তাঁদের জানা ছিল। 


* দূর প্রাচ্য প্রজাতন্তের জনকামশার পাঁরঘদের সভাপাঁতির কথা বলা হচ্ছে। সেই. 
পারষদটি রুশ স্মোভয়েত ফেডারেটিভ সমাজতাল্রিক প্রজাতন্দের জনকমিশার পাঁরষদের 
অধীন ছিল। 


৮ ৯৯ 


বলশোভকরা আধিকাংশ ছিলেন তরুণ, _ দায়িত্বে তাঁদের ভয় নেই, 
নেই মৃত্যুভীতি, আর উপরের শ্রেণীগুির সঙ্গে তাঁদের বৈসাদৃশ্য ছিল 
এই যে, কাজ করতে তাঁদের কোনো ভয় ছিল না। তাঁদের অনেকেরই সঙ্গে, 
বিশেষত আমোরকায় নির্বাসন থেকে যাঁরা দলে দলে এখন ফিরে আসাছলেন 
তাঁদের সঙ্গে আমার বন্ধনত্ব হয়েছিল। 

তাঁদের মধ্য একজন -_ ইয়ানশেভ _ ছিলেন একেবারে আক্ষারক 
অর্থেইি সারা পাঁথবীর শ্রামক। জারের বিরুদ্ধে স্বগ্রামবাসীদের উস্কে দেবার 
দায়ে দশ বছর আগে তিনি রাশিয়া থেকে 'বতাঁড়িত হন। তান ছিলেন 
হামবুর্গের ডকের কাট; আস্ট্রয়ার খাঁনতে-খাঁনতে [তিনি খাদ থেকে কয়লা 
খখড়েছেন; ফ্রান্সের কারখানায় ঢালাই-্ঘরে তান ইস্পাত ঢেলেছেন। 
আমোরকায় তান চামড়া কারখানায় খাস্তা হয়েছেন, টেক্সটাইল মলে ধোলাই 
হয়েছেন, ধর্ম ঘটশদের সারিতে দাঁড়িয়ে মার খেয়েছেন। বিদেশ ঘুরে তান 
চারটে ভাষা শিখেছেন, আর বলশোভকবাদের প্রতি উদ্দীপনাময় বিশ্বাস 
অর্জন করেছেন। একাঁদন ছিলেন কৃষক _ এখন হয়ে উঠেছেন শিল্পক্ষেত্রের 
প্রলেতারিয়ান। 

একজন ব্যঙ্গ লেখক প্রলেতারায় সংজ্ঞা দিয়েছেন 'বাঁলয়ে-কইয়ে শ্রামক' 
বলে। ইয়মানশেভের স্বভাবই ছিল বোঁশ কথা না-বলা। 'কস্তু এবার এল তাঁর 
বলার পালা। তাঁরই মতো নিষূত িযত শ্রামকের তখন চাই আলোক *_ 
সেই আহবানে তাঁর ম্‌থে কথা ফুটল : কলে-কারখানায় আর খাঁনতে-খাঁনতে 
তানি বক্তৃতা দিতে থাকলেন -- কোন বাদ্ধজীবার সাধ্যে কুলায় না তেমন 
বন্তৃতা। গরমকালের মাঝামাঁঝ অবাধ তিনি দিন-রাত হাড়-ভাঙা খাটুনি 
খাটলেন -_ শেষে আমাকে নিয়ে গেলেন গ্রামে, সে-ঘটনা আমি ভুলব না। 

আর এক জন কমরেড হলেন ভস্‌কভ _ আগে নিউ ইয়র্কে 
১০০৮ নম্বরের ছ.তারামস্তরী' ইউানয়নের প্রাতানাধ, এখন সেস্বোরেখস্কে 
রাইফেল কারখানার পারিচালক শ্রামক কাঁমাঁটর সদস্য। আর একজন হলেন 
ভলোদারাঁস্ক, সোভিয়েতের জন্যে খাটতেন মান্রাতিরিক্তভাবে এবং তাতেই 
আনন্দে মাতোয়ারা। একবার তিনি আমার কাছে বলে উঠোঁছলেন, 'এই কয়েক 
সপ্তাহে সাত্যিকারের আনন্দ যা পেয়েছি তা পণ্টাশ জনের সারা জীবনেও 
পাওয়া সন্তব নয়! আর নেইবৃত -_ সঙ্গে এক পাঁজা বই, আর ব্রেইলচ্ফোর্ডের 
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লেখা “দ্য ওঅর অব স্টীল জ্যাণ্ড গোল্ড' উন্মাদ হয়ে পড়ছেন। বলশোভক 
প্রচারে পশ্চিমী গাঁতবেগ আর প্রণালী এনে 'দিয়ৌছলেন এইসব আঁভিবাসী। 
রুশ ভাষায় '5125190৮ বলে কোন শব্দ নেই। মহা-উৎসাহণ এইসব ষূব্ক 
হলেন 5£8০8970" আর কর্মোদ্যোগের অসাধারণ প্রতীক। 

পেনরগ্রাদ ছিল ব্লশেভিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল। হীতিহাসের সংক্ষত্ 
পরিহাস 'নাহত রয়েছে এতে । মহাসম্লাট ?পটারের গর্ব আর গোরবের বন্ধু 
ছিল এই নগরী । এখানে 'ছিল একটা জলাভূমি, আর সেটাকে তান একটা 
দেদঈপ্যমান রাজধানীতে রূপান্তারত করেছিলেন। ভিৎ তোর করবার জন্যে 
গোটা গোটা বনভূমির গাছ আর গোটা গোটা পাথরের খাঁন উজাড় করে এনে 
ঢেলোছিলেন সেই জলাভূমিতে। পেব্গ্রাদ যেন িটারের লৌহদ্‌ঢ় ইচ্ছাশাক্তর 
উদ্দেশে রাঁচত বিশাল কীতিস্তস্ত। তেমনি, এ হল অশেষ নিষ্ঠুরতারও 
স্মৃতিত্তন্ত _ কেননা, এ নগরী শুধু িষুত নষূত পাঁজার উপরেই "নার্মিত 
হয়োছিল, তা নয়, মানুষের িষ্[ত যত হাড়ের উপরও বটে। 

সেই জলাভূমিতে শীত, তুখা আর রোগ-মত্যুর মধ্যে গরুভেড়ার মতো 
পালে পালে মেহনত নর-নারীদের নিয়ে ঘাওয়া হয়োছল। আর মৃত্যুর 
কবলে তারা 'নঃশোঁষত হবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে নিয়ে আসা হয়োছল আরও 
আরও ভূঁমদাসকে। একেবারে খাল হাতে আর লাঠি 'দয়ে মাটি খুড়েছে 
তারা; মাথার ট্রাপতে করে, কোঁচড়ে করে মাঁট বয়েছে। িপাঁটপ করে হাতুঁড় 
পড়ছে, চাবনক চলছে শপাশপ, মৃতপ্রায় মেহনতীর আর্ত চৎকার উঠেছে-_ 
পিরামিডগ্লোর মতো মাথা তুলে দাঁড়াল পেব্রগ্রাদ। 

সেই দাসদের বংশধরেয়া এখন বিদ্রোহী । পে্গ্রাদ হয়ে উঠেছে বিপ্লবের 
মাথা? এখান থেকে প্রাতাঁদন 'বাভিন্ন দণর্ঘ জেহাদশ সফরে বের হয় প্রচারক- 
দল। প্রাতাঁদন এখান থেকে বস্তা-বস্তা আর গাঁড়-গাঁড় ছাপানো বলশোঁভক- 
বাণী ছড়িয়ে দেওয়া হয় চতুর্দকে। জুন মাসে পেরগ্রাদ থেকে প্রকাঁশত 
হচ্ছিল 'প্রাভদা' সত্য), 'সোনক" "গ্রামের গাঁরব' _ এগনালর প্রচারসংখ্যা 
ছিল নিষূত িষূত। বাঁলতে মাথা গোঁজা উটপাখর মতো, 'বাভন্ন 
বৃলভারের কাফেগুলিতে মাথা-গোঁজা মিনুপক্ষীয় শাক্তর পর্যবেক্ষকেরা যা 
বিশ্বাস করতে চান তাই বলে দিলেন, 'সবই জার্মান পয়সার খেল্‌।' তাঁরা 
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কত্ত একটু চোখ ফেরালেই দেখতে পেতেন একটা ডেস্কে ধার দিয়ে সুদীর্ঘ 
লাইন দিয়ে লোকে চাঁদা দিয়ে যাচ্ছে _ দশ কোপেক, দশ রূবল, হয়ত এক 
শ' রুবলও | এরা সব শ্রমিক, সৈনিক, আর কৃষকও __ প্রত্যেকে বলশোঁভক 
সংবাদপন্রজগতের জন্যে নিজের সাধ্যমতো দান করে যাচ্ছে। 

বলশেছিকদের সাফল্য যত বোঁশ হতে থাকল, তাঁদের 'বরদদ্ধে হৈহল্লাও 
ততই বেড়ে চলল। অন্যান্য পা্টর সব্দ্ধি আর 'সংযমের প্রশংসা করে 
বুর্জোয়া সংবাদপন্রজগৎ বলশোভকদের বিরুদ্ধে কড়া-হাতে ব্যবস্থা অবলম্বন 
আবাস দেওয়া হল শীত-প্রাসাদে, তখন বলশোঁভকদের পোরা হচ্ছিল জেলে) 

অতাঁতে সব পাই নীতানম্ঠার জন্যে ক্রেশ ভোগ করেছে। এখন সেই 
দ্দভেগ ভোগ করবার পালা প্রধানত বলশোভকদের। বলশোভকরাই আজকের 
দিনের শাহদ। এতে তাঁদের মর্যাদা বাড়ল। নির্যাতনের দরুন তাঁরা সখ্যাঁত 
অন করলেন। জনগণ এখন বলদশোভক মতবাদে কান ?দয়ে বুঝল, কী 
আশ্চর্য, এটা যে তাদের আশা-আকাক্্ষারই বড় সান্নিকট। 

তবে, জনগণ যে চূড়ান্তভাবে বলশোভতিকদের পতাকাতলে সমবেত হল 
সেটা কিন্তু বলশোভকদের আত্মত্যাগ্গ আর উৎসাহ-উদ্দীপনার দরুন নয়। 
আরও পরান্নাস্ত সহযোগণী ছিল বলশোভিকদের পক্ষে। সবচেয়ে বড় মিত্র হল 
ক্ষুধা _ তিনগনণো ক্ষদধা: রাঁটির জনো, শা্তর জন্যে, জমির জন্যে 
জনপাঁরসরে ক্ষুধা । 

গ্রামাণ্টলের সোভিয়েতগ্ীলতে আবার উঠল কৃষকদের সেই প্রাচীন 
স্লোগান: 'জমির মাঁলক ভগবান আর জনসাধারণ।' শহরের শ্রামকেরা 
ভগবানের নামটা বাদ দিয়ে স্লোগান তুলল __ 'শ্রাীমকই কারখানার মালক।' 
রণাঙ্গনে সোনকেরা ঘোষণা করল: 'যদদ্ধের মালক শয়তান। তার সঙ্গে 
আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা চাই শা! 

মহা তোলপাড় চলাছল জনগণের মধ্যে। সে তোলপাড়ের চাপে তারা 
সব্বন্ধ চ্থাপন করল ভঁম কাঁমটি, কারখানা কাঁমাঁট আর রণাঙ্গন কামাটি। মুখর 
হয়ে উঠল তারা, রাঁশয়া তখন কোটি কোট বাগ্মঈর দেশে পাঁরণত হল। 
রাস্তায়-রাস্তায় বিভিন্ন বিপুল গণ-মিছিলে বেরিয়ে পড়ল তারা। 
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"দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
মাছলের নগরী পেব্রগ্রাদ 


১৯১৭ সালের গোটা বসন্ত আর গ্রীন্মকাল জ.ড়ে চলল 'মাঁছলের পর 
মাঁছল। 'মাঁছলে রাশিয়া বরাবর সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। এখন মাছিলগুলো 
হল আরও লম্বা _ 'মাঁছলের পুরোভাগে এখন পাদ্রী-পুরনতের বদলে 
জনগণ, তাদের হাতে ইকনের বদলে লাল পতাকা, আর কণ্ঠে স্তো্ের 
বদলে বিপ্লবের গান। 

পয়লা জৃলাইয়ের পেব্রগ্রাদকে ?িক কেউ ভুলতে পারে! মেটে আর জলপাই 
রঙের পোশাকে সব সোনক, নীল আর সোনালী রঙে ঘোড়সওয়ারেরা, 
নৌবাহিনী থেকে এসেছে সব সাদা-জামা গায়ে নাবিক, কালো-জামা গায়ে 
সব কলের মজহর, নানা রঙের ঘাগরা-পরা মেয়েরা -- বিশাল স্রোতের মতো 
সেই মিছিল গ'্জে চলেছে নগরাঁর প্রধান প্রধান সড়ক দিয়ে। এই মাছলে 
যারা পা মালয়েছে তাদের প্রত্যেকের বুকে একটা লাল বো, একটা লাল 
ফুল, একটা লাল ফিতে; মেয়েদের মাথায় জড়ানো লাল রূমাল, আর প:রুষদের 
গায়ে লাল ববাশৃকা। সবার মাথার উপরে টকটকে লাল ফেনার মতো 
ঝলমলিয়ে আন্দোলিত হচ্ছে হাজার লাল পতাকা। 

গান গেয়ে প্রবাহত হয়ে চলল এই জনদ্রোত। 

তিন বছর আগে আম দেখোঁছলাম প্যারসমুথো অভিযানে উজ 
উপত্যকা দিয়ে এগিয়ে চলাছিল জার্মান যুদ্ধযল্ল। দশ হাজার বালিষ্ঠ জার্মান 
কণ্ঠে গান হাচ্ছল উক্েটশল্যাপ্ড উবের আলেস, শান-বাঁধানো রাস্তায় দশ 
হাজার বুটের ঘা পড়াছিল এক-তালে -_ তাতে ধদানত-প্রাতধবানত হচ্ছিল 
খাড়া পাহাড়গুলো। সেটা ছিল পরাক্রান্ত, কিন্তু যান্তক এবং এসব ধূসর 
সারিগুলির যে কোনো কর্মের মতোই উপর থেকে হকুমমাঁফক। 

তু এই লাল সারিগ্লির গানে দেশের মানুষের আত্মাটাই 
স্বতঃস্কূর্তভ্যবে উপচে পড়াছল। কেউ হয়ত ধরল কোন বিপ্লবী গানের 
একটা কালি; সৌনকদের অন:নাদত গন্তার কণ্ঠস্বর সুরটাকে চাঁড়য়ে তুলল, 
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তার সঙ্গে মিলল মেহনতা মেয়েদের সকরুণ কণ্ঠ; সুরটা ওধে আর নামে, 
লয়ে যায়, তারপরে আবার পিছনে কোথায় ফেটে পড়ে -- সারা রাস্তা 
গাইতে থাকে সমতানে। 

সেন্ট আইজাকের সোনালী গম্বৃজটাকে পছনে ফেলে, মুসালম 
মসজিদের মিনারগুলোর পাশ 'দয়ে চলল চাল্লশটা মত আর জাতির মানূষ 
তারা বিপ্লবের আগুনে জুড়ে এক হয়ে গেছে। খাঁন, কল, বাস্তু, ট্রে _ 
সব তাদের মন থেকে মুছে গেছে।, জনসাধারণের সৃন্টি-করা এই দিনটা । 
এর মধ্যে তাদের উল্লাস, এতে তাদের আনন্দ। 

তবে, এই িসটাকে আনতে গিয়ে যাঁদের হস্তপদবদ্ধ অবস্থায়, রক্ত মোক্ষণ 
কবলে, তাঁদের কথা এরা ভুলে যায় নি এই আনন্দের মধ্যে! মার্চ "বিপ্লবের 
শাহদেরাও ছিলেন কাছেই; তাঁদের হাজার জন শায়িত ছিলেন মার্স ময়দানে 
লাল শবাধারে। এখানে এসে 'মাঁছলে মার্সাই গানের সংগ্রামী সনূর বন্ধ হয়ে 
বাজল শপ্যার শোকঘা্রার শ্রন্ধা-গন্তশর তান। জয়-ঢাকের আওয়াজ চেপে, 
পতাকা অবনামত ক'রে, নতশিরে তারা দীর্ঘ গোরস্থান পাশে রেখে চলল 
কেউ কাঁদতে কাঁদতে, কেউ নীরবে। 

এমানিতে তুচ্ছ কিন্তু তাৎপর্যসম্পন্ন একটা ঘটনা এই 'দনের শান্ত নষ্ট 
করল। বিপ্লবের দিনগালতে' বহ7 আমেরিকানের বন্ধ; এবং গাইড, ছোটো- 
খাটো দেখতে রুশী-আমেরিকান আলেক্স গান্বের্গের সঙ্গে আম দাঁড়য়ে 
ছিলাম সাদোভায়ার ধারে। একটা লাল পতাকায় "অস্থায়ী সরকার "জিন্দাবাদ? 
স্লোগান দেখে তুদ্ধ নৌসেনা আর শ্রীমকেরা সেটাকে 'ছি'ড়তে আরম্ত 
করল, আর সেই ধস্তাধাস্তর ভিতর কে যেন চিৎকার করে বলল, 'কসাকরা 
আসছে 

বরাবরের এই জন-শত্রুদের নামটা শুনতেই জনতার মধ্যে আতঙক স্ান্ট 
হল। ভয়ে অনেকের মুখ পাংশহ হয়ে গেল -_ পড়ে-যাওয়া লোকগনুলোকে 
পায়ে দ'লে পাগলের মতো চিৎকার করতে করতে পশহপালের মতো ছন্রতঙ্গ 
হয়ে পালাতে থাকল সবাই। তবে, 'িপদ-সংকেতটা ছিল ভুয়া। দারিগ্দীল 
এঁগয়ে চলল। 


১০৪ 


এই মিছিল কিন্তু আবেগের উচ্ছৰাস মান্র ছিল না। কঠোর ভাঁবষ্যদ্বাণী 
ধবানত হয়োছল এতে, পতাকাগনুলোতে ঘোষণা ছিল: 'শ্রীমকের হাতে 
কারখানা চাই! কৃষকের হাতে জাঁম চাই! 'সারা পৃথিবীতে শান্ত চাই! 
দ্ধ নিপাত যাক? "গোপন সান্ষিচুক্তিগগলো নিপাত যাক! "য়ীজবাদী 
মন্ত্রীরা নিপাত যাক! 

এই হল জনগণের জন্যে স্পন্ট স্লোগানে দানা-বাঁধানো বলশোভক 
কর্মসূচী! পতাকা ছিল হাজার হাজার -. এত বোশি যে বলশোভিকরাই 
অবাক হয়ে 'গয়োছলেন। একটা প্রচণ্ড ঝড় উঠবে _- তারই আভাস 'ছিল 
পতাকাগ্ীলতে। সেটা ছিল প্রত্যেকের চোখের সামনে, দেখলেও প্রত্যেকেই _ 
কিন্তু এটা দেখবার জন্যে বিশেষভাবে দায়িত্ব দিয়ে রাশিয়ায় যাদের পাঠানো 
হয়োছল, যেমন রুট মিশন, তারা ছাড়া। বিপ্লবী রাশিয়ায় অবস্থানকালে 
এইসব ভদ্রমহোদয় বিপ্রব থেকে সম্পূর্ণ ববাচ্ছন্ন ছিলেন। সেই যে 
রাশিয়ার একটা প্রবাদবাক্যে আছে, 'সার্কাসে গিয়ে হাত দেখে নন, সেই 
রকম! 

এই ১লা জ্‌লাই তাঁরখে কাজান কাথদ্র্যালে একটা বিশেষ প্রার্থনা- 
সভায় আমোরকানরা আমান্দত হয়োৌছলেন। "গির্জায় 'গয়ে নতজানু হয়ে 
তাঁরা পাদ্রীদের চুম্বন আর আশীর্বাদ পেলেন __ তখন বাইরে রান্তাগুলো 
গোঁরবান্বিত মানষের বিশাল 'মাঁছলের গানে আর হধধ্বনিতে মুখারত। 
অন্ধ এরা! তারা দেখল না যে, সোঁদন বিশ্বাস নাহত ছিল না ছাতা-ধরা 
দেওয়াল-ঘেরা .এ বাঁড়টায় খুষ্ট-ভজনে - সোঁদন শ্বাস ছিল বাইরে 
জনগণের মধ্যে। 

তবে, পূর্ব রণাঙ্গনে কৈরেন্প্কর অভিযানের প্রথম দিককার জব্লজবলে 
বিবরণ শবনে যাঁরা উল্লাসত হচ্ছিলেন সেই সব কুটনাীতিকেরাও ওদের 
মতো অন্ধ ছিলেন। এই আঁভযানটা তার নেতারই মতো প্রথমে জাঙ্জবল্যমান 
সাফল্য থেকে শুরু হয়ে পরে আতি শোচনীয় ব্যর্থতায় পাঁরণত হল। 
তাতে গণহত্যায় ৩০,০০০ রাশয়ানের প্রাণ গেল, ফৌজের- মনোবল গেল 
চূর্ণীবচূর্ণ হয়ে, জনগণ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, মান্বত্ব সংকট ঘটল, 
আর দেখা দিল পেক্রগ্রাদে ভয়ানক প্রাতিক্লিয়া, ষোলই জুলাইয়ের সশস্ত 
বিক্ষোভ! 


সমস্ত বিক্ষোভ 


আসন্ন ঝড়ের সংকেত জানিয়েছিল ১লা জুলাই! ১৬ই জুলাই সেই 
ঝড় উঠল প্রচণ্ড বেগে। প্রথমে একটু বোৌশ বয়স্ক কৃষক সোনকদের লম্বা 
লম্বা সার -- তাদের হাতে প্লাকার্ডে লেখা : ৪০ বছর বয়স্কদের গ্রামে 
ফিরে ফসল তুলতে দেওয়া হোক তার পরে ব্যারাক, বাস্ত আর কারখানা 
থেকে উগরে-দেওয়া সশস্ত্র মানুষের স্রোত এসে তাভারিদ প্রাসাদ ঘেরাও 
করে দুদন দুরাত ধরে ফটকগুলোয় গর্জন তুলল। সাইরেনের চিৎকার 
তুলে, বুর্জ থেকে লাল ঝাণ্ডা ডীড়য়ে রাস্তায় রাস্তায় টহল দিতে থাকল 
সাঁজোয়াগাড়িগদুলো। চতুর্দিকে বেঅনেট-কণ্টাকত সোনকে ঠাসাঠাঁস 
ট্রাকগ্লো যেন বিশাল সব শজার্‌র মতো ছনটেছে কোন উন্মত্ত মাতনে। 
গাঁড়গুলোর ঝাঁঝাঁরর উপর শাঁয়ত হয়ে রয়েছে শার্পশদ্টাররা, তাদের 
রাইফেলের ডগাগনুলো বাতি ছাঁড়য়ে উদ্ধত হয়ে আছে, চোখগনুলো প্ররোচকের 
সন্ধানে প্রথর। 

পয়লা জুলাই এইসব রাস্তা দিয়ে ধেয়ে গিয়োছল যে-স্রোত তার চেয়ে 
ঢের বড় এই ঢল, এবং আরও ভীষণ, কেননা, সব্দীর্ঘ ধূসর এই ক্রোধের 
স্রোতটা ইস্পাতে চকচক করে উঠেছে আর [হাঁসয়ে উঠেছে আভসম্পাতের 
জবালায়। কদর্য, বেপরোয়া, আরুোশে আস্ছির, শাসকদের বিরুদ্ধে এ হল 
মান,ষের স্বতঃস্ফবর্ত বিদারণ। 

একটা কালো পতাকার নিচে এগয়ে চলেছে এক দল নৈরাজ্যবাদণ, 
তাদের সবার সামনে দর্জি ইয়ার্ড্ুক্‌। তাঁর চোখে-মখে আঁতশ্রমের ছাপ 
স্পন্ট। দীর্ঘকাল যাবত সূচ নিয়ে ঝুকে থাকতে থাকতে তাঁর আকারটাই 
খব হয়ে গেছে। এবার তান স্‌চের বদলে ধরেছেন বন্দদক _ সুচের কাছে 
দাসত্ব থেকে তাঁর নিচ্কৃতির প্রতীক। 

গামবের্গ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনাদের রাজনীতিক দাঁব কী?” 

'আমাদের রাজনশীতিক দাঁব?' এই বলে ইয়ার্চুক্‌ ইতস্তত করছিলেন। 

'প:ীজপাঁতরা জাহান্নমে যাক! বললেন পাশ থেকে এক দীশর্ঘকায় নাবিক, 
'আর, আমাদের অন্যান্য রাজনীতিক দাঁব হল -_ জাহাম্নমে যাক যুদ্ধ, আর 
গোটা জঘন্য মন্হিসভাটা যাক জাহা্নমে ” 


৯০৬ 


একটা গলিতে ঢুকিয়ে দাঁড় করানো একথানা ট্যাক্সিগাঁড়ির জানালা দিয়ে 
নাক বাঁড়য়ে রয়েছে দুটো মোশনগানের নল। আমাদের প্রশ্নের জবাবে 
চালকাঁট একটা পত্তাকা দোঁথয়ে দিলেন _ তাতে লেখা ছিল: “পুঁজিবাদী 
মল্দীরা নিপাত যাক! 

তান ব্যাঝয়ে বললেন, মানুষকে ভূখা রেখো না, মেরে ফেলো না, এই 
বলে মিনাত করতে করতে আমরা হদ্দ হয়ে ীগয়েছি। কথা বললে তারা 
কানে তোলে না _ তবে, এই কুকুর দুটো (সাবাচূকি) একবার ডাকতে 
আরম্ভ করক, তখন দেখবেন।' মোৌশনগান দুটোয় সঙ্পেহ চাপড় মেরে তান 
বললেন, 'কথা ঠিক কানে তুলবে তখন। 

জনতার দ্লায়গনুলো যেন বন্দুকের চেপে-ধরা ঘোড়াকলের মতো টনটন 
করছে, তার হাতে এমনসব অপ্শস্ব আর অমন মেজাজ _ এর উপর আর 
বড় বোশ প্ররোচনার দরকার হয় না, আর প্ররোচকেরা ছিলও সব্বনই। 
দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর ব্যাপক হত্যাকাণ্ডে উস্কানি দেবার জন্যে কৃষ্ণ শতের 
অন্দচরেরা জনতার মধ্যে তাদের কারবার চালিয়ে যাঁচ্ছল। ক্েস্তি থেকে 
তারা দৃ'শ' অপরাধীকে ছেড়ে 'দয়োছল লুটতরাজ চালাবার জন্যে। তাদের 
আশা ছিল এ প্রীক্রয়ায় সর্বনাশ ঘটবে প্পবের, আর জার হবে 
পুনঃপ্রাতীষ্ঠত। এক এক জায়গায় তারা ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডও ঘটিয়োছিল 
ঠিকই। 

তাভাঁরদ প্রাসাদের ওখানে ঘন জনতার 'ভতর একটা সীর্গন মহনর্তে 
প্ররোচনার গল ছন্টল একটা । সেই একটা গ্দাল থেকে ছ্টল এক শশটা। 
সমস্ত দক থেকে রাইফেল গর্জীতে থাকল, _ কমরেডরা গুলি ছটড়তে 
থাকল অন্যান্য কমরেডের মধ্যে। জনতা চিৎকার করতে থাকল, ছুটে গেল 
থামগহলোর দিকে, আবার ধেয়ে ফিরে এল, শুয়ে পড়ল মাটিতে । গযালবর্ষণ 
বন্ধ হলে ষোল জন আর উঠতে পারল না! এই হত্যাকাণ্ডের সময়ে দুটো 
ইমারত দূরে একটা সামারক ব্যান্ডে বাজাছল মার্সাই গান। 

রাস্তায় রাস্তায় সে লড়াই এক আতঙ্কের ব্যাপার।-রান্নে গ্যাল ছুটছে 
গ্দপ্ত কোন 'ছদ্রপথে, গ্দীল ছুটছে মাথার উপর ছাদ থেকে আর ভূগর্ভ 
কুঠাঁরর নিচে থেকে, শত্রু অদৃশ্য, আর বন্ধুরা বন্ধ_দের মধ্যে বাঁকে ঝাঁকে 
গুলি ছ'ড়ছে, জটলাগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে সামনে-পছনে ছনটোছ;টি করছে _- 
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এক রাস্তায় গলব্ষ্টির ভিতর 'দিয়ে পালিয়ে য়ে পাশের রাস্তাটায় পড়ছে 
আরেকটা শিসের ঝাণ্টারই মধ্যে। 

সোঁদন রান্রে তিন বার আমাদের পা পিছলে গিয়েছিল ফুটপাথের 
রক্তে? নেভাঁস্কি সড়কটা বরাবর দেখা যাচ্ছিল ভাঙা জানালা আর ল.ট-করা 
দোকানগন্লোর একটা রেখা। লড়াই চলোছল নানা রূপে -- প্ররোচকদের 
বাঁভন্ন আন্ডার সঙ্গে ছোট ছোট খণ্ডযুদ্ধ থেকে দিতেইনির ওখানে লড়াই, 
যাতে কসাকদের বারটা ঘোড়াকে ধরাশায়ী অবস্থায় ফেলে যেতে হয়েছিল। 
(এই ঘোড়াগমলোর উপর দাঁড়য়ে ছিল এক দীর্ঘকায় ইজ্ভস চিক 
(গাড়োয়ান), তার চোখে জল। বিপ্লবের সময়ে ৫৬ জন হত আর ৬৫০ জন 
আহত হলে সহ্য করা যেতে পারে, কিন্তু ১২টা চমৎকার ঘোড়া ঘায়েল হলে 
ি ইজভসূচিকের বকে সয়!) 


অভ্যুত্থান নিযন্্রণ করলেন বলশোভিকেরা 


ব্যারকেডে আর রাস্তার লড়াইয়ে পেব্রগ্রাদের দীর্ঘ আঁভজ্ঞতা ছিল আর 
মানূষের ছিল শদভব্দাদ্ধ, তাই রক্তারাক্তি আরও ভয়ানক হতে পারল না। 
বিশৃঙ্খল বিদ্রোহ জনতার উপর খাটানো হল অধদত অযদত শ্রমজশীবী 
মান;ষের স্থিতিদায়ক শীক্তটাকে _ তাদের 'পছনে ছিল বলশেভিক পার্টর 
পারিচালনা। বলশেভিকরা স্পষ্ট দেখতে পেলেন যে, এই অদ্যু্থান একটা 
স্বতঃস্ফূর্ত আধিভৌতিক ব্যাপার। তাঁরা দেখতে গেলেন যে, এই জনগণ 
আঘাত হানছে প্রবল -_ কিন্তু অন্ধভাবেই। ব্লশোঁভকরা স্থির করলেন যে, 
আঘাতটা হওয়া চাই নার্দ্ট উদ্দেশ্যে! এই িক্ষোতের শাক্তটা পুরোপ্যার 
সোভিয়েতের কেন্দ্রীয় কার্ধীনর্বাহক কাঁমাটতে পেছন চাই বলে তাঁরা 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। প্রথম সারা রাঁশয়া সোভয়েত কংগ্রেস মূলতবাঁ 
হবার আগে ২৫৬ জনের এই কামাট নির্বাচত হয়োছিল। তাভারদ প্রাসাদে 
তখন এই কাঁাটর আঁবরাম আঁধবেশন চলছিল এবং সব দক থেকে সেখানে 
গিয়েই সমবেত হচ্ছিল জনগণ। 

জনগণের উপর প্রভাব ছিল একমার বলশোভকদেরই। সেই প্রভাব 
খাটাবার জন্যে সমস্ত পার্ট অনুরোধ জানাতে থাকল। কেন্দ্রীয় প্রবেশদ্বারে 
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বস্তাদের দাঁড় করিয়ে তাঁরা প্রত্যেকটি রেজিমেন্ট আর প্রতানাধদলের কাছে 
ছোট ছোট বক্তৃতা করাছলেন। 

আমরা ছিলাম সুবিধামতো একটা জায়গায় _ সেখান থেকে আমরা 
লোকে-ঠাসা গোটা সমাবেশটা দেখতে পাচ্ছিলাম, তার এখানে-ওথানে 
কেউ চড়ে বসেছে তার কামান-টানা ঘোড়াটার উপরে, আর সেই সমগ্র 
জমাট-বাঁধা জনপঞ্জের ভিতর দিয়ে -বয়ে যাচ্ছে বহ; পতাকার একটা লাল 
স্রোত। 

আমাদের নিচে এক জনসমদদ্র মুখ তুলে আছে -- তাতে ফুটে উঠেছে 
তাদের আশঙকা, আশা আর ক্রোধ, তবে, বাঁশয়ার রাতের আবছায়ায় অস্প্ট। 
রাস্তাটার দূর প্রান্ত থেকে ভেসে আসছিল চলে-আসা বহন মানুষের গর্জন _ 
সার্চলাইটের আলো ফেলা হচ্ছিল বক্তার উপরে, তাতে প্রাসাদের দেওয়ালে 
পড়ছিল তাঁর ছায়া _. বশাল কালো মূর্তি। প্রত্যেকটা অঙ্গভাঁঙ্গর দশগনণ 
বড় 'বরাট ছায়া পড়ছিল প্রাসাদের সাদা সম্‌ভাগের উপর। 

এক বিশালকায় বলশোভক বললেন, 'কমরেডসব, আপনারা চান বৈপ্লাবক 
কাজ। সেটা কেবল বিপ্লবী সরকার মারফতই হতে পারে। কেরেনাঁস্কি 
সরকার তো বিপ্লবী শধু নামে। তারা জাম দেবার প্রাতশ্রীত দেয়, কিস্তু 
জমি এখনও জাঁমদারদের হাতে। তারা রুটি দেবার প্রাতশ্রীত দেয়, কিন্তু 
রুটি এখনও ফাটকাবাজদের দখলে। য্যদ্ধের লক্ষ্য সম্বন্ধে মিত্রশাক্তির ঘোষণা 
আদায় করবে বলে তারা প্রাতশ্রদতি দেয়, কিন্তু মিত্রা আমাদের বলে শুধু 
লড়ে যেতে। 

'মাল্সসভার মধ্যে সমাজতন্নী আর বুর্জোয়া মল্মীদের মধ্যে একটা 
মৌলিক সংঘাত চলেছে। তার ফল দাঁড়িয়েছে অচল অবস্থা _- আদৌ কিছুই 
করা হচ্ছে না। 

পেগ্রাদের মানুষ আপনারা এখানে সোভিয়েত কার্ধানর্বাহক কাঁমাটিকে 
বলতে এসেছেন যে “সরকার হাতে নাও। তোমাদের সমর্থন করবার জন্যে 
এই আমাদের হাতে রয়েছে বেঅনেট! আপনারা চান সোভিয়েতই হোক 
সরকার। আমরা বলশোভিকরাও তাই চাই। কিন্তু আমরা মনে রাখছি যে, 
পেন্রগ্রাদ তো সারা রাশিয়া নয়। তাই আমরা দাঁব করাঁছ _ কেন্দ্রীয় 
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কার্ধীনর্বাহক কাঁমাট সারা রাশিয়া থেকে প্রাতাঁনাধদের ভাকুক। 
সোভিয়েতগ্ীলকে সারা রাশিয়ার সরকার বলে ঘোষণা করা হবে সেই 
নতুন কংগ্রেসেরই কাজ” 

হ্ষধবান ক'রে আর 'কৈরেন(স্কি নিপাত ঘাক'; 'বুজেয়া সরকার 
নিপাত যাক'; 'সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই" এইসব স্লোগান তুলে 
জনতাগদীল এ ঘোষণায় সমর্থন জানাল.। 

বক্তৃতা শেষ করবার আগে প্রত্যেকাট দলকে হ:িয়ারি জানানো হল: 
সমস্ত হিংসা আর রক্তপাত এাঁড়য়ে চলতে হবে। প্ররোচকদের কথায় কান 
দেবেন না। পরস্পরকে খুন করে শব্দের মনোরঞ্জন করবেন না যেন। 
আপনাদের ক্ষমতা যথেষ্ট দেখানো হয়েছে। এবার শাস্তভাবে সব ঘরে ফিরে 
যান। বলের প্রয়োজন দেখা দিলে সবাইকে আমরা ডাকব।' 

এ এক ঘূর্ণায়মান মণ্। _- নৈরাজাবাদী, কৃষ্ণ শত, জার্মান অনন্চর, 
গুণ্ডা, আর যোদকে বোশ মোঁশনগান সব সময়ে সোঁদকেই ভিড়ে পড়বার 
মতো বিভিন্ন আশ্থরমাতি মানুষের নানামুখী সব ধারা সেখানে। একটা 
কথা তখন বলশোভিকদের কাছে স্পম্ট: পেব্রগ্রাদ অগ্চলের শ্রমজীবী মানুষ 
আর সৌনকদের বিপুল সংখ্যাগারঘ্ঠ অংশই অস্থায়ী সরকারের বিরগ্ধে 
এবং সোভিয়েতের পক্ষে। তারা চায় সোভিয়েতই হোক সরকার । কিন্তু এটা 
অকাল পদক্ষেপ হবে বলে বলশোঁভকদের আশঙকা ছিল। তাই তাঁরা বললেন, 
'পেরগ্রাদই রাশিয়া নয়। অন্যান্য শহর এবং রণাঙ্গনে ফোজ হয়ত এমন 
আমুল বাবস্থা অবলম্বন করবার জন্যে এখনও প্রস্তুত নয়। একমাত্র সারা 
রাশিয়া থেকে সোভিয়েতের প্রাতানাধরা এসে সে-বিষয়ে নিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে 
পারেন। 

তাভারদ প্রাসাদের ভিতরে আর একটা সারা রাশিয়া কংগ্রেস ডাকতে 
সমস্ত রকমের য্দাক্ত ব্যবহার করছিলেন। আর উক্তোজত জনগণকে শান্ত 
করবার জন্যে তাঁরা সমস্ত রকমের পরামর্শ আর উপদেশ ব্যবহার করাছলেন 
প্রাসাদের বাইরে। এই সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে তদের সমস্ত শাক্তি 
আর সন্তাবনা ব্যবহার করতে হল। 
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নাবকেরা দ্াাঁব তুলল _ 
“সোভিয়েতের হাতে সমন্ত ক্ষমতা চাই, 


ভীষণ রণমৃর্ত ধারণ করে তাভারদ প্রাসাদে এল কয়েকটা বাহন । 
আরও বিশেষ রুক্ষ মেজাজে এল ক্রন্শৃতাদ্‌-এর নাঁবকেরা। বজরায় করে 
নদী" দিয়ে এল তারা আট হাজার। আসবার পথে তাদের দুজন নিহত 
হয়েছে। ছুটির দিনের প্রমোদ-ভ্রমণের ব্যাপার এটা নয়, প্রাসাদের অঙ্গন 
ভরাতি ক'রে অযথা কলরব করতে করতে দেওয়ালগ্‌লোর দিকে তাকিয়ে 
ঘুরে-ফরে বাঁড় ফরে যাবার আঁভপ্রায়ও তাদের নয়। ভেতরে তারা দাঁব 
পাঠিয়েছে একজন সমাজতন্্ী মন্ত্রীকে হাজির করা হোক এবং সেটা করা 
হোক তৎক্ষণাং। 

বাইরে এলেন কাঁষ-মন্ত্ী চেননোভ। একখানা শকটের ছাদকে 'তাঁন 
করলেন বক্তৃতা-মণ্গ। 

'আপনাদের জানাতে এসেছি যে, তিনজন বজোয়া মন্ত্রী ইস্তফা দিয়েছেন। 
অনেক আশা নিয়ে আমরা এখন ভাবষ্যতের দিকে তাকাচ্ছি। কৃষকদের 
হাতে জাম দেবার আইনকানুন তর ।' 

শ্রোতারা বলে উঠল, 'খাসা, _ আইনগনলোকে এখনই বলবৎ করা 
হবে তো? 

চেন্নোভ উত্তর দিলেন, “যত তাড়াতাঁড় সপ্তব। 

“যত তাড়াতাঁড় সম্ভব! তারা 1টটকার 'দয়ে বলল। 'না, ওসব চলবে 
না _ আমরা চাই এখনই, এখলই। সমস্ত জাম কৃষককে দিতে হবে এখনই! 
এই ক' সপ্তাহ ধরে আপনারা কী করছেন একটু বলুন তো?' 

রেগে আগ্মিশর্মা হয়ে চের্নোভ জবাবে বললেন, “আমার কাজকর্মের 
জন্যে জবাবাঁদাহ আপনাদের কাছে করবার নয়। আমাকে মান্র-পদে তো 
আপনারা বসান নি। আমাকে বাঁসয়েছে কৃষক সোভিয়েত। আম জবাবাদাহ 
করব কেবল তাঁদেরই কাছে।" 

ধমকানির জবাবে নাবিকদের ভিতর 'দয়ে বিরাক্তর গর্জন উঠল। 
আর তার সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ উঠল, 'চের্নোভকে শ্রেপ্তার করো! 
গ্রেপ্তার করো ওকে! মন্ত্রীটকে ধরে টেনে নামাবার জন্যে বার- 
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চোদ্দখানা হাত বাড়ানো হল। আবার কেউ কেউ তাঁকে পিছনে টেনে নিতে 
চেষ্টা করছিল। বন্ধববান্ধব আর প্রাতপক্ষের মারামারি-ধস্তাধান্তর পাকে, জামা- 
কাপড় ছিন্নভিন্ন অবন্থায় মীন্রপ্রবরকে তখন তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল 
একপাশে । তবে, ত্ধাসক এসে তাঁকে মস্ত করলেন। 

ইতিমধ্যে সাঁকয়ান এসে উঠলেন সেই গাঁড়খানার উপর। গলা চাঁড়য়ে 
তান বললেন, 'শুন্দন, শুনুন! জানেন, কে আপনাদের সামনে এখন 
বন্তৃতা করছেন? 

একজন বলে উঠল, 'না, জানি নে, আর তাতে আমাদের কিছু এসেও 
যায় না।' 

সাঁকয়ান বলে চললেন, 'এখন যান আপনাদের সামনে বক্তৃতা করছেন 
তান হলেন সোনক আর শ্রামক প্রাতাঁনাধদের প্রথম সারা রাশিয়া 
সোভিয়েত কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কার্যানবণহক কাঁমিটির সহ-সভাপতি ।' 

সংদখর্ঘ এই পদাঁৰ জনতার উপর কোন ছাপ ফেলতে পারল না, তাদের 
শ্াস্ত করতে পারল না, বরং হাসির রোল পড়ে গেল, আওয়াজ উঠল, 
নাত যাক! (দালই, দালই)। কভু সাকিয়ান এসেছেন জনতাকে বাগ 
মানাতে, কাজেই তিনি বলেই চললেন -- মহা উদ্যমে তান অসংলগ্র আর 
টুকরো-টুকরো বাক্য ছনড়ুতে থাকলেন জনতার মধ্যে। 

'আমার নাম _ সাঁকয়ান!' জেনতা: “ন্পাত যাক!) 

'আমার পার্ট হল সোশ্যালস্ট-রেভাঁলউশানার পার্ট! পেনপাত 
যাক!) 

বধিবদ্ধভাবে আমার ধর্ম হল _ পাসপোর্টে যা আছে -- আর্মেনীয় 
গ্রিগোরীয়॥ দেনপাত যাক!) 

'আমার আসল ধর্ম কিস্তু সমাজভন্ব!' পেনপাত্র যাক!) 

“দ্ধের সঙ্গে আমার সম্পর্ক হল এই যে, যুদ্ধে আমার দ্াট ভাই নিহত 
হয়েছে। কে বলে উঠল, 'আরও একটাও গেলে পারত । 

'আপনাদের এই পরামর্শ [দিচ্ছি _ আমরা আপনাদের নেতা এবং 
শ্রেষ্ঠ বন্ধ, আমাদের উপর বিশ্বাস রেখে চলুন । বন্ধ করুন এই 'নর্বোধের 
মতো বিক্ষোভ-প্রদর্শন। আপনারা নিজেদের কলাঁঙ্কত করছেন, অপদস্থ 
করছেন 'বপ্রবকে, রাশিয়ার সর্বনাশ ডেকে আনছেন।' 
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নাবিকেরা তো রুষ্ট হয়ে ছিলেন আগে থেকেই -_ তাঁদের গালে এমন 
চপেটাঘাত হল নিতান্ত মূর্খতা। লেগে গেল মহা হট্টগোল। আবার 
বাঁচালেন ব্রতস্কি। 

তান বললেন, 'রাঁশয়ার বিপ্লবী শক্তিগদীলর গর্ব আর শ্রেম্ঠ স:সন্তান 
বিপ্রবী ন্যাবক-বন্ধবগণ! সমাজ-বিপ্রবের এই সংগ্রামে আমরা লড়াছ এক 
হয়ে। কমরেডসব, আমাদের সাম্মীলত দ্‌ঢ়মৃষ্টির আঘাত এই প্রাসাদের 
ফটকে পড়তে পড়তে শেষে যে-আদর্শের জন্যে আমাদের রক্ত বয়েছে সেটা 
দেশের সংবিধান হিসেবে মূর্ত হয়ে উঠবে! কঠোর এবং সহদীর্ঘ হয়েছে 
বারত্বপূর্ণ সংগ্রাম! কিন্তু এরই ভিতর 'দিয়ে আসবে মহান মুক্ত দেশে মুক্ত 
মানুষের মুক্ত-স্বাধীন জীবন। ঠিক বলেছি কনা?" 

জনতার প্রচণ্ড আওয়াজ উঠল, “ঠক বলেছেন, ব্রৎস্কি! 

রধাস্ক ফিরে যাচ্ছেলেন। 

জনতার চিৎকার উঠল, শকন্তু বললেন না তো দকছন আমাদের । মাল্লসভা 
সম্বন্ধে আপনারা এখন কা করতে যাচ্ছেন?” 

এরা অসংগাঠিত জনতা, এদের প্রশংসা পাবার মোহ থাকতে পারে, কিন্তু 
বাল দিয়ে শান্ত করে দেওয়া যায় এমন ভাবনা-টিন্তাহীন এরা নয়। 

বরাক বঝিয়ে বলতে চাইলেন, “আমার গলা ভেঙে গেছে, আর বলতে 
পারছি নে _ রিয়াজানভ আপনাদের বলবেন।' 

“না, না, আপাঁনই বল,ন! ভ্রংাস্ক আবার উঠলেন সেই গাঁড়র উপর । 

'একমান্র সারা রাশিয়া কংগ্রেসই সরকারের পূর্ণ ক্ষমতা হাতে নিতে 
পারে। শ্রামক বিভাগ এই কংগ্রেস ডাকতে সম্মত হয়েছে। সামারক বিভাগও 
রাজ হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। দঃ সপ্তাহের মধ্যেই প্রাতানাধিরা এখানে 
এসে পড়তে পারেন? 

“7 সপ্তাহ বাস্মিত আওয়াজ উঠল। 'দ: সপ্তাহ বড় বোশ। আমরা 
চাই এখনই! 

ল্তু ত্রখস্কির কথাই রইল। নাবকেরা সেটা মেনে নিয়ে সোভিয়েত 
আর আগ্মামী বিপ্লবের উদ্দেশে হযধরাঁন তুলল। শান্তপূর্ণভাবে চলে গেল 
তারা। দ্বিতীয় সারা রাঁশয়া কংগ্রেস ডাকা হবে বলে তারা 'নশ্চিত হয়ে 
িরল। 
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বিক্ষোভ ও পরে বলশোভিক দমন 


সোভিয়েত কার্ধানর্বাহক কাাঁটতে নেতারা ঠিক এটাই চাইছিলেন না। 
সোভিয়েতই সরকার হয়, এর তাঁরা ঘোর [বরোধী। এপরা কারণ দেখান বহহ। 
কন্তু, যে-জনগণ তাঁদের তুলে বাঁসয়েছে সব গৌরবান্বিত পদে সেই জনগণ 
সম্বন্ধে ভীতিই ছিল তাঁদের আসল কারণ। ব্দাদ্জীবীসমাজ তাদের 
'িচতলার জনগণকে আবিশ্বাস করে - আর, তারই সঙ্গে সঙ্গে, উপরকার 
মহা বুর্জোয়াদের সামর্থ আর শুভ-আভিপ্রায়টাকে তারা বাড়িয়ে দেখে। 

সোভিয়েত ক্ষমতা হাতে নিক সেটা তারা চায় না। দন সপ্তাহের মধ্যে, 
দ.' মাসের মধ্যে, কিংবা আদৌ দ্বিতীয় সারা রাশিয়া কংগ্রেস ডাকবার কোন 
আঁভিপ্রায় তাদের নেই । কত্ত, দরান্ত দুরন্ত জনতা এসে ফেটে পড়ে প্রাঙ্গণে, 
ফটকে ফটকে ঘা মারে প্রচণ্ড -- এই জনতায় তারা শাঁত্কত। কায়দা করে 
এই জনতাকে শান্ত রাখাই তাদের কৌশল এবং সে-জন্যে তারা বলশোভিকদের 
সাহায্য পেতে চায়। এরই সঙ্গে সঙ্গে এই বাদ্ধিজীবারা থেলে আরও এক 
খেলা । “বিদ্রোহ দমন ক'রে নগরণতে শান্ত ফিরিয়ে আনবার জন্যে রণাঙ্গন 
থেকে ফৌজ আনবার জন্যে এরা অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে। 

ফৌজ এসে পেছল তৃতীয় দনে। সাইকেলারোহা ব্যাটালয়নগ্ুলি, 
রিজার্ভ রেজিমেপ্টগাঁল, আর তার পরে অশ্বারোহণদের ভাষণ-দর্শন লম্বা 
লম্বা সার _- তাদের বর্শীগ্রে সূর্যের চাউীনি। এরা হল বিপ্লবীদের চিরশত্রু 
কসাক -- শ্রামকের শঙ্কা আর বনর্জোয়াদের উল্লাসের বন্তু। আাভনিউগ্লো 
তখন সংসাজ্জত মানুষের ভিড়ে ভরাত হয়ে উঠল। কসাকদের উদ্দেশে 
হান তুলে এরা আওয়াজ তুলতে থাকল -- 'ইতরগদলোকে গ্যাল করো ।' 
'বলশোভকদের ফাঁস দাও? 

নগরণতে প্রতিক্িয়ার ঢেউ ছটল। 'বিদ্রোহী-রেজিমেন্টগনালকে নিরদ্ত্ 
করা হল। আবার বলব হল মৃত্যুদণ্ড। কলশোভক পর-পন্রিকাগীলকে 
বন্ধ করে দেওয়া হল। বলশেভিকদের জার্মান চর বলে প্রমাণ করবার জন্যে 
জাল দিল তৈরি ক'রে পেশছে দেওয়া হল পন্র-পন্রিকার আসে আঁপসে। 
দণ্ডাবাধর ১০৮ ধারা অনুসারে দেশদ্রোহের অভিযোগ তোলা হল 
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টেনে আনলেন আদালতে। ব্রাক এবং কল্পস্তাইয়ের মতো নেতাদের জেলে 
পোরা হল। আত্মগোপন করতে বাধ্য হলেন লোৌনন আর জিনভিয়েভ। 
সমস্ত এলাকায় শ্রাীমকদের উপর চলতে থাকল হঠাৎ ধরপাকড়, মারধর, হত্যা। 

১৮ই জুলাই ভোরে নেভ্ঁস্কর দিক থেকে মর্মভেদী একটা চিৎকারে 
হঠাৎ আমার ঘম ভেঙে গেল। ঘোড়ার খুরের খটাখট আওয়াজের সঙ্গে 
গোলমাল-হৈচৈ, করুণ দয়া-ভক্ষা, আভসম্পাৎ _- সব 'মালয়ে একটা ভীষণ 
চিৎকার, তাতে বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে আসে। তার পরে ধপ্‌ করে 
একটা দেহ পড়বার আওয়াজ, গোঙানি... নিপ্তন্ধতা। একজন আঁফসার 
এসেছিলেন _- তান জানালেন নেভ্‌স্কির ওখানে কয়েক জন শ্রামক 
বলশোভক পোস্টার লাগাতে গিয়ে ধরা পড়েছে। একদল ঘোড়সওয়ার কসাক 
তাদের উপর ঝাঁপয়ে প'ড়ে চাবুক আর তলোয়ার চালিয়ে একজনকে দু'খান 
করে মৃত অবস্থায় ফুটপাথে ফেলে রেখে গেছে। 

ঘটনার এই নতুন গাঁততে বুর্জোয়ারা মহা-্উল্লাসত হয়ে উঠল। বৃথা 
উল্লাস! তারা জানে না যে, প্রবাদ একি গার গে ডিজি 


যাবে রাঁশয়ার সমস্ত প্রান্তে, আর তার কমরেডরা এীগয়ে আসবে ক্রোধোদ্দীপ্ত 
হয়ে, অন্রহাতে। সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দেবার দাবিতে 
পারচালত এই অস্যুর্থান দমন করবার জন্যে আজ জ:লাইয়ের এই ধদনাটিতে 
ব্যাপ্ড বাঁজয়ে নগরীতে ঢুকছে ভোলন্‌স্ক্‌ রোঁজমেন্ট, আর তার উদ্দেশে 
বৃর্জোয়ারা হর্ষধ্যান তুলছে। বৃথা এ হর্ষধবীন! তারা জানে না যে, আসছে 
নভেম্বরের এক রাতে যে-অভ্যুথান জয়যুক্ত হয়ে সমস্ত ক্ষমতা ন্য্ত 
করবে সোভয়েতের হাতে, তার পুরোভাগে তারা দেখতে পাবে এই 
রোজমেন্টাটকে। 

ফৌজ ডাকা হল পের্নগ্রাদ জয় করবার জন্যে; কিন্তু শেষে তাদেরই জয় 
করে নেয় পেরগ্রাদ। এই বলশোভিক দ:্্গাটর প্রভাব দর্ার্নবার। এ হল 
বিপ্লবের এক [বিশাল ব্রাস্ট ফার্নেস _- সমস্ত গাদ আর অনীহা এতে পড়ে 
খাক হয়ে যায়। বাইরে থেকে আসবার সময়ে লোকে যতই উদাসীন আর 
অন্যৎসাহশী থাক না কেন, এখান থেকে যাবার সময়ে তারা বেরয় বিপ্রবের 
মর্মবাণীতে উদ্দীপ্ত হয়ে। 

রক্ত আর অশ্র, ভুখা আর হিম, আর অনশনক্লিষ্ট আর প্রহত অগণিত 
মান্দষের দাস-প্রমের গভতর দিয়ে গড়ে উঠেছে এই নগরাঁ। নগরীর তলে 
মাটির গভীরে সমাধিস্থ হয়ে রয়েছে তাদের আস্ছি। কন্তু তাদের ধার্ষত 
আত্মা যেন নতুন করে জেগে উঠেছে আজকের পেরগ্রাদের শ্রীমকের মাঝে _- 
প্রবল, প্রাতশোধকামী। 'িটারের এই নগরী গড়োছল তাঁর ভূঁমিদাসেরা; 
এবার তাদের উত্তরাধকারাদের ন্যাষ্য স্বাধিকার জিতে নেবার সময় হয়ে 
গেছে। 

১৯১৭ সালের গ্রীন্মকালের মাঝামাঝি সময়ে কিন্তু তা তেমন স্পষ্ট 
মনে হয়, শি। নগরীর উপরে চলেছে প্রাতিক্রিয়ার কালো ছায়ার ডানা-বাপ্টান। 
কিজ্তু, ঠিক সময়টার অপেক্ষায় রয়েছেন বলশোভকেরা। হীতিহাস পক্ষে 
রয়েছে বলে তাঁরা উপলাক্ধ করেন। তাঁদের ধ্যানধারণা কার্ষে পাঁরণত হচ্ছে 
গ্রামে-গ্রামে, নৌবাহিনীতে, রশাজগনে। 

সেইসব জায়গাতেই এবার চাঁল। 


তৃতীয় পারচ্ছেদ 
মাঝে কিছ কৃষকের কথা 
চ'লে যাও বনে আর মানষের মাঝে" বলেছেন বাকুনিন। 
'রাজধানী শোনে যত বাগ্নীর হুঞ্কার, 
অথচ গাঁয়েতে কত শতকের মৌন।' 
সেই মৌনের স্বাদ পাবার জন্যে আমরা আকুল হয়ে উঠোছিলাম। আমরা 
তিন মাস ধরে শুনোছি বিপ্লবের গন । তাতে আমি ভরপরুর হয়ে উঠোছিলাম : 
তাতে অবসন্ন হয়ে পড়োছিলেন ইয়ানশেভ। আঁবরাম বক্তৃতা করতে করতে 
তাঁর গলা বসে গগিয়োছল -- তাই দশ-দনের বিরামের জন্যে তাঁর উপর 
বলশেোভিক পার্টির নির্দেশ হল। যে ছোট্ট গ্রাম স্পাস্কয়ে থেকে ১৯০৭ সালে 
ইয়ানিশেভ বাহচ্কৃত হয়োছলেন -- সেখানে যাবার জন্যে আমরা ভলগা 
অবব্যাহকার ?দিকে রওয়ানা হলাম। 
অগস্ট মাসের সোঁদন মস্কোর ট্রেন থেকে নেমে আমরা যখন মাঠের 
ভিতর দিয়ে যাবার রাস্তাটা ধরলাম তখন ভর-দ,পুর। গ্রীত্মের শেষ 
মপ্তাহগ্রীলতে রৌদ্রপ্লাত মাঠগাল পাঁরণত হয়েছে হলদে রঙের শস্যের 
সংপ্রশস্ত তরঙ্গায়ত সাগরে, এখানে-ওখানে সবুজের দ্বীপ। এইগ্দীল হল 
ভাঁদীমর প্রদেশে কৃষকদের গাছে-ঢাকা গ্রাম। রাস্তার একটা চড়াই থেকে 
আমরা যোলটা অবাঁধ গ্রাম গুণতে পেরোছলাম -- তার প্রত্যেকাটতে চকচকে 
গম্ব্‌জের মুকুট-পরানো। প্রকাণ্ড সাদা রঙের শগর্জা। সেটা ছিল ছাটর দন, 
আর রোদে ডেকেছে রঙের বান আর জার ঘণ্টাঘরগদ্লো থেকে ডাকছে 
সংগীতের বান। 
শহর-নগরাগ্ালর পরে এ হল আমার কাছে শাস্ত-স্বস্তির ভূবন। কিন্তু 
ইয়ানিশেভের কাছে তা তীব্র যত স্মৃতির দেশ। দশ-বছরের পর্যটনের পরে 
নির্বাঁসত এবার ঘরে ফিরছে 
পশ্চিমের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে তান বললেন, "এই ওখানে এ 
কস্তু একাঁদন প্যালস এসে ইস্কুলটাকে বন্ধ করে 'দিয়ে বাবাকে ধরে নিয়ে 


১৯৭ 


গেল তার পরের এঁ গ্রামটায় থাকত ভেরা। সে ছিল খুব সুন্দরী, আর 
বড় সহদয় _ তাকে আম ভালবাসতাম। বড় লাজুক ছিলাম, তাই তখন 
তাকে বলতে পারি নি, আর এখন তো সময় চলে গেছে। সে সাইবেরিয়ায়। 
ওদকে এঁ বনটায় আমরা কয়েক জন মিলে বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচন্য করতাম। 
এক রান্নে ঘোড়সওয়ার কসাকেরা এসে গড়ল আমাদের উপরে। আমাদের 
কমরেডদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী ইগরকে খ্দন করেছিল এ পুলটার 
উপরে । 

বির্বাসতের এই ঘরে-ফেরা বড় সখের ছিল না। রাস্তার প্রত্যেকটা 
মোড়ে জেগে ওঠে এক-একটা স্মীত। ইয়ানশেভ চলাছিলেন হাতে রুমাল 
নিয়ে _ ভাব দেখাচ্ছিলেন যে মুখ থেকে মন্ছাঁছলেন শুধু থাম। 
কুটিরের সামনে একখানা বেশির উপরে বসে আছেন উজ্জ্বল নীল রঙের 
চলা জামা গায়ে এক বৃদ্ধ কৃষক। ধূলো-মাথা দুই বদেশশীকে দেখে তান 
হাত দিয়ে চোখে আলো আড়াল করে একদ্‌ষ্টে দেখাঁছলেন। তারপরে চিনতে 
পেরে খ্যাঁশ হয়ে তান মথাইল পেরাঁভচ' বলে ডেকে উঠে ইয়ানিশেভকে 
জাঁড়য়ে ধরে তাঁর দুই গালে চুমু খেয়ে ফিরলেন আমার 'দকে। বললাম 
আমার নাম আলবার্ট 

“আর, আপনার বাবার নাম?' ?তানি গন্তীর হয়ে প্রশ্ন করলেন। 

জানালাম, 'ডোঁভড 

“আলবাৎ দাভদোভিচ্‌ (ডেভডের পত্র আলবার্ট), ইভান ইভানোভের 
বাড়তে আপনাকে স্বাগত সংবর্ধনা জানাচ্ছি। আমরা গাঁরব, "কত্ত ঈশ্বর 
আপনার মঙ্গল করুন! 
একখানা তীরের মতো খাড়া। তবে, বিশেষভাবে যেটা নজরে পড়ল সে 
নয় তাঁর দেহের শক্ত, আন্তারকতা [কিংবা কথাবার্তার একটু অদ্ভুত ধরনের 
অমায়িকতার শষ্টাচার। সেটা হল তাঁর প্রশান্ত গাঁরমা। এ গঁরমা যেন কোন 
প্রাকীতিক বস্তুর: মাটির গভীরে 'শিকড়-গাড়া গাছের গাঁরমা। আর, যথার্থই, 
এই 'ির-এর মাঁট থেকেই ইভান ইভানোভ ষাট বছর যাবত রস টেনে 
উপজগাবিকা সংগ্রহ করেছেন _ যেমনাট করে গেছেন তাঁর পূর্বপুরুষেরা। 


৯৯৬ 


কাঠের গড দিয়ে তোর তাঁর ছোট ইজবা, তাতে পুরু খড়ের চাল এখন 
আগাছা জন্মে সবুজ হয়ে গেছে, তার সামনে বাগানাঁটতে ফুলের খুঁশর 
সমারোহ । 
জাঁনয়ে ঘর থেকে একখানা টোবল নিয়ে এলেন। টেবিলে এনে রাখলেন 
একটা সামোভার, তার ঢাকনিটা তুলে ধোঁয়া-ওঠা জলে ডুবিয়ে দিলেন 
কয়েকটা ডিম। ইভান এবং তাঁর পাঁরবারের সবাই কুশ-চিহন করলেন _ 
আমরা বসলাম টোবল ঘিরে। 

ইভান বললেন, “আমাদের যা আছে তা 'দচ্ছি সানন্দে চেম্‌ বোগাতি, 
তিয়েম ই রাদি)। 

মেয়েরা 'নয়ে এলেন বড় এক-বাঁটি বাঁধাকীপর সপ (শ্যা), আর 
প্রত্যেকের জন্যে এক-একথানা কাঠের চামচ। চামচ ডুবিয়ে সবারই একই 
বাঁটি থেকে সুপ নিয়ে নিয়ে খেতে হবে। সেটা লক্ষ্য করে আমি আর 
হুকুমের অপেক্ষা না 'করে সঙ্গে সঙ্গেই চামচ ডুবিয়ে সপ তুলে িলাম। 
প্রথম বাটিটা খাঁল হলে তাঁরা আনলেন আর এক বাটিভরতি মণ্ড (কাশা)। 
তারপরে মনাক্কা-ীসদ্ধ এল আর এক বাটি। ইভানই টোবলের কর্তা, তিনিই 
চা, কালো রাট আর শসা পাঁরবেশন করাছিলেন। এটা ছিল 'বশেষ ভোজের 
দিন -- সোঁদন সপাস্কয়েতে ছিল বিশেষ এক পরব। 

কাকগলোরও যেন সেটা জানা 'ছিল। কাকের বড় বড় ঝাঁক মাথার 
উপরে ঘুরে ঘরে মাটির উপর দ্রুতসণ্টারী ছায়া ফেলাছল, কিংবা নেমে 
শিজনর ছাদ জনড়ে বসছিল। একেবারে সবুজ ?কংবা চকচকে সোনালী 
গম্বনজগ্লো তখন মহন্ত হয়ে যাচ্ছিল কালো কুচকুচে 

ইভানকে বললাম, শস্য খেয়ে নেয় বলে আমোরকায় কৃষকেরা কাক 
মারে। 

ইভান বললেন, 'আমাদের এখানেও কাকে শস্য খায়। 'কন্তু ক্ষেতের 
ই'্দযরও খায়। তাছাড়া, কাক হলেও ওরাও তো আমাদেরই মতো বাঁচতে চায়” 

টৌবল-ঘিরে উড়ন্ত ঝাঁক-বাঁক ম্যাছ সম্বন্ধেও তাঁতয়ানা অনুরূপ 
মনোভাব প্রকাশ করলেন। চির টুকরোর উপর ব'সে মাঁছিরা সেটাকেও 
কাকে-ছাওয়া গির্জটার মতোই কালো করে তুলাছল। 
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তাতিয়ানা বললেন, 'মাছিতে কু এসে যায় না _ দু-এক মাসের 
মধ্যে তো বেচারারা মরেই যাবে। 


গ্রামের পরব 


সোঁদন ছিল খুণ্টের রূপান্তর পরিগ্রহ উৎসব _ আশপাশের সমগ্র 
গ্রামাঞ্চল থেকে এসোঁছল যত গাঁরব মানুষ, বিকলাঙ্গ আর বুড়ো মানুষ! 
বারবার কানে আসাছিল ছাঁড়র ঠকঠক আওয়াজ আর করুণ সরে ভিক্ষা- 
প্রার্থনা রাদি খান্তা খেষ্টের খাতিরে)। সামনে ঝুলানো তাদের ঝুলতে কিছ 
কোপেক ফেলে দিলাম ইয়ানশেভ আর আমি। তারপরে কালো র্যাঁটির 
প্রকাণ্ড তাল থেকে বড় বড় টুকরো কেটে দিলেন মেয়েরা আর প্রতোকটি 
ঝোলায় ইভান 'বাধপূর্বক দিলেন একটা করে বড় শসা। এ বছর শসা 
খ.ব কম ফলেছে __ তাই এটা হল সাঁত্যকারের প্লেহের দান। তবে, শসা 
কিংবা রা (িংবা কোপেক -_ আমরা যা-ই দই না কেন, আমরা প্রত্যেকেই 
পাই িখারীর সকরূণ সুর-করা আশশীর্বাদ। 

রাশিয়ার আত রুক্ষ, অতি দারিদ্র কষকও মান্দষের দর্দশা দেখে গভীর 
করুণা বোধ করে। যাতনা আর অভাব-অনটনের মর্ম সে শেখে নিজেরই 
জীবন থেকে। কিন্তু তাতে তার সহান.ভত মরে যায় না _“ বরং অপরের 
দুভোগ সম্বন্ধে সে আরও বোশ অন্নভূতিপ্রবণ হয়ে ওঠে। 
মেহনতী মানুষগলো হল বেচারা (বেদৃনিয়াকণ); জেলে-পোরা 
অপরাধীরা __ 'দঃখা' (নিসচাপ্্‌ৎনেনৃকিয়ে); আর অস্ট্রিয়ার ইউীনফর্ম-পরা 
এক-্দল যদ্ধ-বন্দ্শ তাঁকে সবচেয়ে বোশ বিচলিত করোছিল। তারা কিন্তু 
ফুর্তবাঞ্জের মতোই চলাছল, এবং সে-কথা আম বললামও। 

ইভান বললেন, “কিস্তু তারা যে দেশ-গাঁ ছেড়ে এত দূরে __ তারা 
খ্টাশ থাকতে পারে» 

“তা, আম বললাম, 'আমি তো নিজের দেশের থেকে তাদের চেয়ে 
দূরে আছ এবং আম তো খাঁশ।” 

অন্যান্যেরা সায় দিলেন, “তা ঠিক! 


১২০ 


ইভান ইভানোভ বললেন, 'না, সেটা ঠিক নয়। আলবার্ দাাভদোভিচ 
এখানে এসেছেন, তার কারণ, তান আসতে চেয়োছলেন। আর এ বন্দীরা 
আজ এখানে, তার কারণ, আমরা ওদের আসতে বাধ্য করোছি। 

ইভান ইভানোভের টোবলে দুজন বিদেশশী __ এটা স্বভাবতই স্পাস্কয়েতে 
সবার মধ্যে চাণ্চলা সৃষ্টি করল। তবে, ঘা সমীচীন সেটাকে ডিঙিয়ে বড়োরা 
কেউ কৌতূহল চাঁরতার্থ করতে এলেন না। শন কিছু; বাচ্চা এসে আমাদের 
দকে তাকিয়ে রইল। বাচ্চাদের দিকে তাঁকয়ে আমি একটু হাসলাম _ 
তাতে তারা যেন হল বজ্রাহত। আম আর একবার হাসতে তাদের তিন জন 
প্রায় পিছু হটে গেল। আঁম করলাম বঞ্ধ-্বের হীঙ্গত _ তার জবাবে এই 
প্রাতীক্রয়াটাকে অদ্ভুত বলেই মনে হল। আম তৃতীয় বার হাসতে তারা 
'জালোতিয়ে জীব! বলে চিৎকার করে হাত-ধরাধাঁর করে ছুটে চলে গেল । 
তখনও বাচ্চাদের এই আচরণটার মর্ম বুঝে উঠতে পার নি, এমন সময়ে 
তারা দিশ-কুড়াটি বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে এসে হ;ডমন্ড় করে ঢুকে পড়ল । 
টোবলখানা ঘিরে একটা অর্ধ-বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে তারা সবাই সতৃষণনয়নে 
চেয়ে রইল আমার 'দকে। আর একবার হাসা ছাড়া আর কী করতে পাঁর। 
বাচ্চারা চেণচয়ে উঠল, “ঠিক, ঠিক, জালোতিয়ে জাাঁব! সোনার দাঁত ওর!" 
আমার হাঁস ওদের হকচাঁকয়ে 'দিয়োছল এই কারণেই। তা, একজন বিদেশী 
এসেছে, তার মুখে গাঁজয়েছে সোনার দাঁত _ এর চেয়ে বস্ময়কর আর 
কণ হতে পারে! দাঁতে সোনার মুকুট না লাগয়ে মাথায় সোনার মুকুট পরে 
আম স্পাস্কয়েতে এলে সেখানকার মানূষ এর চেয়ে বৌশ আলোড়িত হত 
না। তবে, সেটা বুঝলাম পরাদন। 

তখন গ্রামের প্রান্ত থেকে সংগীত মূঙ্না ভেসে আসাছল। সমবেত 
তরুণ কণ্ঠে গান, আর তার সঙ্গে বালালাইকার আলতো সর, করতালের 
ঝনঝন্যাীন এবং এক রকমের ট্যাম্বোরনের বেটবেন) স্পন্দন । সংগীত ক্রমাগত 
বোশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকল, আরও কাছে আসতে থাকল, শেষে গির্জার 
কোণাটা ঘুরে এসে হঠাৎ দেখা দিল বাঁজয়ে আর গাইয়েদের শোভাষাত্রা) 
মেয়েদের পরনে খ্শ-খাঁশ বর্ণাঢ্য কষকের সাজ। ছেলেরা পরেছে উজ্জল 
সবুজ আর গোলাপ রঙের িলা জামা, তাতে থোপনাওয়ালা কোমব্রবন্ধনন। 
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এই মূল গায়েন একাঁট সতর বছরের ছেলে, যুদ্ধে যাবার পালা আসবে তার 
সবার শেষে। 

ওরা তিনটে চক্র দল গ্রামের সবুজ মাঠটাকে ঘিরে । তার পরে টিজার 
সামনে ঘাসে ওরা গাইল আর নাচল সকাল অবাঁধ। নাচিয়েদের গাঁত আর 
অন্ধকারের ভিতর 'দয়ে উঠে-আসা গানের রেশ, তরুণ-তরুণী য্গলগন্লির 
িঃসংকোচ আদর, মান্দিরের প্রকাণ্ড ঘণ্টার মতো মাঝে মাঝে গির্জার ঘণ্টার 
প্রচণ্ড আওয়াজ, আর মাথার উপরে সহসা-চাঁকত প্রাঁথগুলোর_ঘ:রে ঘ্দরে 
ওড়া _ সব মিলিয়ে একটা আদম তেজ আর সৌন্দর্যের অনভঁত এনে 
দেয়। তাতে করে আম যেন চলে গেলাম কত শতাব্দী পেছনের দিনে যখন 
মানবজাতি ছিল নবগন, আর মানদষ তার প্রাণ আর প্রেরণা পেত সরাসাঁর 
মাঁট থেকেই। 


ইয়মানশেভের আমোরকা বৃত্তান্ত 


সে এক স্বপ্নের দেশ, কাব্যময় মানবসমান্ট, যারা মেহনত, খেলা আর 
পালপবে'র সাথত্বের সুত্রে একরে বাঁধা। ইজবায় ফিরবার সময়েও আমার 
উপর তার যাদ কাটে ি। দরজা খুলে ইজবায় ঢুকে হঠাৎ আবার সামনে 
দেখলাম বিশ শতক। কেননা ইয়ানশেভ, _ কারিগর, সমাজতন্ত্র, 
আন্তজশাতিকতাবাদা ইয়ানিশেভ কথা কইছেন। তাঁকে ঘিরে বসেছেন কৃষকেরা, 
আর তিনি আজকের দিনের আমোরকার বর্ণনা দিচ্ছেন। আমোরিকায় 
রাঁশয়ানদের তিক্ত আভজ্্তার যে কাহিনী শোনা যায়, বাপ্ত আর ধর্মঘট 
আর দারিদ্রের কাহিন৭, যা নির্বাসন থেকে ফেরা হাজার হাজার জনে সারা 
রাশিয়ায় ছড়িয়ে 'দয়েছেন, সেই কাঁহনী বলাছলেন না ইয়ানশেভ। 
আশ্চঘবিস্ুগুলোর কথা। যেসব কৃষকের বাঁড় এক-তলার সমান উচ্চু তাঁদের 
সামনে তানি নিউ ইয়কের চলিশ, পণ্চাশ, ষাট-তলা উচু বাঁড়র ছাঁব তুলে 
ধরাছলেন। কামারের কর্মশালার চেয়ে বড় কোন কর্মশালা যারা দেখেন 
তাদের তান বলছেন বিরাট বিরাট কারখানার কথা, যেখানে এক শ' ট্রিপ্‌ 
হাত্াড় 1পাঁটয়ে চলেছে দিন-রাত । মস্কো এলাকার এই শান্ত সমভঁমি থেকে 
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ইয়ানিশেভ তাঁদের নিয়ে যাচ্ছেন প্রকাণ্ড স্ব নগরীতে, যেখানে রাত্রি চিরে 
ধেয়ে চলেছে ভূগর্ভস্থ পথে রেলগাঁড়, প্রমোদকামঈদের ভিড়ে-ঠাসা "গ্রেট 
হোয়াইট ওয়ে'গুলিতে, আর প্রচণ্ড আওয়াজে মুখর কারখানাগাঁলতে _ 
নিষূত নিযূত মানুষের জোয়ার-ভাঁটা চলেছে স্খোনে। 

গ্রামের মানুষেরা শুনাছল মন 'দয়ে। তাদের কাছে এসব তয়াবহও নয়, 
তারা বিস্ময়াভভূত হয়েও যায় নি। তবে তাদের যথাযথ উপলান্ধর অভাব 
ছিল এমন কথাও আমরা বলতে পার নে। 

আমাদের করমর্দন করে একজন বৃদ্ধ কৃষক বললেন, 'আশ্চর্য সব কাজ 
করছে আমোরকানরা। 

সায় দিয়ে তাঁর সঙ্গী বললেন, “ঠকই বন-পরণীর (লোশি) চেয়েও আশ্চর্য 
সব ব্যাপার তারা করছে।' 

€কস্তু এদের এইসব সহদয় মন্তব্যের মধ্যে কি যেন একটা পকস্তু ছিল 
বলে আমাদের মনে হল -_ এ যেন বিদেশীর কাছে একটু গবনয় আর 
শষ্টাচারের ব্যাপার। পরাদিন সকালে আচমকা একটা আলাপ কানে আসতে 
আমরা তাদের আসল মতামতটা বৃঝলাম। 

ইভান বলছিলেন, 'আলবাং আর খিখাইলের মুথ ফ্যাকাশে, ক্লান্ত, এতে 
আশ্চর্য হবার কছন নেই। অমন একটা দেশে দন কাটানো, বুঝতেই তো 
ওখানে তো আরও কঠোর জীবন। 

মাসের পরে মাস কাটতে কাটতে একটা সত্য আমার কাছে ক্রমাগত 
আরও স্পম্ট হয়ে উঠোঁছল _- তারই একটা ঝলক সোৌদন পেলাম সেই 
প্রথস'। কৃষকের আছে একটা নিজস্ব মন, সে নিজস্ব "সিদ্ধান্ত টানে । িবদেশীর 
পক্ষে এটা বিস্ময়কর _ কেননা, বদেশীর দৃক্টিতে রাশিয়ার কৃষক হচ্ছে 
মাটি আঁচড়ানো একটা জীব, মধ্যষ'গীয় অন্ধকারে ডুবে আছে, বাঁধা রয়েছে 
নানা কুসংস্কারে, আর ভরপ্নর হয়ে আছে দাঁরদ্যে। [লিখতে কিংবা পড়তে 
অপারগ এই কৃষক চিন্তা করতে পারে, এটা আবিম্কার ক'রে 'বাস্মত হয়ে 
যেতে হয়? 

তার চিন্তাধারা আঁদম ধরনের, যেন ভৌত, তাতে মাটির ছাপ। রাশিয়ার 
উদার আকাশের 'নচে সুদ:রপ্রসারী সমভূমি আর স্তেপভূমিতে আর দার্ঘ 


৯২৩ 


শীতকালের মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দীর জীবনযাত্রা এই চিন্তাধারায় 
প্রীতিফলিত। রাশিয়ার কৃষকের মনটা তাজা, শেখানো-পড়ানো নয়, সেই 
মনটাকে সে সমস্ত প্রশ্ন এমনভাবে খটায় যেটা খুবই গ্রভীর এবং অনেক 
সময়ে চাণ্চল্যকর। আমাদের দীর্ঘকাল যাবত পোষণ-করা 'বাভন্ন প্রতায়ে 
আপাতত জানিয়ে সেগ্যালর থাথার্থ। প্রাতিপন্ন করবার জন্যে ডাক "দিয়ে বসে। 
পশ্চিমী সভ্যত্য সম্বন্ধে আমাদের মূল্যায়নটাকে সে পাল্টে দেয়। যে-দাম 
আমরা দিই এই সভ্যতার জন্যে, সেটা তা পাবার যোগ্য, এমনটা তার কাছে 
আদৌ স্বতঃপ্রতীয়মান নয়। যন্ত্রপাতি, ফলগ্রদতা আর উৎপাদন 'দয়ে 
সম্মোহত নয় রাশিয়ার এই কৃষক। সে প্রশ্ন তোলে; কসের জন্যে এসব 2 
মানুষের সখ-শাস্ত বাড়ে এতে করে? এতে কি মানুষ আরও বেশি 
বন্ধভাবাপন্ন হয়ে ওঠে? 

যে সিদ্ধান্তে সে পেশছয় সেটা সব সময়ে গভীর নয়। এক এক সময়ে 
তার "সিদ্ধান্ত হয় অতি-সরল আর অদ্ভুত। সোমবার সকালে ির-এর বৈঠক 
বসলে গ্রামের মোড়ল প্তোরোস্তা) 1বনখতভাবে আমাকে গ্রামের আভবাদন 
জানালেন। ভান একটু অন্দনয়ের ভাবেই বললেন, আমার সোনার দাঁতের 
কথা লোকে বাচ্চাদের কাছে শুনেছে, তবে সেটাকে তো য্ুক্তিসম্মত মনে 
হয় না, এমন অবস্থায় তারা বঝতে পারছে না যে, কথাট্য শ্বাস করা যায় 
িনা। হাতে-কলমে প্রমাণ করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। আম ঠোঁট 
ফাঁক করলাম, তখন মোড়ল অনেকক্ষণ ধরে আভাঁনাবন্ট হয়ে ভাঁকয়ে 
তাকিয়ে শেষে গপ্তীরভাবে বললেন, ঠিক বটে। এর পরে দাড়িওয়ালা সত্তর 
জন প্রধান সার দিয়ে দাঁড়ালেন, আর আম দাঁড়য়ে থাকলাম দাঁত বের 
করে। প্রত্যেকে যতটা দরকার তাঁকয়ে দেখে পরের জনকে জায়গা ছেড়ে 
দিচ্ছিলেন। মির-এর সমস্ত সদস্যই আমার দাঁত-দেখানো মুখের সামনে দিয়ে 
একে একে চলে গেলেন। 

আমাকে ব্ঁঝয়ে বলতে হল যে, দাঁত ক্ষয়ে গেলে সে-দাঁতে সীমেন্ট 
আর সোনা আর রূ;পো "দিয়ে বাঁধাবার চল আছে আমোরিকায়। আশশী বছর 
বয়সের এক বৃদ্ধ -- তাঁর সুন্দর পাঁরহকার দাঁতগযীলতে দন্তচাকৎসার 
সামান্যতম প্রয়োজনেরও লক্ষণ নেই -- তান এই মত প্রকাশ করলেন যে, 
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দাঁতের এমন সর্বনাশ হয়। কয়েক জন বললেন, সোনার দাঁত আমোরকানদের 
চলতে পারে, কিল্তু রািয়ানরা সব সময়ে চা খায় এত বোশ আর এত 
গরম যে, তাতে সোনা নিশ্চয়ই গলে যাবে __ কাজেই রাশিয়ায় সোনার দাঁত 
চলতে পারে না। অসাধারণ এই আগন্তৃকদের বাঁড়তে স্থান 'দয়ে মানীর 
মর্যাদা উপভোগ করছিলেন ইভান ইভানোভ -_ তান এবার মুখ খুললেন। 
জোর দিয়েই বললেন, তাঁর চা গাঁয়ের অন্য যে-কোন বাঁড়রই চায়ের মতো 
গরম এবং শপথ করে বললেন যে, তান অন্তত দশ গ্লাস চা আমাকে 
দিয়েছেন, কিন্তু দাত তো একটুও গলে 'ি। 

শবদেশে 'আমোরকান' আর 'ধনী' এই শব্দ দুটো প্রায় সমার্থ। আমার 
চশমায় আর কলমে সোনা দেখে আম নিশ্চয়ই খুবই ধনগ বলে এ+দের 
প্রতায় জন্মে গেল। অথচ আমিও এদের সোনার বহর দেখে আশ্চর্য 
হচ্ছিলাম। কৃষকদের এই গাঁয়ে সোনা ছিল অঢেল -- তবে, সেটা গাঁয়ের 
মানুষের গায়ে নয়, তাদের গগর্জয়। গির্জার ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়ে 
বেদখর পিছনে বিশ-ত্রিশ ফুট উণ্চু সুন্দর আইকন-আধার -- সৈটা চকচকে 
সোনার আস্তরণ 1দয়ে মোড়া। এই ধমস্ছানাটকে সঃসজ্জিত করবার জন্যে 
গ্রামের মান্ষ এক সময়ে দশ হাজার রূবল তুলোঁছিল। 

ছোট এই গ্রামমাট ইউরোপ আর আমেরিকা থেকে বহু; দূক্রবতর্ হলেও 
পশ্চিম থেকে আগত সংস্কাতি আর সভাতার 'বাভন্ন ছাপও এখানে ছিল। 
ছিল সিগারেট আর দিঙ্গার সেলাইকল, মোশনগানের গযীলতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
উড়ে গেছে এমন কেউ কেউ, শহুরে জামা-কাপড় আর সেলূলয়েডের কলার- 
পাশে বিশ্রী সে বৈসাদ্‌শ্য। 

একাদিন রান্রে এক প্রাতবেশীর কুঁটিরের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে 
ছিলাম _- পর্দার ভিতর 'দয়ে কানে এল -- শদনে আমরা চমকে 
শিয়োছলাম _ নরম দোলানো সুরে ফরাসী ভাষায় প্রশন, “পালে ভ্যু 
ক্লাসে? কৃষকের ঘরের একটি সমশ্রী মেয়ে, গ্রামেরই মানূষ, কিত্তু আভজাত 
পাঁরবারে মানূষ-করা মেয়ের যাবতীয় হাবভাব আর গাঁরমাই তার ছিল। 
পেত্রগ্রাদে একটি ফরাসী পাঁরবারে সে কাজ করেছে _- ছেলে হবে বলে 
বাঁড় এসোছিল। 
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এই রকমের নানা পথে বাইরের পাঁথবাঁটা চুইয়ে চুইয়ে এসে শতাব্দীর- 
পর-শতাব্দীর তন্দাচ্ছন্ন গ্রামটিকে নাড়া দাঁচ্ছল। বন্দী আর সোৌনকদের 
মারফত, সওদাগ্ঘর আর জেমস্তুভোর লোকজনের মারফত আসাছিল বড় বড় 
নগরীর কথা, সাগরপারের 'বাঁভন্ন দেশের কথা। এর ফল দাঁড়িয়োছল 
বাভন্ন পরদেশ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণার একটা অন্ভুত পাঁচামশালী 
খিচুড়ি _ বিভিন্ন বাস্তব তথা আর কাক্পাঁনকতার অস্ভুত মিশ্রণ। একবার 
আমোিকা সম্বন্ধে একটা হাস্যোব্দীপক অর্ধসত্য খদ্ব চড়া হয়ে আমায় ঘা 
দিয়ে বি্ুত করে তোলে। 

রাত্রে খেতে বসোঁছলাম। আম বলাঁছলাম, রাশিয়ায় যেসব রাঁত- 
নীতি, আহার-অভ্যাস আমার কাছে নতুন আর অদ্ভুত লাগাঁছল সেগদলো আম 
নোট্‌ব;কে টুকে রাখাছি। 

বলাছলাম, 'আলাদা থালা না দিয়ে আপনারা সবাই খান একই বড় 
পান্র থেকে। এটা অদ্ভুত রাঁতি।' ইভান বলোছলেন, এঠকই, আমরা সব 
অন্ভুত মানুষই বটে 

'আর আপনাদের এ প্রকান্ড চুল্পশ! কামরার এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে এই 
চুল্লী। আপনারা রাট বানান এর মধ্যে। শোনও ওর উপরে। এর [ভিতরে 
ঢুকে আপনারা ভাপ-দ্লান করেন। এই চুল্পী দিয়ে আপনারা করেন সবই 
এবং সেটা করেন আত অদ্ভুতভাবে।' আবার মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ইভান 
বললেন, “ঠিকই, আমরা সব অদ্ভুত মানুষই বটে? 

মনে হল পায়ের পাতার উপর ক যেন উঠে দাঁড়াল। ভেবোছলাম 
কুকুর, কিন্তু দেখা গেল সেটা শুয়োর। আম বলে উঠলাম, “এই দেখুন, 
আপনাদের সবচেয়ে বশ অদ্ভুত এক রীতি। শুয়োর আর হাঁস-মুরগীকে 
আপনারা সোজা খাবার ঘরেই ঢুকতে দেন! 

আভ্দাতয়ার কোলে িশাট ঠিক সেই সময়ে পা ছড়তে আনন্ত 
করল টোবলের উপরে _ অমন শিশু ঠিক যেমনাট ফরে। শিশনাটর 
উদ্দেশে তানি বললেন, 'এই, এই! টোবল থেকে পা সরাও। এটা আমোরকা 
নয়। আর, আমার দিকে ফিরে তান শিষ্টভাবে বললেন, 'কত যে অদ্ভুত 
রীতি আছে আপনাদের আমোরকায় ” 
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আমরা ফসল তুললাম 


পরবের পরের দিন। কাছাকাছ শহরগনূলো থেকে যারা এসোছিল তারা 
তখনও যায় নি। খেলাধূলা, নাচ-গান চলছিল গ্রামের সবুজ মাঠে। এক- 
দল বাচ্চা একটা আ্যাকাডয়্ন হাতে পেয়ে যথ্থাবাঁধ টহল 'দয়ে 'দয়ে দাদা- 
দাদদের আধো-নকল করে আগের 'দনের গানগুলো গাইছিল। ছুঁটির- 
পরাঁদনকার আলস্য জাঁড়য়ে ছিল প্রায় গোটা গ্রামটতে। টকন্তু ইভান 
ইভানোভের পাঁরবারটিতে নয়। সেখানে সবাই কর্মব্যপ্ত। খড় পেশচয়ে আঁট 
বাঁধবার দাঁড় পাকাচ্ছলেন আভ্দতিয়া। তাতয়ানয ফাল ফালি গাছের 
ছাল ব্দনট করে স্যান্ডাল তৈরি করছিলেন। আভ্দতিয়ার বড় মেয়ে ওল্‌গা 
বেড়ালটাকে চা খেতে শেখাচ্ছিল জোর করে। ইভান কান্তেতে শান 
দদাচ্ছিেলেন।... আমরা বোঁরয়ে পড়লাম মাঠে যাবার জন্যে। 

তা দেখে ইজবাগুলো থেকে তরুণেরা বৌরয়ে এসে উত্যক্ত করতে 
থাকল, 'অন/গ্রহ করে মাঠে যাবেন না। ঘরে থাকুন।' আমরা এগোতে থাকলে 
তারা রীতিমতো গপ্তশর হয়ে উঠল। আঁম জানতে চাইলাম আমাদের মাঠে 
যেতে বারণ করছে ফেন। 

তারা বলল, 'এক গেরস্ত মাঠে নামলে আর সবাইও পেছন পেছন ছ.টবে। 
তাহলেই পরবের মজা খতম। যাবেন না! 

কিন্তু তখন পাকা ফসলের ডাক এসেছে। ঝলমল করছে রোদ _ কে 
জানে কখন বৃষ্টি নেমে যায়। ইভান এগিয়েই চললেন। পনর মিনিট পরে 
একটু উদ্চু জায়গায় পেশছে আমরা পিছন ফিরে দেখলাম পথগুলোয় মানুষের 
কালো কালো মূর্তি - সব চলেছে মাঠে। মৌচাকের মতো গ্রা্টা তার 
কমর্শদের পাঠিয়ে দিচ্ছে ভাপ্ডারের খাদ্যসংগ্রহের জন্যে _ শত আসছে। 
আমরা রাই-ক্ষেতে পেণছলে নেক্লাসভের 'রাশিয়ায় কে হতে পারে স্মখী 
আর স্বাধীন' নামে জাতীয় এঁপক্‌ কাঁবতা থেকে ইয়ানশেভ উদ্ধত 
আবাত্ত করলেন: 


ও সোনায় ভরা শঙ্যক্ষেত! 
এখন তোমায় দেখে 
ভাবতে পারে কেউ 


৯২৭ 


সে কি খাট্রন গ্রেটে 
তোমায় সাজাল এমন সাজে! 
তুমি বে হয়েছ সিক্ত 

দে তো নয় রাতের শিশিরে; 
তোমার শরীরে ঝরেছে 
সে কৃষকের ঘাম। 

জই দেখে চাষী খাঁশ, 
চাষী খুশি রাইয়ে, 

আর বার্ল ক্ষেত দেখে, 
গমেতে নয় খ্বাশ _ 

গম তো কিছু ভাগ্যবানের জোটে; 
তোমায় বাঁস নে ভাল, গম! 
রাই আর বার্লকে 
ভালবাসি -_ তারা সহৃদয়, 
সবার কপালে তারা জোটে। 


যে-যার কাজে লেগে গেলে আমিও জল-টানা, আঁট-বাঁধা, কান্তে- 
চালানোয় হাত লাগালাম _ আর হালকা-বাদামী রঙের ডাঁটাগুলোর গাঁড়য়ে- 
পড়া দেখতে থাকলাম। কাস্তে চালাতে দক্ষতা লাগে, অভ্যাস থাকা দরকার। 
কাজেই আমার কাজ খুব একটা বীরের মতো প্রাতিপন্ন হল না, আমোরকার 
ফসল-কাটা কমাঁদের মর্যাদা বাড়াতেও পারলাম না। ইভান অত্যন্ত [বিনয়ী 
মানষ- তান আমার কাজের সমালোচনা করতে পারেন না, কিস্তু এতে 
যে তাঁর চাপা মজা লাগাঁছল সেটা লক্ষ্য করোছিলাম। আভদাঁতয়ার কাছে 
তান ষে-সন্তব্য করলেন তার মধ্যে উটের রাশিয়ান প্রতিশব্দটা ছিল 
সেটা আমি বুঝতে পেরোছিলাম। সাঁতাই আমি কুঁজো হচ্ছিলাম উটেরই 
মতো, এঁদকে ইভান ইভানোভ খাড়া দাঁড়য়ে কাজ করছিলেন _ কাস্তে 
চালাচ্ছিলেন একেবারে ওস্তাদ কাঁরগরের মতো। ইভান আমাকে উটের 
সঙ্গে তুলনা করছেন বলে আম তাঁর কাছে গিয়ে নালিশ তুললাম। 'তাঁন 
বিরত হয়ে পড়োছিলেন। কিন্তু যখন বুঝলেন আমি কৌতুক বোধ করোছি, 
এবং কু'জ-ওঠা এ জীবটার সঙ্গে সাদশ্যটা মেনে নিয়েছি, তখন তান হাসতে 
থাকলেন _ সে-হাঁস আর থামে না। 


১২৮ 


গাঁক-গাঁক করে চিৎকার করে তান বললেন, 'তঁতয়ানয! 'মখাইল! 
আলবা্চ দাভিদোভিচ বলছেন, ফসল কাটার সময়ে গঁকে উটের মতো 
দেখায়। হোঃ! হোঃ! হোঃ!' এর পরেও আরও দ7-তন বার তান হঠাং 
হঠাৎ হাঁসতে ফেটে পড়োছিলেন। দীর্ঘ শীতে অনেক অসহ্য সন্ধ্যা বাঁচাতে 
উটটা তাঁকে পাহায্য করোছল 'নিশ্চয়ই। 

রাশিয়ার কৃষকের আলসোমির বর্ণনা দিয়ে থাকেন লেখকেরা । হাটখোলায় 
আর ভোদ্‌কার দোকানে কৃষকদের বৃথা সময় নষ্ট করতে দেখলে সেই 
ধারণাই হয় বটে। কিন্তু মাঠে সেই কৃষকের সঙ্গে তাল রেখে চলতে গেলে 
সে-ধারণা দুর হয়ে যায় আঁচরেই। মাথার উপরে কাঠ-ফাটা রোদ, আর 
পায়ের তলা দিয়ে উঠছে ধুলো _- সেই অবস্থায়, ক্ষেত থেকে একেবারে 
শৈষ খড়-কুটোটা পর্যন্ত খুটে তুলে নেওয়া অবাঁধ তারা ফসল কাটল, জড়ো 
করল, আঁট বাঁধল, স্তূপ করে রাখল। তারপরে ফিরল গ্রামের ভিতরে । 


বলশেভিক মতবাদের প্রশ্ন কৃষকেরা সতর্ক 


আমরা পেশছবার সময় থেকেই একটা বক্তৃতা করবার জন্যে কৃষকেরা 
ইয়ানশেভকে বলছিলেন। সন্ধ্যে হতে একটা প্রাতানাধিদল এসে তাঁকে 
অননরোধ করতে লাগল। 

ইয়ানিশেভ বললেন, 'ভেবে দেখুন একবার, দশ বছর আগে আমাকে 
সমাজতন্ত্র বলে সন্দেহ হলে এই কৃষকেরা আমাকে খুন করতে আসত, 
আর আজ আমাকে বলশোঁভক জেনেও তারা এসে আমাকে বক্তৃতা করবার 
জন্যে সাধাসাঁধ করছে। তখন থেকে অবস্থা অনেক দুর গাঁড়িয়েছে।' 

সংসারের দঞঃখ-যাতনাগুলো সম্বন্ধে গভীরভাবে অনুভীতপ্রবণ হওয়াকে 
গুণ বলে ধরা না হলে ইয়াঁনশেভকে গুণবান বলা খায় না। অপরের দুদশা 
দেখে যল্তধাকাতর হয়ে তান নিজেই অভাব-কম্টের জীবন বরণ করে 
নিয়োছলেন। আমৌরকায় কারগ্ররের কাজে [তান দনে ছ' ডলার রোজগার 
করতেন। এর থেকে সন্তার কামরা আর খাবারের পয়সা রেখে বাদবাকিটা 
দিয়ে 'সাহত্য, কিনে বাঁড়-বাড়ি দিয়ে আসতেন। বস্টন, ভেগরয়েট, মস্কো 
আর মার্সাইয়ের গাঁরব মহল্লাগুুলোতে লোকে বলবে কমরেড ইয়ানশেভ 
আদর্শের জন্যে সবাঁকছু দিয়ে গেছেন। 


5 ৯ ১২৯ 


টোকিওয় আর একজন নির্বাসিত একবার দেখোঁছলেন ইয়ানিশেভ 
আপাঁত্ত করছেন, আর একজন উত্তোজত 'রিক্লাওয়ালা তাঁকে টেনে রিস্সায় 
তুলবার চেঞ্টা করছে। ইয়ানিশেভ কলোছিলেন, উঠতেই হল সেই রিক্সায়, 
আর সে ঘামতে ঘামতেও টানতে থাকল ঘোড়ার মতো। আমি বোকাসোকা 
মানুষ হতে পারি, কিন্তু একটা মানৃষ আমার জন্যে জানোয়ারের মতো কাজ 
করবে, সে আমি হতে দিতে পার নে। কাজেই, তাকে পয়সা দিয়ে আম 
নেমে পড়লাম। রিক্সায় চড়াছ নে আর কখনও ।" 

রাশিয়ায় ফরবার পর থেকে তিনি দিন-রাত এক জায়গা থেকে আর 
এক জায়গায় গিয়ে গিয়ে ঝড় বড় জনতার সামনে বক্তৃতা করে গলা 
ভেঙেছেন -. ফ্যাসফ্যাস করা আর অ্সভাঙ্গ ছাড়া তখন আর কোন সাধ্য 
ছিল না। জন্মভূমি গ্রামে তান গিয়োছিলেন স্বাস্থ্য প;নরদ্ধার' করবার 
জন্যে। কিন্তু বিপ্লব তাকে বিশ্রাম দিচ্ছে না সেখানেও । 

কৃষকেরা নাতি করে বললেন, 'একটা বক্তৃতা করুন না মিখাইল 
পেন্রীভচ _ একটা ছোট্র বক্তৃতা । 

ইয়ানিশেভ অস্বীকার করতে পারলেন না। কাঁমাটর লোকেরা একখানা 
গাঁড় টেনে নিলেন গ্রামের সবুজ প্রান্তরে -- সেটাকে খিরে ভিড় বেশ 
জমাট বে“ধে উঠলে ইয়ানশেভ সেই বক্তৃতামণ্ে উঠে বিপ্লব, দ্ধ আর জাম 
সম্বন্ধে বলশোভক বৃত্তান্ত বলতে আরপ্ত করলেন। 

সবাই দাঁড়য়ে শুনতে থাকল -_ হীতমধ্যে সন্ধ্যা গাঁড়য়ে রাত হল। 
আনা হল সব মশাল, ইয়ানিশেভ বলে চললেন। গলার স্বর ফ্যাসফেসে 
হয়ে এল। তারা এনে দিল জল, চা আর কৃভাস্‌। গলা দিয়ে আর কথা 
বের হয় না; স্বরটা আবার ফোটা অবাধ সবাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করল। 
সারা-দিন ক্ষেতে-খাটা এই কৃষকের্য গভীর রাত অবাঁধ ঠায় দরাঁড়য়ে রইল-- 
শরণীরের জন্যে খাদ্য সংগ্রহ করবার চেয়ে মনের জন্যে সণ্টয় করবার জন্যেই 
তাদের আগ্রহ বোঁশ। প্রতীকস্বরূপ সে-দৃশ্য: ইউক্রেনের স্তেপভূঁমি, মস্কো 
সমভূমি আর সাইবোঁরয়ায় সুদূর বিস্তৃত ভূখণ্ডে ছড়ানো অযৃত অযূত 
গ্রামের মধ্যে এই প্রামাটির অন্ধকারে জদলছে জ্ঞানের মশাল। সে-রাত্রে এমন 
শত শত গ্রামেই জবলাছিল মশাল, আর ইয়ানিশেতরা বলাছলেন বিপ্লবের 
কাহনী। 


৯৩০ 


বক্তাকে ঘিরে ঘাঁনয়ে-আসা আগ্রহ-ভরা মুখগ্ীলতে সে কী ভক্তি-শ্রদ্ধা 
আর ষুগযুগান্তের কামনা! অন্ধকারের ভিতর থেকে উঠছে প্রশ্ন _ সে 
কী ক্ষুধা তাতে! একেবারে সম্পূর্ণ অবসন্ন হয়ে পড়া অবধি ইয়ানশেভ 
মেহনত করে চললেন। যখন আর সম্ভব হল না কিছুতেই, তখন তারা 
আচ্ছা সত্বেও ফিরে গেল । তাদের মন্তব্যগুলো আম শৃনৌছলাম। 'অজ্ঞ, 
নিরক্ষর এই ম্াজকেরা' কি এই নতুন মতবাদ গ্রহণ করতে, প্রচারকের 
ভাবাবেগে প্রভাবিত হতে প্রস্তুত? 

তারা বলাছল, “মখাইল পেন্রভচ ভাল লোক। আমরা জান "তান 
গেছেন দূর দুর দেশে, দেখেছেন অনেক িছু। তান যাতে বিশ্বাস করেন 
সেটা কারও পক্ষে ভাল হতে পারে, কিন্তু কি জান আমাদের পক্ষে ভাল 
কিনা।' সমগ্র অন্তর-মন ঢেলে ইয়্যানশেভ বলশোভকবাদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, 
এই মতবাদের মর্মটাকে তুলে ধরেছেন -- কিন্তু দলে এল না একজনও । 
কামরার গুমোট থেকে সরে খড়ের গাদার উপরে উঠতে উঠতে ইয়ানশেভ 
নিজেও. সে-কথা বললেন। প্রচারক দিলেন তাঁর সবাঁকছদ, অথচ আপাতদ্াচ্টিতে 
মনে হয় প্রত্যাথ্যতই হলেন--এমন মানুষের নিঃসঙ্গতা আর আত্মিক 
শুন্যতাটাকে যেন অনুমান করলেন ফেদসেয়েভ নামে এক যুবক কৃষক। 

তান বললেন, 'মখাইল পেরাঁভিচ, 'জানসটা সবই এত নতুন! আমরা 
তো ব্যাঝ আস্তে আস্তে। এসব নিয়ে ভেবে দেখার জন্যে, কথা বলে দেখবার 
জন্যে আমাদের সময় লাগে। আমরা মাঠের ফসল তুললাম তো সবে এই 
আজ, কিন্তু মাটিতে বীজ বোনা হয়োছল তো সেই কত মাস আগে।' 

আমও একটা আশ্বাসের কথা বলতে চেয়োছিলাম। নিজ মতবাদের 
করে বললেন, 'তাতে কিছ এসে যায় না। পরে বিশ্বাস ওরা করবেই।' ভেঙে 
প'ড়ে তান শুয়ে পড়লেন খড়ের গাদায়। শরীরটা কাঁপাছল, 'তাঁন 
কাশাছলেন, কিন্তু মুখখানায় প্রশান্তি। 

আমার মনে সন্দেহ ছিল। 'কন্তু ঠিক বলেছিলেন ইয়ানিশেভ। আট 
মাস পরে তান আর একটা বক্তৃতা করোছলেন গ্রামের সেই সবুজ প্রান্তরে । 
সেটা ছিল স্পাস্কয়ে গ্রামের কমিউনিস্ট পাদার্টর আমন্নুণকুমে । ফেদসেয়েভ 
ছিলেন সেই সভায় সভাপাঁতি। 


রহ ১৩৯ 


ইয়ানিশেভ বললেন জামির কথা 


সকালে অনেক কৃষক এসে. নানা প্রশ্ন করলেন। সর্বোপরি প্রশ্ন ছিল 
জাম নিয়ে। এ বিষয়ে তখনকার দিনে বলশোভক সমাধান ছিল এই: “এটা 
স্থানীয় জাঁম কার্মীটগাঁলর হাতে রাখতে হবে। বড় বড় জাঁসদারিগ্‌লো 
হাতে নিয়ে তারা সেই জমি তুলে দেবে জনগণের হাতে ।' কৃষকেরা বললেন, 
স্পাস্কয়ের জাম-সমস্যার সমাধান এতে হয় না _ কেননা, এখানে রাজার, 
গির্জার [কিংবা ব্যাক্তগত জাঁমদার নেই। 

মোড়ল বললেন, 'এ এলাকার সমস্ত জামর মালিক আমরাই । সেটা 
মোটেই যথেষ্ট নয় _ কেননা, ঈশ্বর আমাদের ছেলে-মেয়ে দেন বহু 
'মখাইল পেরাভচ যেমনাঁট বললেন তেমান ভালই হতে পারেন বলশোভিকেরা, 
কিন্তু সরকার হাতে নিলে তাঁরা কি আরও জাম বানাতে পারেনঃ না, তা 
তাঁরা পারেন না! সেটা পারেন কেবল ঈশ্বর। সাইবোরয়ায় বিংবা অন্য 
যেখানে অডেল জাম আছে এমান যেকোন জায়গায় আমাদের পাঠিয়ে দেবার 
মতো যথেষ্ট-পয়সাওয়ালা একটা সরকারই আমরা চাই। সেটা করবেন ক 
বলশোভিকেরা ? 

পদনর্বাসনের পাঁরকজ্পনাটিকে ইয়ানশেভ ব্যাখ্যা করে বললেন। তার 
পর রাশিয়ার জন্যে বলশোঁভকদের কীঁষ কমিউনের পারকম্পনার কথা [তানি 
বললেন। 'মিরটাকে শেষপর্যন্ত বৃহদায়তন সমবায় খামারে র্‌পান্তারত 
করতে হবে। দ্পাস্কয়েতে জাঁমর বমান ব্যবস্থায় কত অপচয় হয় সেটা 
তিনি দেখিয়ে দিলেন। যথারীতি এখানে জম চারটে বিভাগে বিভক্ত 
একটা ভাগ বারোয়ারী (এজমালি) পশন্চারণক্ষেত্র। সরেস, খারাপ আর 
মাঝারী ধরনের জামর ন্যাধ্য বাঁটোয়ারা নাশ্চত করবার জন্যে এ বিভাগগ্ীলর 
প্রত্যেকটিতে প্রত্যেকাট কৃষকের জন্যে জাম নীর্দপ্ট থাকত। এক জাম থেকে 
আর এক জামতে যেতে কত সময় নষ্ট হয় সে-কথা বললেন ইয়ানশেভ। 
জমিগুলোকে টুকরো-টুকরো না করে বিরাট পাঁরসরে একটামান্র ক্ষেত 
হিসাবে নিয়ে কাজ চালালে কত বোঁশ স্াবধা হয়, সেটা তান দেখিয়ে 
দিলেন । গ্যাঙ প্রাউ আর হাঁভিস্টার কমৃবাইন কেমন কাজ দেয় তার একটা 


১৩২ 


ছাঁব 'তাঁন তুলে ধরলেন। তাতে যে যাদুর মতোই কাজ হয় সেটা দুজন 
দেখোছিলেন আর একটা প্রদেশে -- তাঁরা সে-কথা জানিয়ে বললেন, ওগুলো 
রীতিমতো 'ভূত' (চৌর্ভ)। 

কৃষকেরা প্রশন করলেন, 'আমোরকা ওসব যন্ত আমাদের পাঠাবে? 

উত্তরে ইয়াঁনশেভ বললেন, ণকছু কাল পাঠাবে --. তার পরে আমরা 
প্রকান্ড প্রকাণ্ড কারখানা গ'ড়ে এখানে এই রাশিয়াতেই তোর করব।' 

ইয়ানিশেভ তাঁর শ্রোতাদের আবার নিয়ে গেলেন তাদের শার্ু-ান্ধ 
গ্রাম্য পারবেশ থেকে বিরাট আধ্বানক 'শিজ্পায়তনের গজন আর হট্টগোলের 
মাঝে। তাঁর সেই কাহনীতে অস্বাস্তকর প্রাতক্রিয়াও হল সেই আগের 
বারেরই মতো। আধাঁনক 'শলপায়ন সম্বন্ধে তারা মোহত না হয়ে শঙ্কিতই 
হয় বোঁশ। আমাদের আশ্চর্য যন্পাত তারা চায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাবে 
যে, সেটা পেতে হলে সবুজ-শ্বেত মাঠগঃলির উপরকার আকাশ চিমৃনির 
কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে, এই যাঁদ হয় ব্যাপার, তাহলে সেটা কতব্যান 
আশীর্বাদ হয়ে আসবে সেটা তো সন্দেহের কথা। 'কারখানার বয়লারে 
'সদ্ধ হওয়াটা' কৃষকদের ভয়ের বনু। দারিদ্রের জন্য তারা কেউ কেউ খানতে 
িংবা কলে কাজ করতে গিয়োছিল, কিন্তু বিপ্লবের পরে তারা দলে দলে 
গ্রামে ফিরে আসে। 

'বাভন্ন সামাজক প্রশন ছাড়াও, ইয়ানশেভকে বহ; ব্যাক্তিগত সমস্যারও 
সম্মুখীন হতে হয়োছল। রাজনীতিক মতবাদ গ্রহণ করতে গেলে ব্যক্তিগত 
বিশ্বাস খোয়াতে হবে নাকি? যেমন, গ্রীক্‌ চার্চ যে ছেড়েছে তাকে 1ক 
খাবার আগে আর পরে নুশ-চিহ করতে হবে? ইয়ানিশেভ তেমনটা করবেন 
না বলে স্থির করলেন, এবং ইভান ইভাবোভের প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত 
হলেন। তবে, ইয়ানশেভ প্রথাটি বাদ দেওয়ায় বৃদ্ধ কষকাঁট একটু হতবাদ্ধি 
হয়ে পড়লেন, আর তাঁর স্ব দুঃখিত হলেও তাঁরা কখনও জবাবাঁদহি 
করতে বলেন না৷ * 

রাশিয়ায় ক্ষেতের মেহনতাঁকে 'ঈশ্বর সাহায্য করন' (বগ্‌ ভ্‌ পমশ্চ্‌) 
বলে অভিবাদন জানানোই ছিল প্রচালত শিশ্টাচার। ইয়ানিশেভ "স্থির 
করলেন আনজ্ঠানক 'স্/প্রভাতের' বদলে সেটাই 'তাঁন বাবহার করবেন। 
ফেদসেয়েভের মরে যাওয়া শিশ-সন্তানের জনো যেন-দীর্ঘ প্রার্থনা-অন্জ্ঠান 
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হয়েছিল তাতেও ইয়ানিশেভ সর্কক্ষণ হাজির ছিলেন। রাশিয়ার গ্রামে 
গির্জার ঘণ্টা প্রায়ই বাজে [শশুর মৃত্যুতে । 
যারা বেচে থাকে তাদের মুখে রূটিটুকু তুলে ধরতে হলে ক্ষেত-খামারের 
কাজে হেলা করতে পাঁর নে।' কাজেই, আর সবাই গেলেন মাঠে, এবং পাদ্রী 
আর মৃত শিশুর বাপ-মা, ইয়ানশেভ আর আ'ম গেলাম গির্জায় । মায়ের 
পাশে দাঁড়য়ে ছিল তার নট ছেলে-মেয়ে। তাঁর সন্তান হয়ে আসছে প্রতি 
বছরই; বয়স হিসেবে তাদের দাঁড় কারয়ে দলে ?সশড়র একটা শ্রেণীর 
মতো হয় _ তার এখানে-গখানে এক একটা ফাঁক, এক একটি [শন মারা 
যাবার চিহ'। আবার এ বছরও একটি মারা গেল। শিশযাটি একেবারে ছোট- 
তার পাশের 'লাল ফুলটার চেয়ে বড় নয়: ছোট্ট নীল শবাধারে তাকে লাগছে 
ভার ছোট্র, ভারি ক্ষীণ, আর তার চারপাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে গির্জার 
িশাল দেওয়াল আর থামগুলো। 

সপাস্কয়ে গ্রামের পাদ্রী-ভাগ্য ভাল। সন্ৃদয় এবং সহানুভূতিশীল এই 
মানষাটকে সবাই পছন্দ করত এবং বিশ্বাস করত। শিশুদের জন্যে এমন 
প্রার্থনা-অনযষ্ঠান তাঁকে করতে হত প্রায়ই, তব্দ, সেটা যাতে নিতান্ত 
গতান্‌গাঁতকতায় পর্যবাঁসত না হয় সেজন্যে তানি চেষ্টা করাছলেন। 
মদুভাবে তানি শবাধারের বাঁতগ্যাল জহালালেন, শশার বুকের উপর 
রাখলেন ক্ুশখানি, তার পরে আরম্ত করলেন প্রার্থনা _ র্জাঁট ভরে উঠল 
তাঁর অন্দনাঁদিত স্বরে। পাদ্রী আর তাঁর সহকারী যাজক প্রার্থনা-মল্তোচ্চারণ 
করতে থাকলেন, তখন মৃত [শিশনর মা-বাবা আর তাদের সন্তানেরা ুশ-চিহ 
করে নতঙান্, হয়ে ভূ'ইয়ে মাথা ঠেকাল। পাদ্রীর বপরাঁত দিকে ইয়ানিশেভ 
দাঁড়য়ে থাকলেন অর্ধনত শিরে? 

দৃপারে এ'রা দুজন পরদ্পর মুখোম্যাথ। একজন পাব সনাতনী 
গির্জার এক পাদ্রী, অন্যজন সমাজ-ীবপ্রবের 'পয়গদ্বর'। পরলোকে, স্বর্গে 
শিশুকে সুখ আর নিরাপদ করবার জন্যে একজন আত্মনিবেদন করছেন, 
আর জীবন্ত ছেলেমেয়েদের জন্যে পাঁথর্বাটাকে নিরাপদ ও সুখে ভরে তোলার 
কাজে জীবন উৎসর্গ করেছেন অন্যজন। 
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রাশিয়ার শহরে-শহরে, নগরে-নগরে ইয়ানশেভের প্রচার-পর্যটনের 
অনেকগ্যালতেই আমি সঙ্গে শিয়েছি। ইভানভোর টেক্সটাইল-শল্পকেন্দ্ের 
দক্ষ কাঁরগরদের থেকে আরন্ত ক'রে 'তলদেশ' নাটকে মস্কোর চোরদের যে- 
বাস্তর কথা মাকসম গ্োর্ক চিরকাল মনে রাখবার মতো ক'রে চান্রত করে 
গেছেন সেই অবাঁধ সমস্ত রকমের প্রলেতারয়ানের সংস্পর্শে আমরা এসোঁছ। 
'িস্তু ইয়ানিশেভের মনটা সব সময়েই পড়ে থাকত গ্রামে। 

ছ' মাস পরে মস্কোয় চতুর্থ সোঁভয়েত কংগ্রেসে আম ইয়ানিশেভের 
কাছ থেকে বিদায় নিয়োছলাম। তাঁর বাহুলগ্না হয়ে ছিলেন সত্তর বছর 
বয়সের এক আতি শীর্ণা বয়ঃকুব্জা বৃদ্ধা। সসম্ভ্রমে “আমার 'শাক্ষকা' ব'লে 
ইয়ানিশেভ তাঁকে আমার সঙ্গে পাঁরচয় করিয়ে দিলেন। রাশিয়ার চতুঃসণমানার 
বাইরে [কিংবা শ্রমজাবীশ্রেণীগীলর বাইরে এই নারীর নাম অপাঁরচিত। 'কন্তু 
শ্রামক আর কৃষকদের তরুণ বিদ্রোহীদের মধ্যে তাঁর নাম ছিল সবাঁকছ;। 
তাঁদের সঙ্গে তান দঃখ-কপ্ট, যন্বণা আর কারাজীবনে ভাগণদার 
হয়েছেন। সংদীর্ঘ বছরের পর বছরের মেহনত আর অনশন তাঁকে পাংশন 
ক্ষীণ করে 'দিয়ে গেছে, তাঁকে দেখলে কস্ট হয় _ যতক্ষণ না তাঁর চোখ 
দুটো নজরে পড়ে। সৈ-চোখে তখনও সেই আগ্দন, যে-আগ্দন ইয়ানশেভের 
মতো বহদবহ তরূণের অন্তর উদ্দীপত করেছে, পাঠিয়েছে তাদের 
সমাজাবপ্রবের আগ্রদূত্ত করে। বিপ্লবের জন্যেই ছিল তাঁর সমশ্র জশীবন, 
কিন্তু সেটা তিনি দেখেও যেতে পারবেন তা দ্বপ্নেও ভাবতে ভরসা 
পান নি। 

সেশবপ্লব এসেছে, এখন তান তাঁর নব আপন-জনের মাঝে, তাঁর এক 
তরদণ শিষ্যের হাত ধারে। সাত্য বটে, শিল্প উচ্ছন্ন হয়ে আছে, দরজায় 
ঘা মারছে জার্মানরা, নগরীতে ভূখ আর 'হিমের "নষ্ঠুর টহল -_ তব্,, প্রাচীন 
“সম্দরান্তদের হল-ঘরে' বসে লোননের কথা শুনতে শুনতে তান দেখতে 
পাচ্ছিলেন আসছে নতুন দিন -_ সে-দন সবার জন্যে আনবে শান্ত এবং 
তাঁর জন্যে আনবে গাঁয়ে শান্তভাবে থাকবার সন্তাবনা। 

িসাফস করে তান আমাকে বললেন, “আমরা দুজনেই এসোছ গাঁ 
থেকে, গ্রামকে আমরা দুজনেই ভালবাসি । বিপ্লব নম্পন্ন হালে মথাইল আর 
আম গ্রামে গিয়ে থাকব । 


৯৩৫ 


চতুর্থ পাঁরিচ্ছেদ 
অশ্বারোহী জেনারেল 


১৯১৭ সালের গ্রীন্মকালে আমি রাশয়ায় চাঁরাদকে বহ7 জায়গায় 
ঘুরোছিলাম। যন্তণাকাতর মানুষের আক্ষেপ শোনা যাঁচ্ছল চাঁরাঁদক থেকে। 
বাভন্ন বাজারখোলায়। ভলগায় স্টীমারের খোল থেকে আর রাত্রে নীপার 
নদীতে ভাসমান বজরা আর কাঠের রাশ থেকে সে আক্ষেপ আমার কানে 
এসেছে। মানুষের দুঃখ-দন্দশার প্রধান কারণটা ছিল যবদ্ধ,'যুদ্ধের অভিশাপ, । 

যদদ্ধের ক্ষয়-ক্ষাত আর ধনংসাবশেষ দেখতাম সর্বত্। ইউক্রেনে চড়াই- 
উত্রাইয়ের যে ভূভাগ দেখে গোগল* বলে উঠোঁছলেন: 'ওগো স্তেপভূমি! ও 
ঈশ্বর! আহা, কী স্ন্দর!' সেসব এলাকায় আমি গাড় করে গিয়োছ। 
পাহাড়ের ভাঁজের মধ্যে একটা ছোট্র গ্রামে আমরা থামলে আমাদের জেমন্তভো 
গাঁড়িখানাকে ঘিরে এসে দাঁড়য়োছিল তিন শ' মেয়ে, চল্লিশ জন বৃদ্ধ আর 
বালক এবং জন কুড়ি পঙ্গ সোনক। তাঁদের কাছে কিছু; বলবার জন্যে 
দাঁড়য়ে আম জিজ্ঞাসা করোঁছলাম: “ওয়াশংটনের নাম শ্দনেছেন ক' জন? 
একটি ছেলে হাত তুলোছিল। পলঙকনের নাম?" -- হাত উঠল তিনথানা। 
'কেরেনীক'- প্রায় নব্বই । 'লেনিন?--আবার নব্বই । 'তলম্তয় ট-- 
হাত উঠল এক শ' পণ্টাশখানা। 

এতে তারা বেশ মজা পাচ্ছল _ বিদেশীকে দেখে আর তার হাস্যকর 
উচ্চারণে তারা একসঙ্গে হাসাছল। তারপর ননর্বোধের মতো একটা সন্ত 
ভুল করে বসলাম। জজ্ঞাসা করেছিলাম, 'যুদ্ধে আপনাদের মধ্যে কারও 
কেউ মারা গেছে ৮ হাত তুলল প্রায় প্রত্যেকেই, আর যে িড়টা ছিল হাঁস- 
খ্7াশ তার ভিতর 'দিয়ে বয়ে গেল একটা বলাপের সুর __ গাছের ভিতর 
দিয়ে কেদে উঠল যেন শীতের হাওয়া। ফ:পিয়ে ফরাঁপয়ে কাঁদতে 
কাঁদতে গাঁড়র চাকায় হ;মাঁড় খেয়ে পড়লেন দ?জন বৃদ্ধ কৃষক-_তাতে 
কেপে কেপে উঠাঁছল আমার মণ্চটা। ভিড়ের ভিতর দিয়ে চিৎকার করতে 


* গোগল ন. ত.(৯৮০৯--১৮৫২)- অন্যতম শ্রেচ্ঠ রুশ লেখক। 
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করতে বোঁরয়ে এল একাঁট ছেলে: 'আমার ভাই _আমার ভাইকে তারা 
খুন করেছে! চোখের ওপর প্লাতোক টেনে কিংবা পরস্পরকে জাঁড়য়ে ধরে 
মেয়েরা কাঁদতেই থাকল-_আঁম বুঝতেই পারছিলাম না যে, কোথা থেকে 
এল এত কান্না। শান্ত এ মুখগ্যীলর পিছনে ছিল এত ব্যথা, তা তো আগে 
স্বপ্লেও ভাবা যায় নি। 
করে নিয়ে গিয়োছল-_এ তো তারই একটিমাত্র গ্রাম। অগাঁণত গ্রামে 
আহতরা ফিরোছিল ছেণ্চড়ে ছেণ্চড়ে, চোখ হারিয়ে কিংবা হাত কাটা হয়ে। 
আরও ীনযূত নিয়ত মানুষ তো আদো ফেরেই নি। কৃষ্ণ সাগর থেকে বাঁল্টক 
সাগর অবাধ জার্মানদের বরদ্ধে রাশিয়ানদের ১,৫০০ মাইল বস্তুত রণাঙ্গনের 
বিশাল গোরস্তানেই তারা রয়ে ?গয়োছল। সেখানে জার্মানদের মৌশনগানের 
মুখে তাঁড়য়ে নিয়ে যাওয়া হয়োছল শুধ্-লাঠি-হাতে কৃষকদের -- আর 
'কিচুকাটা" হয় তারা। 

আখঙ্গেলস্কে কামান ছিল যথেজ্ট। গাঁড়র উপর চেপে তা রণাঙ্গন 
আভমুখে রওয়ানাও হয়োছল। 'কস্তু কোন কোন কারবাঁরর মালের জন্যে 
এঁ গাড়িগদলোর দরকার ছিল, তারা কর্মকর্তাদের হাতে গুজে 'দয়োছল 
কয়েক হাজার রূবল _- তাই, আর্থাঙ্গেলস্ক থেকে দশ মাইল দূরে 
য্দ্ধোপকরণ নাময়ে ?দয়ে গাঁড়গদলো ফিরে এসেছিল শ্যামপেন, মোটরগাঁড়ি 
আর হরেক রকমের প্যারসীয় পোশাকআশাকে বোঝাই হবার জন্যে। 

পেব্গ্রাদে এবং অন্যান্য বড় নগরীতে জীবন ছিল আনন্দমুখর আর 
ঝলমলে _ যৃদ্ধের এই কারবারে মুনাফা ছিল মোটা -_ কিন্তু জারের 
হুকুমে ট্রেণ্টে তাড়য়ে-নিয়ে-যাওয়া ১,০০,০০,০০০ সোনিকের পক্ষে এ 
ছিল হিম আর রক্তের কারবার! 

তার পরে কেরেনাঁস্কর আমলেও অস্বসজ্জিত ছিল ১,০০,০০,০০০ 
সোনিক। বাধ্যতামূলক সামারক আইন বলে লাউল আর কলকারখানা থেকে 
টেনে নিয়ে তাদের হাতে গুজে দেওয়া হয়োছল বন্দুক। সেই অস্ত্র যাতে 
তারা ছধড়ে ফেলে না দেয় সে জন্যে হরেক রকমের কৌশল নিয়েছিল 
শাসকশ্রেণী। পতাকা দ্নীলয়ে তারা 'জয় আর গৌরবের” ঘোষণা করত 
তারস্বরে। তারা “নারীদের মৃত্যু ব্যাটালয়ন' দাঁড় কাঁরয়ে তাদের চিৎকার 
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করাত _- লজ্জা করে না তোমাদের যে, তোমাদের লড়াই লড়তে হচ্ছে 
মেয়েদের?" বিদ্রোহী রেজিমেন্টগুলোর পিছনে মোশনগানের সার বাঁসয়ে 
তারা জানয়ে দিত যে, যে পশ্চাৎপসরণ করবে তার মৃত্যু নাশ্চিত। কিন্তু 
সবই বৃথা গেল? 


সৈন্যদের বিদ্রোহ 


হাজারে হাজার সোনক বন্দুক ছুড়ে ফেলে রখাঙ্গন থেকে ফিরে 
যাচ্ছিল স্রোতের মতো। রেলপথ, রাজপথ আর জলপথগনুলোকে একেবারে 
বুজিয়ে দিয়ে তারা এল পঙ্গপালের ঝাঁকের মতো। ট্রেনের ছাদ আর মাচান 
ভরাত করে, সড়তে আঙুরের মতো থোলো থোলো হয়ে ঝুলতে ঝুলতে 
এক এক সময়ে বার্থ থেকে যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে _ তারা [ফিরতে থাকল। 
ওয়াই, এম. সি. এর একজন হলফ করে বলেছিলেন তান এই নোটস 
দেখোঁছলেন: 'কমরেড সোনকগণ, চলত্ত ট্রেন থেকে অনঃগ্রহ করে যাত্রীদের 
জানালা দিয়ে ফেলে দেবেন না” এটা হয়ত আতশয়োক্তি। 'িত্তু আমাদের 
সুটকেসগুলোকে তারা জানালা ?দিয়ে ফেলে 1দয়োছিল ঠিকই। 

এটা ঘটেছিল আলেক্স গান্বের্গের সঙ্গে আমার একবার মস্কো যাবার 
পথে। আমাদের কামরাটায় ভীষণ ভিড় হয়োছিল; ঠাণ্ডা না লাগবার জন্য 
জানালা-দরজাগুলোকে বন্ধ করে রাশয়ানরা পরম সুখে নিদ্রা গেল। জায়গাটা 
আঁচরেই বাষ্প-স্লান ঘরেরই মতো ভাপসা হয়ে একেবারে অসহ্য হয়ে উঠল । 
একটুখাঁন হাওয়া ঢুকাবার জন্যে আমি দরজাটা ঠেলে খুলে দিয়ে সবার মতোই 
ঘ্যাময়ে গড়লাম। সকালে উঠে একটা কঠিন ধারা খেলাম: আমাদের 
সুটকেসগণলো নেই। 

বৃদ্ধ কণ্ডান্র ব্যাপারটা বাঁঝয়ে বললেন, 'ইউানফর্ম-পরা কিছ 'কমরেড'- 
ডাকাত সুটকেসগুলোকে জানালা 1দয়ে ফেলে ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে 
গেছে” পাশের কামরায় একজন আঁফিসারের মালপত্তরও এঁভাবে চুর গেছে _ 
এই বলে তান আমাদের বড় দুঃখে সান্তনা দিতে চাইলেন। জামা-কাপড়ের 
জন্যে ততটা নয় _- কিন্তু ব্যাগে যেসব অমূল্য পাসপোর্ট নোট বুক আর 
আঁভজ্ঞান পর্াদ ছিল সেজন্যেই আমাদের কম্ট হাঁচ্ছল। 


১৩৮ 


আর একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল তার দু সপ্তাহ পরে: মস্কোর 
স্টেশন মাস্টারের কাছ থেকে একটা ডাক এল। ডাকাতেরা আমাদের একটা 
স্‌টকেস ফেরত 'দিয়েছে, তাতে আমাদের জামা-কাপড় ছিল না একটাও, কস্তু 
ছিল আমাদের সমস্ত দলিলপত্র আর সেই আফসারাঁটর কাগজপন্র-_ 
একখানাও খোয়া যায় নি। 

তবে কনা, দলে দলে তখন দেশ জুড়ে ধেয়ে চলোছল যে পলাতক 
সোনিকেরা -- তাদের দুদরশার কথা মনে করলে, তাদের চুর আর অনাচারের 
চেয়ে বরং এই কাণ্ডের সংখ্যাল্পতা দেখেই আশ্চর্য হতে হয় । তাছাড়া, ট্রেঞ্চে 
ভয়াবহ অবস্থার কাঁহনশগুলো সাত্য হলে বলতে হবে পলাতক সৈন্যের 
সংখ্যার চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হল, তখনও রণাঙ্গনে অত সৈন্য হাঁজর ছিল। 

অবস্থাটা আমি নিজের চোখে দেখতে চেয়েছিলাম। রণাঙ্গনে যাবার 
পাসএর জন্যে চেস্টা করোছলাম অনেক বার। শেষে, সেপ্টেম্বর মাসে সেটা 
পেলাম । জন রীঁড আর বাঁরস রেইনস্টেইনের সঙ্গে আমি রণাঙ্গনের িগা 
বিভাগে রওয়ানা হলাম। 

আমাদের সঙ্গে ছিলেন দীর্ঘ *মশ্র;, নরম-স্বভাবের অমাঁয়ক এক রাশিয়ান 
পাদ্রী _ তবে, তাঁর চা আর আলাপ-তষ্ণা অতি প্রচণ্ড। আমাদের কামরার 
দরজায় গার্ডনাহেব একটা নোটস লাগিয়ে দিলেন-তাতে লেখা : 
'আমোরকান মিশন।' তারই কল্যাণে আমরা খেয়েদেয়ে-শয়ে-ঘ্াময়ে চললাম, 
আর ট্রেনখানা চলল শরতের 'ঝরাঝরে বাঁন্টর ভিতর 'দয়ে, আর তাঁর 
সৈনিকদের সম্বন্ধে আধরাম অফুরন্ত কথা বলে চললেন পাদ্র্ীটি। 

তিনি বললেন, এগ্য় প্রার্থনালাপির পুরন বয়ানে ঈশ্বরকে বলা হত 
স্বর্গের জার আর কুমারী মেরীকে বলা হত জ্বারনা। সেটা বাদ 'দতে 
হয়েছে। ঈশ্বরের অবমাননা লোকে হতে দেবে না। সমস্ত জাতির শান্তর 
জন্যে পাদ্রী প্রার্থনা করেন _ আর সোৌনিকেরা বলে ওঠে, “তার সঙ্গে বলুন 
'রাজাগ্রাস িংবা ক্ষাতপূরণ ছাড়াই'। তারপরে আমরা প্রার্থনা কার 
পর্যটকদের জন্যে, রুগ্রদের জন্যে, আর দ:দশাগ্রস্তদের জন্যে _ তখন 
সৈনিকেরা বলে ওঠে 'সৈন্যদলত্যাগীদের জন্যেও প্রার্থনা করুন'। ববপ্লবের 
ফলে ধর্মীবশ্বাসের ক্ষেত্রে বিপর্যয়ই ঘটেছে __ তবু সৈন্যদের বিপুল অংশ 
ধমপ্রাণ। ক্রুশের নামে এখনও করা যায় অনেক কিছুই ।” 


১৩৯ 


তবে কিনা, সাম্ভাজযবাদীরা সেটা দিয়ে বড় বৌশ ছুই করবার চেস্টা 
করোঁছিল। তারা বলল, 'চালিয়ে যাও, চায়ে যাও যুদ্ধ -- যতক্ষপ না 
কনস্টানাটনোপৃল-এ সন্ত সোফিয়ার গম্বুজে ওঠে আমাদের ঝকমকে 'কুশ! 
তার জবাবে সৌনকেরা বলে, "হ্যাঁ! তবে কিনা, সম্ভ সোফিয়ার গম্বজে 
হাজার ক্রুশ । কনস্টানাটনোপূল্‌ আমাদের চাই নে। আমরা চাই ঘরে ফিরতে ! 
অন্য কেউ এসে আমাদের ভূভাগ কেড়ে নিক তা আমরা চাই নে__তেমান, 
অপরের কোন ভূঁভাগ কেড়ে নেবার জন্যেও আমরা লড়ব না 

তবে, তাদের লড়বার ইচ্ছা যি বা থাকতও, লড়ত ?ক দিয়ে ? টিউটনীয় 
নাইটদের প্রাচীন নগরশ ভেনদেনে একটা উচ্ছন্ন বাহিনসর মধ্যে গিয়ে আমরা 
পড়লাম। ধূসর আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়াঁছিল মুষলধারে __ তাতে রাস্তাগদলো 
হয়ে উঠাছিল্‌ নদ, আর সৈনিকদের অন্তর সীসে। ট্রেণ্ের ভিতর থেকে 
কঙ্কালগলো মাথা তুলে আমাদের 'দকে তাকাচ্ছিল স্থির দৃষ্টিতে । 
অনশনাররষ্ট মানুষকে ক্ষেতে হ'মাঁড় খেপে পড়ে কাঁচা শালগম খেতে দেখোঁছ। 
ফসল-কাটা মাঠের নাড়া মাড়িয়ে খালি-পায়ে চলতে দেখোঁছ লোককে । দেখোঁছ 
গ্রীষ্মের ইউনিফর্ম পেশছল শশতের শহরদতে। পেট অবাঁধ কাদার মধ্যে ঘোড়া 
পড়ে মরতে দেখেছি। ট্রে্গযীলর উপর শন্ুর সশস্ত্র বান আত 
নিলক্জভাবে ঘুরে ঘ;রে প্রত্যেকটি গাতীবাঁধ লক্ষ্য করে গেছে _ আর নিচে 
না ছিল বিমানধংলী কামান, না ছিল খাবার, না ছিল জামা-কাপড়, তার 
উপর আবার উপরওয়ালাদের উপর কোন আস্থাও ছিল না। 

তাদের জন্যে তাদের আঁফসারেরা আর সরকার িছন করতও না, করতে 
পারতও না, তাই সোনকেরা যা করবার তা করাছল নিজেরাই। চারদিকে _ 
ট্রেওগুলোতে আর কামানের অবস্থানগন্লোতেও _ গড়ে উঠাঁছল নতুন নতুন 
সোভিয়েত। এই ভেনদেনেই "ছিল তিনটি _ (ইস-কো-সোল, ইস-কো-লাৎ, 
ইস-কো-স্বেল)*। 

* ইসকোসোল -_ ১২শ সৈন্যদলের লাংভীয় ইউীনটগ্ীলর ৌনকদের 
কার্যানর্বাহক কাট; ইসকোলাং _ লাধাভয়ার সাঁম্মালত সোভিয়েতগলির 
কার্যনর্বাহক কাঁমাট; ইসকোস্বেল _- লারাভিয়ার রাইফেলধারী সৈনিকদের সোভিয়েতের 
কাষীনর্বাহক কাঁমাট। 


১৪০ 


শেষেরটি, লোটশ ওস্তাদ রাইফেলধারীদের সোভিয়েতাঁট ছিল সবচেয়ে 
বেশি লেখা-পড়া জানা, সবচেয়ে বোঁশ সাহসী, সবচেয়ে বোশি বিপ্লবী 
সৈনিকদের প্রাতষ্ঠান _ এবং আমরা তাদের আঁতাঁথ হয়োছলাম। জার্মান 
বিমান আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তারা লমবেত হয়োছিল গাছে-ঢাকা 
একটা উপত্যকায়; শরতের ছোপ-ধরা গাছের পাতার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল 
তাদের দশ হাজার বাদামী রঙের ইউনিফর্ম! উপর থেকে অমন বগদ থাকা 
সত্বেও কেরেনাস্কর নাম উঠলেই হাঁসর ঝড় উঠত, আর শান্তি কথাটা যতবার 
উচ্চারিত হত ততবারই উঠত প্রচণ্ড হধবান। 

তাঁদের মুখপাত্র বললেন, 'আমরা ভীরুও নই, রাষ্টরদ্রোহ?ও নই _ তবে, 
কী জন্যে আমরা লড়ছি সেটা না জানা অবাঁধ আমরা লড়তে অস্বীকার 
করব। বলা হয় _ এ যুদ্ধ গণতন্বের জন্যে। ও কথা আমরা বিশ্বাস কার 
নি। আমরা মনে কার, মিন্রপক্ষও জার্মানদেরই মত পররাজ্যগ্রাসী, তা যদ 
না হয়, সেটা তাদের প্রমাণ করতে হবে। গপ্ত সান্ধ-চুক্তিগূলো তারা প্রকাশ 
করে 'দিক। অস্থায়ী সরকার দেখিয়ে দক যে, তারা সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে 
দহরম-মহরম করছে না। তখন আমরা শেষ সোনক অবাঁধ জীবন 'দিয়ে লড়ব।' 

মহা রাশিয়ার সৈন্যদলের বিপর্যয়ের মূল কারণ ছিল এই। যা দিয়ে 
লড়বে এমন কছ ছিল না _ এটা ছিল না মখা কারণ; মৃখ্য কারণ ছিল 
এই যে, কিদের জন্যে লড়বে এমন কিছ; ছিল না। 

শ্রীমকদের সমর্থন 'নয়ে যদ্ধ বন্ধ করার জন্য বদ্ধপারকর ছিল 
সৈনিকেরা। 


অশ্বারোহী নায়কের নিয়তি 


শিন্রপক্ষ আর জেনারেল স্টাফের সমর্থনপৃন্ট বূুর্জোয়ারাও তেমাঁন 
বদ্ধপাঁরকর ছিল যে, যুদ্ধ চালাতে হবে। যুদ্ধ চলতে থাকলে বুর্জোয়ারা 
পায় তনটে জীনস : ১) যুদ্ধে ফৌজ কণ্টযাক্ট মারফত তারা বিপুল পারমাণ 
মুনাফা করতে থাকবে; ২) জয় হলে লঃটের বখরা হিসেবে পাবে বসফোরাস 
আর দার্দনৌলস প্রণালী আর কনস্টানটিনোপূল্‌; ৩) জাম আর 
কলকারখানার জন্যে জনগণের ক্রমাগত তীব্র দাবগূলোকে ঠেলে ঠেলে 
রাখবার সুযোগ পাবে। 
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মহারাণী ক্যাথ্থারন বলেছিলেন, “যুদ্ধ বাঁধয়ে সামাজক আশা-আকাক্কষার 
জায়গায় জাতীয় উত্তেজনা জাগানোই হল জনসাধারণের অনাধিকার হস্তক্ষেপ 
থেকে আমাদের সাম্রাজ্য বাঁচাবার পন্থা সেই প্রজ্ঞাই বর্জোয়ারা অনুসরণ 
করে চলোছল। রাশিয়ার জনগণের সামাজক আশা-আকাতক্ষা তখন জাঁম 
আর পুঁজর বনর্জোয়া সাম্রাজ্য বিপন্ন করাছল। যদ্ধ চলতে থাকলে জনগণের 
সঙ্গে হিসাব-নিকাশের দিন 'পাঁছয়ে যাবে। য্দ্ধ চালাবার কাজে ব্যাপৃত 
থাকায় সে কর্মশীক্তটা বিপ্লব চালাবার কাজে ব্যবহৃত হতে পারে না। 
বদর্জোয়াদের জমায়েতী 'জাগর হয়ে উঠল __ 'জয় না হওয়া অবাঁধ যুদ্ধ 
চাঁলয়ে যাও? 

কিন্তু কেরেন্স্কি সরকার সৌনকদের আর বাগে রাখতে পারাছিল না! 
বাক্যবাগীশ এই রোম্যাণ্টক মানুষটির বাকপটুতায় সোনকেরা আর সাড়া 
"দিচ্ছিল না। একজন 'আঁসধারণর' সন্ধানে বের হল বূুর্জোয়ারা।... তারা বলল, 
রাশিয়ার চাইই চাই এমন শত্ত মানুষ যান কোন বৈপ্লাবক প্রলাপ বরদাস্ত 
করবেন না __ যান শাসন চালাবেন বজ্রমৃষ্টি দিয়ে। আমাদের চাই একজন 
গডিষ্টেটর।" 

তাদের 'নেপোলিয়ন' হিসেবে তারা বাছল কসাক জেনারেল কাঁর্নলভকে। 
মস্কোয় সম্মেলনে রক্ত আর শঙ্খলের কর্মনশীতর জন্যে আহবান জানয়ে 
তানি বুর্জোয়াদের অন্তর জয় করোছলেন। ফোঁজে 'তাঁন মৃত্যুদণ্ডাদেশ 
চার্ল, করোছিলেন 'নজেরই উদ্যোগে । ব্যাটালিয়নের পরে ব্যাটালিয়ন অবাধ্য 
সৈনিকদের মোশনগান চাঁলয়ে হত্যা করে তাদের নিথর লাসগুলোকে তান 
বেড়ার ধারে সার 'দিয়ে রেখোঁছলেন। 'তাঁন বলতেন, একমাত্র এই রকমের 
কড়া দাওয়াই ছাড়া রাশিয়ার ব্যামো সারবে না। 

৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে কর্নিলভ এক ঘোষণা জার করে বললেন : 

'আমাদের মহান দেশ মৃতপ্রায়। সোভিয়েতে বলশোভকদের 
সংখ্যগারষ্ঠতার চাপে পড়ে কেরেনাঁস্কি সরকার একেবারে যোল-আনাই 
জার্মান জেনারেল স্টাফের পারিকম্পনা অনুসারে কাজ করছে। ঈশ্বরে আর 
গির্জায় যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা সবাই মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা কর,ন তান 
যেন তাঁর অলৌকিক প্রভাবে আমাদের স্বদেশভূমিকে রক্ষা করেন।' 

রণাঙ্গন থেকে তান ৭০,০০০ বাছা সৈনিক জড়ো করলেন। এদের 
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অনেকেই ছিল মনসলমান -- তাঁর তুক্কমেন দেহরক্ষণ, তাঁর ভাতার ঘোড়সওয়ার 
এবং পাহাড়ী চেকেশীয় সোৌনক। তলোয়ারের বাঁট চেপে আঁফসারেরা 
দিয়ে বড় মসাঁজদ নির্মাণের কাজ শেষ করানো হবে, নতুবা তাদের গ্দল 
করে মারা হবে । বিমান, বৃটিশ সাঁজোয়াগাঁড় আর রক্তাঁপপাসু 'বন্য ডাঁভশন' 
নিয়ে [তানি ঈশ্বর আর আল্লাহর নামে অভিযান করলেন পেরগ্রাদ অভিমুখে । 

কিন্তু পেন্রগ্রাদ দখল করতে পারলেন না। 

সোভিয়েত আর বিপ্লবের নামে রাজধান? রক্ষায় এক হয়ে দাঁড়াল জনগণ । 
কার্নিলভকে দেশদ্রোহী এবং দসয বলে ঘোষণা করা হল! অস্র্াগারগদলো 
খুলে দিয়ে সব মেহনতা মানুষের হাতে বন্দুক তুলে দেওয়া হল। রাস্তায় 
রাস্তায় টহল দিতে থাকল 'লালরক্ষীরা', চারাঁদকে ট্রে্ট খোঁড়া হল, চটপট খাড়া 
হল ব্যারকেড । মুসলমান সমাজতন্তীরা 'বন্য বাঁহনীীর' ?ভতরে গিয়ে মার্কস 
ও মহন্মদের নামে আবেদন জানাল পাহাড়ীরা যেন বিপ্লবের বিরদ্ধে অগ্রসর 
না হয়। তাদের আবেদন আর য্ক্তির প্রভাবই বলব হল। কার্নিলডের 
বাহিনী 'উবে গেল', একটাও, গাল না ছংড়ে গ্রেপ্তার করা গেল কার্নলভকে। 
বিপ্লবের আঘাতের মুখে প্রাতাবপ্লবের বড় আশাটা এমন সহজেই তাঁলয়ে 
যেতে ব্দর্জোয়ারা ভগ্মোদ্যম হয়ে পড়ল। 

আর তেমান উল্লাসভ হয়ে উঠল প্রলেতারিয়ানরা। নিজেদের শাক্ত আর 
এঁক্যের বল তারা দেখতে পেল। 

মেহনতণ জনগণের সমস্ত অংশের সংহতিটাকে তারা অনভব করল নতুন 
করে। ট্রেঞ্টের মানুষ আর কলকারখানার মানুষ আভিনন্দন জানাল পরস্পরকে । 
এ ব্যাপারে নাবিকদের বিরাট ভূমিকা ছিল, সে জন্যে সৌনকেরা এবং 
শ্রামকেরা তাদের সাধ্দবাদ জানাল [িশেষভাবে। 


পঞ্চম পারিচ্ছেদ 

কমরেড নাবকেরা 

কার্নিলভের পেরগ্রাদ অভিযানের খবর ক্রুনৃশৃতাদূতে আর বল্টিক 
নৌবহরে পেখছলে সেটা বন্তরপাতেরই মতো নাবিকদের উত্তোজত করে তুলল। 
অয্ত অধনত নাবিক তাদের জাহাজ আর দ্বাপ-দ্দর্গ থেকে স্রোতের মতো 
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বেরিয়ে এসে মার্স ময়দানে ছাউনি ফেলল । নগরাঁর প্রত্যেকটি গুরুত্বসম্পর 
কেন্দ্রে রেলপথে এবং শীত প্রাসাদে তারা পাহারা বসাল! িশালকায় নাবিক 
দবেঙ্কোর নেতৃত্বে তারা একেবারে সরাসরি কর'লভের সোৌনকদের 
মধ্যে ঢুকে গিয়ে তাদের বুঝাতে লাগল, না-এগোবার পরামর্শ দিতে 
থাকল। শ্বেতদের* বুকে তারা 'বপ্লবের ভয় ধারয়ে দিল, আর 
নিজেদেরই মতো লালদের রক্তে লাগিয়ে দল বিপ্লবের উদ্দীপনা আর 
উৎসাহের মাতন। 

জুলাই মাসে “বিপ্লবী শাক্তগ্ালর গর্ব আর শ্রেষ্ঠ সুসম্তান' বলে রংস্কি 
তাদের সাধুবাদ জানয়োছলেন। ক্লনৃশৃতাদূতে কিছ; বিশ্রী ব্যাপারের জন্যে 
যখন চারদিক থেকে তাদের 'বিরদদ্ধে নিন্দা আভশম্পাৎ বার্ধত হচ্ছিল তখন 
সক বলোছিলেন, 'তা ঠিক, তবে কোন প্রাতাবপ্লবী জেনারেল যখন বিপ্লবের 
গলায় ফাঁস লাগাবার চেষ্টা করবে, কাদেতরা তখন সাবান লাগয়ে সে 
দাঁড় পাছল করবে, 'কন্তু আমাদের সঙ্গে দাঁড়য়ে লড়ে প্রাণ দিতে আসবে 
নাবিকেরা।' 

কার্নলভের এ দঃগ্প্য়াসের ভিতর দিয়ে সেটা প্রমাণিত হয়ে গেল। 
প্রমাণিত হয়েছে সব সময়েই । নীল জামা-গায়ে এই মানৃষগদাল, এদের চলনে 
সাগরের ছন্দ, এদের রক্তে নোনা হাওয়ার ঝাঁজ -- এদের সঙ্গে রাশিয়ার 
সর্বরিই আমার দেখা হয়েছে। আলোচনার সময়, বাজার খোলায় দেখোঁছ এরা 
কাঁভাবে জড় মানূষকে কাজে অন্প্রাণিত করে তোলে । শহরে-নগরে খাবারের 
যোগান চালু করবার কাজে এদের দেখোছ সন্দুর গ্রামে গ্রামান্তরে। পরে, 
য়জ্কাররা যখন সোভিয়েতের বিরদ্ধে আঁভিযানকরল তখনযে ভীম বাহনী 
টোলফোনভবনে ধেয়ে গিয়ে সেখানে তাদের আন্ডাখানা থেকে যুঙ্কারদের 
টেনে বের করেছিল তাদের পরোভাগে দেখেছি এদের । সধ সময়ে এরাই সবার 
আগে বপ্রবের বিপদ বুঝতে পেরেছে, বিপ্লবকে উদ্ধার করবার জন্যে ধেয়ে 
গেছেও এরাই সবার আগে। 


* শ্বেতরা, শ্বেতরক্ষীরা _- প্রাতাবপ্রবী ফোঁজ _ সোভিয়েত সরকারের বিরদ্ধে 
সংগ্রামে বৈদেশিক হন্তক্ষেপকারীদের সঙ্গে এরা সহযোগিতা করোছল; শেষ পর্যন্ত 
লাল ফৌজ তাদের পরান্ত ও ছন্ভঙ্গ করে দেয়। 
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মৃর্তি ভেঙে ফেলা হচ্ছে 


জার তৃতীয় 


রাশিয়ার নাবিকের কাছে শবপ্ব মহাম্‌ল্যবান সামগ্র-_তার কারণ বিপ্লব 
মানে অতাঁত থেকে তার পরিত্রাণ অতীত ছিল তার দুঃস্বপ্নের মতো। পুরন 
আমলে রাশিয়ায় নৌবাহনীর আফসারেরা সবই ছিল বিশেষ লীবধাভোগ্ণী 
শ্রেণীর লোক" তাদের ঘ্ণা করত নাঁবকেরা, আর সেটা কঠোর শৃঙ্খলার 
জন্যে নয়, _- সে শৃঙ্খলা ছিল অন্যায় আর স্বেচ্ছাচারী, এই জন্য । ঘৃণিত 
ক্ষুদে আফসারদের থেয়ালখুশ, ঈর্যা আর উন্মত্ত ক্রোধের দাপটের উপর 
নাবকের ভাগ [র্ভর করত। তাকে দেখা হত কুকুরের মতো, তাচ্ছিল্য 
করা হত নানার্পে, যেমন এরকম বিজ্ঞাপ্ততে : 'কুকুর আর নাবিকদের 
জন্যে নয়। 

উধর্ততনদের কথার উত্তরে নাঁবকরা সোনকদেরই মতো বলত শুধু 
'তিনাট কথা: 'জী, হাঁ" (তাক তোচ্‌না), "কছদুতেই না' (নকাক্‌ নিয়েও), 
“সানন্দে চেষ্টা করব (দাদ: স্তারাংসা) আর তার সঙ্গে 'হজুর' বলে আঁভবাদন। 
এর বোশ কোন কথা মুখ দিয়ে বের হলে গালে চপেটাঘাত পড়তে পারত । 
আঁতি তুচ্ছ অপরাধেও দণ্ড হত আত গন্র5। চার বছরে ২৫২৭ 
জনকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়োছল, কিংবা জেলে পাঠানো হয়োছল, কিংবা 
নির্যাতিত করা হয়োছল কঠোর শ্রমে। এবং এই সবই করা হত জারের 
নামে। 

এবার জারেরা গেছে; এখন তাদের নামগুলোও মুছে দেওয়া হতে 
থাকল। নতুন প্রজাতান্ধিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংগাঁত রেখে নতুন নতুন নাম দেওয়া 
হতে থাকল জাহাজগনুলোর। 

এই অনম্ঠানে “সম্রাট প্রথম পল" হয়ে গেল 'প্রজাতন্ব'। রঙ দিয়ে 
প্রভাত'। এই বৈপ্লাবক পাঁরবর্তনে প্রাচীন স্বেচ্ছাচারী শ্াসকেরা নিশ্চয়ই 
তাদের কবরের মধ্যে নড়ে উঠাঁছিল। তবে, যে জারাট তখন বেচে ছিলেন তাঁর 
আর তাঁর ছেলের পক্ষে ব্যাপারটা হল আরও কঠোর। নতুন নামকরণে 
'জারেভিচ” রোজপাত্র) হল 'নাগারক, আর পদ্বতীয় নিকোলাস" নামে 
খাসা জাহাজখানা 'কমরেড' হয়ে দেখা দিল। কমরেড! তখন তবলদ্ক-এ 
নির্বাঁসত প্রাক্তন জারের জানা দছল যে, অতি নগণ্য গাড়োয়ানও তখন 
কিমরেড'। 
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জারতন্্ নিপাত গেল 


নাবিকদের ফিটফাট ফিতে আঁটা টপতেও নতুন নামগুলো দেখা দিল 
সোনালী হরফে । নাবিকেরা. সর্বত্র দেখা দিল মবুক্ত, সাথিত্ব আর প্রজাতন্তের 
দূত হিসেবে। 

জাহাজগালর নাম বদলানো খনবই সহজ ব্যাপার । কিন্তু এইসব পারবর্তন 
নিছক বাহ্যক ছিল না, বাস্তবতায় যে বদল ঘটেছে এ ছিল তারই প্রতীক। 
বিরাট এক নৌবাহিনীর গণতন্্ায়ন, এই আন্তমর্মখী, আ্মক ঘটনাটারই 
বাহ্যক পারিদশ্যমান চি হল এগ্যাল। 


নাবিকদের শাসনে নৌবাহিনশ 


নাবিকদের সঙ্গে তাদের নিজেদের 'ঘরে' আমার প্রথম যোগাযোগ হল 
সেপ্টেম্বর মাসে। এটা হল হেলসিংফোর্সে্। সেখানে বাঁল্টক নৌবহরটি 
মোতায়েন ছিল পেরগ্রাদে যাবার জলপথ আটকে। ডকে বাঁধা ছিল 'ধুব 


* বর্তমান কালে হেলাসাত্ক, ফিনল্যান্ডের রাজধানী। আগে জারতন্তে 
নিপীড়িত হয়ে ফিনল্যান্ড স্বাধীনতা পেয়োছল রাশিয়ায় সোভিয়েত রাজ প্রতিষ্ঠার 
পর। 
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তারকা _ প্রাক্তন জারের প্রমোদ-তরা। আমাদের গাইড একজন বুদ্ধ প্রাক্তন 
আফসার দেখালেন নৌকাখানাকে বেড়ে রয়েছে হলদে রঙের এক ফালি কাঠ। 

তিনি ফিসাঁফস করে আমাদের বললেন, ণজনিসটা একেবারে সেরা 
মেহগাঁন _ দাম পণচশ হাজার রুবল, 'কন্তু হতচ্ছাড়া এই বলশোভকরা এত 
কুড়ে যে, জিনিসটাকে পালিশ করতে চায় না, তাই হলদে রও করে দিয়েছে! 
আমার আমলে নাঁবক ছিল নাবকই, সে জানত তার কাজ হল ধোয়া-মোছা, 
পাঁরছকার করা এবং তাই সে করত, না করলে ঘ্যাস। 'কন্তু এখন একেবারে 
ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ। একবার ভেবে দেখুন কথাটা! খোদ জারেরই এই প্রমোদ- 
তরাঁতে বসে সাধারণ নাবিকেরা জাহাজ, নৌবহর আর দেশের ব্যবস্থাপনার 
আইনকানুন তোর করছে। আর তাতেই 'ক ক্ষান্ত দিচ্ছে? সারা পাঁথবীরই 
ব্যবস্থাপনা করবে বলে তারা বলাবাল করছে। একে তারা বলে আন্তজাঁতকতা 
আর গণতন্ত্র, কিন্তু আম একে বাঁল ডাহা রাজদ্রোহ আর উন্মস্ততা। 

পুরন আমল আর নতুন আমলের মধ্যে ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই । পুরন 
ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আর নিয়ন্পণ চাঁপয়ে দেওয়া হত উপর থেকে, নতুন 
ব্যবস্থায় নিয়ম-শ্‌ঙ্খলা এল নাবকদের নিজেদেরই ভিতর থেকে। আগে 
ছিল আঁফসারদের নৌবাহনা, নতুনটা হল নাবকদের নৌবাহনী।, এই 
পাঁরবর্তনের ভিতর দিয়ে নতুন নতুন মূল গড়ে উঠল। পতল আর মেহগাঁন 
পালিশ করার চেয়ে গণতন্ম আর আন্তর্জাতিকতা নিয়ে মগজ পালিশ করাটা 
হয়ে দাঁড়য়েছে বৌশ মূল্যবান। 

রাস্প্তিন আর তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের কাণ্ডকারখানা যেখানে চলত সেই 
ধুর তারকার' গ্যাংওয়েতে উঠতে উঠতে আমরা নতুন নৌবাহনীর মেজাজের 
আর একটা নমুনা পেলাম । আমোরকান সাংবাঁদক বেস্ীস বোট্রকে সেখানে 
গন্ভীরভাবে জানানো হল যে, জাহাজে মেয়েদের উপাস্ছিত 'নাষদ্ব_এ হল 
নাবকদের সোভিয়েতের একটা নতুন 'নয়ম। সোনালী পাট দয়ে খবই 
সুসজ্জিত ক্যাপ্টেনাটি নগ্ন বিনয়ী, কিন্তু তাঁর কোন উপায় নেই। 

তান দঙখ করে বললেন, 'আমার একেবারে ছুই করবার উপায় 
নেই __ সবই 'কাঁমাটির' হাতে । 

শকস্তু তান ঘে দশ হাজার ভার” পথ পাড় দিয়ে এসেছেন এই নৌবহর 
দেখবার জন্যে।' 
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তান উত্তর দিলেন, “তা, দেখা যাক কামাট কী বলে? 

নিয়ম থেকে ছাড় দেবার একটা [িবশেষ অনুমাতি নিয়ে বার্তাবহ ফিরে 
এলে আমরা আবার চললাম। সব জায়গায়ই নাবিকেরা আমাদের মধ্যে 
নারীর উপাস্থিততে অপাত্ত জানাচ্ছিলেন, তবে, ক্যাপ্টেন বুঝিয়ে 
বলাছলেন ঘে, “কমিটির বিশেষ অনুমাতি নেওয়া হয়েছে, তখন তাঁরা 
সাঁবনয়ে সেটা মেনে নিচ্ছিলেন। 

সাধারণভাবে সেল্জোবাল্‌খ নামে পাঁরচিত বাল্টিক নৌবহরের কেন্দ্রীয় 
কামাটর দপ্তর বসৌোছিল বিরাট ডে লিউকস কোবনে। এটা ছিল জাহাগাীলর 
সোভিয়েত। প্রীতি ১,০০০ নাবকের একজন করে প্রাতানাধ নিয়ে গড়া ৬৫ 
জনের এই কাঁমাটতে বলশেভক ছিলেন ৪৫ জন। সাধারণ বিভাগ ছিল 
চারটি: প্রশাসানক, রাজনশীতিক, সামারক আর সামযাদ্রক; এই চারটি বভাগই 
নৌবহরের সমস্ত বিষয় চালাত। প্রাক্তন রাজা-রাজড়াদের একটা সংয়ণট ছিল 
ক্যাপ্টেনের জন্যে, তবে, এ বড় কোঁবনে তাঁর প্রবেশের অনুমাতি ছিল না। 
ভাগ্য ভাল, কামাটতে এবং কোঁবনে আমার অভিজ্ঞানপত্র ছিল 'চাঁচংফাঁকের' 
মতো। 

ইতিহাসের ক পাঁরহাস! কয়েক মাস আগেও এখানে এই চেয়ারগুলোতে 
একজন মধ্যযৃগীয় স্বেচ্ছাচারী শাসক তার সব মেয়েমান্ষ আর অনুচরদের 
য়ে অলস সময় কাটাত্ - আর এখন ব্ঞ্জ-রঙা নাবিকেরা সেই 
চেয়ারগনলোতে বসে খুবই অগ্রসর সমাজতন্তের প্রশনাবলণী নিয়ে আলোচনা 
চালান। কেবিনটাকে পাঁরচ্কার করে কাজের উপযোগশী করে তোলা হয়েছে। 
পিয়ানো এবং অন্যান্য বহু সাজসজ্জা রাখা হয়েছে একটা মউঁজয়মে। 
টোবল আর আসনগুলোকে বাদামী রঙের ক্যাদ্বল দিয়ে মুড়ে দেওয়া 
হয়েছে । আঁতাঁথ-অভ্যর্থনার প্রকাণ্ড হল-ঘরটা এখন হয়েছে একটা 
কর্মশালা। সাধারণ নাঁবকেরা হঠাৎ আইন-প্রণেতা, ভিরেফটর আর করাঁণক 
হয়ে কঠিন পাঁরশ্রম করে কাজ করছে। এই নতুন ভূমিকায় তারা একটু 
থাকে দিনে ষোল ঘণ্টা করে। ভাবাদর্শের প্রেরণায় উদ্বন্ধ হয়ে বড় বড় স্বপ্ন 
দেখে এরা; নিম্নালীখত বাণীটতে রয়েছে তার উদ্যম আর পাঁরসরের 
প্রকাশ: 
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আমেরিকান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির প্রাতানাধি 
তাঁর অভিবাদনের উত্তরে 


বাষ্টিক নৌবহরের প্রীতানীধদের তরফে রাশিয়ার গণতন্ত অমস্ত দেশের 
প্রলেতারয়েতের কাছে আন্তারক আঁভবাদন পাঠাচ্ছে এবং আমেরিকার আমাদের ভাইদের 
আভিবাদন পেয়ে আস্তারক ধনাবাদ জানাচ্ছে। 

তিন বছরের বোশ হল একই পাঁরবার 'আন্তজ্শীতকের' সন্তানদের রক্তে বাঁল্টক 
সাগরের জল রাত হয়েছে, আর সেই বাঁল্টক সাগরের হমশীতল ঢেউয়ের উপর 
আমাদের কাছে পাড় জাময়ে এসেছেন প্রথম দোয়েলাটি _ কমরেড উইীলিয়মৃূস্‌। 
প্রত্যেককে এঁকাবদ্ধ করবার জন্যে সচেপ্ট থাকবে। 'বপ্লব আরপ্ত করবার সময়ে আমরা 
কেবল রাঙ্গনশীতিক বিপ্লবের আদর্শ সামনে রেখে অগ্রসর হই িন। সমাজ-বিপ্লীব 
ঘটানোই হল সমস্ত যথার্থ ম্ক্তিসংগ্রামীর কাজ। এই উদ্দেশো, বিপ্লবের অগ্রগামী 
বাঁহনী রাশিয়ার নৌবাহনীর নাঁবকেরা এবং শ্রামকেরা শেষ অবাঁধ লড়াই চালিয়ে 
যাবে। 

আমরা নিশ্চিত যে, রুশ বিপ্লবের শিখা সারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়ে সমস্ত দেশের 
শ্রামকদের অস্তরে উদ্দশপনা জাগিয়ে তুলবে এবং দ্রুত সর্ধজনীন শান্তর জনো আমাদের 
সংগ্রামে আমরা সমর্থন পাব। 

মুক্ত বাষ্টক নৌবহর অধার-প্রতীক্ষায় রয়েছে কবে আমোরকায় গিয়ে তারা 
জানাবে জারতদ্মের জোয়ালে রাশিয়ার কত দদভেণগ গেছে, আর এখন যখন দেশে 
জনগণের মবাক্তসংগ্রামের পতাকা উড়েছে তখন তারা কী ভাবছে। 


আমোরকান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি দীর্ঘজীবণী হোক! 
সমস্ত দেশের প্রলেতারিয়েত দীর্ঘজীবী হোক! 
“আভ্ুজ্গীতক' দীর্ঘজীবী হোক! 
সব্জিনশল শাভত দশর্ঘজীবী হোক! 


বাল্টক নোৌধহরের চতুর্ণ বারের কেন্দ্রীয় কামাটি। 


যে টৌবলে বসে শুভেচ্ছা আর অযাঁয়ক মনোভাব নিয়ে নাবকেরা আমার 
কাছে এই বাণী লিখলেন সেই টোবলেই কালিতে কলম ডুবিয়ে তাঁরা লিখলেন 
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আরও একটি চিঠি। সেটা তাঁদের প্রধান সেনাপাঁত কেরেন(স্কর কাছে। 
কার্নলভের কাণ্ডকারখানায় নিজের ভূমিকাটার [তান কোন জবাবাঁদাহ 
করতে পারেন নি _ তার উপর নাঁবকদের সম্বন্ধে তান একটা 
অপমানজনক ডীক্ত করেছিলেন। নাবিকেরা তার পাল্টা জবাব দিলেন 
এইভাবে : 


মহান বিপ্রবের সর্বনাশ করছে; এই রাজনীতিক ভাগ্যাদ্বেষী 'সমাজতন্্রী' কেরেন(স্ককে 
আঁবলম্বে সরকার থেকে অপসারণ করবার জন্যে আমরা দাঁব করাছ। 

বিপ্লবের প্রাত বিশ্বাসঘাতক কেরেন্স্ক, তোমাকে পাঠাচ্ছি আমাদের আভসদ্পাত। 
আমাদের কমরেডরা যখন গা উপসাগরে ডুবে মরছে, আর আমরা সবাই লে যখন 
একটিমা মানুষের মতো দাঁড়য়ে মুক্তির জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত _ বাহর দাঁরয়ায় 
কিংবা ব্যারকেডে দাঁড়িয়ে লড়াইয়ে প্রাণ দিতে প্রস্তুত -- তখন তুশি নৌবহরের শাক্ত 
ধংস করতে চেষ্টা করছ। তোম্মকে পাঠাঁ্ছি আমাদের আভশাপ... 


এ দিনাঁটিতে কিন্তু নাবকেরা ছিলেন খাঁশর মেজাজে । 'রগা রণাঙ্গনের 
সোনিক কমরেডদের জন্যে সবে একটা মোটা তহাবিল তুলতে পেরে তাঁরা 
বড় খাঁশ, তার উপর প্রথম 'বদেশী কমরেডকে তাঁরা পেয়েছেন আঁতিখি 
হিসাবে। কমিটির সম্পাদক পাইলট-ধোটে করে আমাকে 'প্রজাতন্ব' নামে 
তাঁর য্দ্ধজাহাজে 'নিয়ে গেলেন। আমরা এগোতে থাকলে সমস্ত লোক-লস্কর 
জাহাজের ডেকে দাঁড়য়ে আমাদের উদ্দেশে হর্ষধ্ান তুলাছলেন। যথ্যাবাঁধ 
অভার্থনার পরে আমার বক্তৃতার জন্যে সরব দাঁব উঠল। তখন আমার রূশ 
ভাষার জ্ঞান ছিল যৎসামানা, তেমান আমার দোভাষাঁও ইংরেজি জানতেন 
অল্প। কাজেই আমাকে চাল, বৈপ্লাবক বূলির শরণ নতে হল। তবে, নতুন 
এই রণধানগণীলর নিছক পুনরঘাক্তই সমাজতন্তে এই নব-দশীক্ষতদের 
মন্ধ করল। বিদেশী টানে সেই স্লোগানগনীল উচ্চারণ করলাম আর 
তাতেই উঠল প্রচণ্ড হর্ষধাঁন, সেটা জাহাজের সমস্ত কামানশ্রেণী থেকে 
কামান 'নর্ঘোষেরই মতো প্রাতধবানত হতে থাকল।- 

কাইজার আর জারের এীতহাসিক বৈঠক হয়েছিল এই দাঁরয়ায়ই। 
কিন্তু, ফিনল্যাপ্ডের উপকূলের কাছে এই মুদ্ধজাহাজের 'ব্রজে দাঁডয়ে 
আমোরকান 'আন্তর্জাতীয়তাবাদী হিসাবে, ' আমি যখন রাশিয়ান 
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আন্তর্জাতীয়তাবাদশী আভেরিচাকনের সঙ্গে করমর্দন করলাম তখনকার 
চেয়ে বোঁশ প্রচণ্ড হয় নি (স্বতঃস্ফূর্ত তো আরো দূরের কথা) কাইজার- 
জারের মিলনের সময়কার হর্ষধ্বান। 


জাহাজে খাদ্য-তালিকা, ক্লাব আর কলেজ 


ডেকে প্রাতি-অভ্যর্থনার পরে আমরা গেলাম জাহাজের কগাটর জায়গায় । 
আমোরকান নৌবাহিনী সম্বন্ধে আমাকে অসংখ্য প্রন করা হল। 'আমোরকান 
নোৌবাহনীতে অফিসারদের দৃষ্টভাঙ্গতে কি কেবল উচ্চতর শ্রেণীগ্ালর 
মনোভাবই প্রাতফালিত হয়?_-এই রকমের প্রশ্ন থেকে 'আগোরকান 
যৃদ্ধজাহাজগুলিকে কি আমাদের এই হদ্ধজাহাজখানার মতো পারচ্কার- 
পারচ্ছন্ন রাখা হয় ?' এই রকমের নানা প্র*ন তাঁরা করোছিলেন ।যখন কথাবার্তা 
চলছিল তখন আমাকে দেওয়া হচ্ছিল ডিম আর স্টেক, আর কমিটির 
সদস্যদের দেওয়া হয়েছিল বড় এক এক প্লেট আল। খাবারে এই পার্থক্য 
সম্বন্ধে আমি মন্তব্য করেছিলাম। 

তাঁরা বাঁঝয়ে বললেন, 'আপনার জন্যে আঁফসারের খানা, আর আমাদের 
খানা নাবকের। 

আম বললাম একটু ঠেস দিয়ে, 'তাহলে বিপ্লবটা করলেন কিসের 
জন্যে? 

তাঁরা হেসে বললেন, 'আমরা সবচেয়ে বেশশ করে যা চেয়োছিলাম -- 
মীক্ত, সেটা বিপ্লব আমাদের 'দিয়েছে। আমাদের জাহাজগলোর মালক 
এখন আমরাই । আমাদের জীবনের উপর কর্তৃত্ব এখন আমাদেরই । আমাদের 
নিজস্ব আদালত রয়েছে। যখন ভিউাঁট থাকে না তখন আমরা ছাট দিয়ে 
ভঙায় যেতে পারি! ভিউাটর বাইরে অসামারক পোশাক পরবার আঁধকার 
আমাদের আছে। স্বাকছুই আমরা বিপ্লবের কাছে দাঁব করি নে।' 

শ্রীমকের পাঁথবীজোড়া অভ্যুত্থান . কেবল জাবনের প্রারথামক 
প্রয়োজনগঠীলর জন্যে নয়, _ জীবনের আঁধকাংশ সখস্বাচ্ছন্দ্ের জনও 
বটে। এক রাত্রে হেলাঁসংফোর্সে গাঁড় করে যাবার সময়ে রাস্তায় রাস্তায় 
সচরাচর যে দলে দলে নাবকদের বেড়াতে দেখা যার সেটা দেখতে পেলাম 
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না। হঠাৎ আমাদের গাড়ি এসে পড়ল একটা বাড়ির সামনে _ তার সমহখ 
ভাগ্র আর আকার-আয়তন একটা বড় আধুনিক হোটেলের মতো। আমরা 
বাড়িটায় ঢুকে বাজনার সুর ধরে গেলাম খাবার হল-এ। সেখানে পাম গাছে 
সাজানো এবং আয়নায় আর রূপোঁল রঙে ঝলমল একটা কামরায় খানাঁপিন্য 
চলেছে, আর শোনা হচ্ছে শপ্যাঁ আর চাইকোভাঁস্কর সংগীত, আর মাঝে 
মাঝে আমোরিকান কণ্ডান্টরের রঙ্গলহর। এটা প্রথম শ্রেণীর একটা হোটেল, 
তবে, বড় হোটেলে সাধারণত যেসব খদ্দের যায় _- ব্যাঙ্কার, ফাটকাবাজ, 
রাজনীতিক, ভাগ্যান্বেষকী আর অলঙ্কৃত মহিলারা _তাদের জায়গায় রাঁশয়া 
প্রজাতন্লের যাদ্ধজাহাজবহরের নাঁবকদের ভিড়; তাঁরা গোটা বাঁড়টাকে 
হুকুম-দখল করে নিয়েছেন। হোটেলটার পর্দা-লাগানো হলঘরগৃলির ভিতর 
দিয়ে এখন চলছে নীল-পোশাক পরা নাবকদের শোভাযাত্রা: তাঁরা হাসছেন, 
ঠাট্টা করছেন, [বিতর্ক চালাচ্ছেন। 

বাইরে বড় বড় হরফে সাইনবোর্ডে লেখা _'নাবিকদের ক্লাব', তার সঙ্গে 
তার নশীতিবাক্য: 'সার়া পৃথবীর সমন্ত নাবিক সংস্বাগতম।' দশ হাজার 
চাঁদা-দেওয়া সদস্য নিয়ে এই ক্লাব খোলা হয়; তাঁদের মধ্যে শতকরা নব্বই 
জন সাক্ষর। পর্র-পান্রকার একাঁট কামরা তাঁদের গর্বের জানস; বহ- 
ব্যবহৃত এই কামরা হল গ্রন্থাগারের সূচনা । ক্লাবাটর গর্বের আর একাঁটি 
জানস ছিল একটি চমৎকার সাঁচত্র সাপ্তাহক পারকা-_-'নাবিক' (মোরিয়াক)। 

তাঁরা একটা “বশ্বাবদ্যালয়'ও স্থাপন করেছিলেন _ সেখানে পাঠক্রম 
ছিল আঁত-প্রাথামক থেকে খুবই অগ্রসর পর্যায় অবধি। পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত 
কমিটিতে আম মহা ভুল করে সভাপাঁতকে জিজ্ঞাসা করে বসৌঁছলাম তিনি 
কোন বিশ্বাবদ্যালয় থেকে এসেছেন। 

তিনি একটু আক্ষেগভরেই বলেছিলেন, 'কোন বিশ্ববিদ্ালয়ও নয়, কোন 
ইস্কুলও নয় -_ আম এসেছি অজ্ঞ আঁশাক্ষত মানুষের মধ্যে থেকেই, কিন্তু 
আম বিপ্লবী। জারকে আমরা শেষ করেছি, কিন্তু আরও নিকৃষ্ট শত্র; হল 
অন্্রতা। এটাকেও আমরা দুর করব। একমান্র এইভাবেই নৌবাহিনীকে 
গণতান্লিক করে তোলা যেতে পারে। গণতান্ত্িক যন্ম আমাদের এখন রয়েছে, 
কিন্তু আমাদের আঁধকাংশ অফিসারের মনোভাব গণতল্বসম্মত নয়। সাধারণ 
নাবিকদের ট্রেনিং দিয়ে তাদের ভিতর থেকে আমাদের সব আঁফসার গড়ে 
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তুলতে হবে?” বিভিন্ন পাঠ্ক্রমে শিক্ষা দেবার জন্যে তান বিশ্বীবদ্যালয়ের 
বাভল্ন অধ্যাপক, 'বাভন্ন বিজ্ঞান সামাতির কমর এবং কিছু আঁফসারকে 
তালিকাভুক্ত করেছিলেন। 

এই সব নতুন নতুন শৃঙ্খলা আর আরাম-বরামের ফল কি দাঁড়িয়োছল 
নৌবহরে? এ সম্বন্ধে বাভন্ন মত ছিল। অনেক আফসার বলতেন, আগেকার 
শৃঙ্খলা ন্ট করায় টেকনিক্যাল কর্মদক্ষতার মান নেমে গিয়োছল। আরও 
কেউ কেউ বলতেন, যাদ্ধ আর বিপ্রবের যষে কঠোর পরাঁক্ষার ভিতর "দয়ে 
নৌবহরাটি এসেছে সেটা বিবেচনায় রেখে বলতে হবে নৌবহর খাসা 
অবস্থায়ই আছে। নৌতক দক্ষতার 'িদর্শন হিসেবে তারা মোনসুন্দ 
দ্বীপপংঞ্জের লড়াইয়ের কথা উল্লেখ করোছিলেন। জার্মানরা সংখ্যায় অনেক 
বেশী থাকা সত্তেও, এবং গাঁতবেগ আর কামানের পাল্লায় অনেক 'ীগছনে 
গড়া সত্বেও শত্রুর সঙ্গে চমতকার লড়েছিলেন এই বিপ্লবী নাঁবকেরা। 
লড়াইয়ে তাঁদের মনোবল যে আঁত উৎকৃষ্ট ছিল সেটা প্রত্যেকেই স্বশকার 
করোছিলেন। 

নিজেদের নৌবহর 1নয়ে নাবকদের উৎসাহ সম্বন্ধে তো কোন সংশয়ই 
ছিল না। নৌবহরাট সম্পর্কে সমান্টগত মালকানার মনোভাব তাঁদের 
ছিল। পাইলট বোটে করে আম “প্রজাতন্ত্র জাহাজ থেকে চলে আসবার 
সময়ে হাতের একটা ঢালাও ভাঙ্গতে উপসাগরে ধূসর রঙের সবগুলো জাহাক্জ 
দোঁখিয়ে আভেরিচ্কিন বলে উঠলেন, “আমাদের নৌবহর! আমাদের নৌবহর! 
দীনয়ায় সবার সেরা নৌবহর করে আমরা এটাকে গড়ে তুলব। সদাসর্বদা 
ন্যায়ের জন্যে তা লড়ক! তারপরে যেন জলের উপরে থাঁনয়ে আসা ধূসর 
কুয়াসার ভিতর দিয়ে এবং বিশ্বয'দ্ধের লাল কুয়াসা ছাড়িয়ে দৃন্টি ফেলে 
[তান বললেন, 'যতাঁদন না আমরা সমাজ-বিপ্লব ঘাঁটয়ে অবসান ঘটাচ্ছি 
সমস্ত যৃদ্ধের।' 

এই সমাজশীবপ্রব দ্রুত ঘনিয়ে আসাঁছল রাশিয়ায়, আর এই নৌবহরের 
নাবিকদের সেই বিপ্রবের ঘযার্ণর মধ্যে এসে পড়তেও আর দোর ছিল না। 


দ্বিতীয় খণ্ড 


বিপ্লব এবং তার পরের দিনগযাঁল 


শ্বেত আর লালদের মধ্যে 


ষষ্ঠ পাঁরচ্ছেদ 
“সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই” 


ভুখা, ভগ্মোৎসাহ রাশিয়ার উপরে নেমে আসছে আর একটা শীতি। 
অক্টোবর মাসে তখন গাছ থেকে শেষের পাতাগুলো থসে পড়ছে, আর তারই 
সঙ্গে সঙ্গে ঝরছে সরকারের প্রাত আস্থার অবশেষও। 

সর্বত্র আববেকী হঠকারী কার্যকলাপ আর ফাটকাবাঁজর ভৈরবাচক্র। 
খাবারের ট্রেন লুট হচ্ছে। মযুদ্রাযন্ঠে ছাপা কাগজী টাকা ছাড়া হচ্ছে বন্যার 
মতো । সংবাদপব্রগমলোতে ডাকাতি-রাহাজান, খুন আর আত্মহত্যার কাঁহনীর 
যেন শেষ নেই। নৈশ প্রমোদ আর জুয়ার আন্ডা চলেছে উদ্দাম হয়ে _াঁবপদল 
পারমাণ বাঁজর পয়সার হারণীজত চলেছে। 
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প্রাতীক্রিয়া প্রকাশ্য আর উদ্ধত হয়ে উঠেছে। দেশদ্রোহের অপরাধে 
কার্নলভের [বিচার না করে বুর্জোয়ারা তাকে মহা দেশপ্রোমক বলে প্রশংসার 
পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে। কিন্তু দেশপ্রেম তাদের কাছে একটা জমকালো কথা মান 
আর কপটোক্ত। জার্মানরা এসে পেব্নগ্রাদকে বিঁচ্ছন্ন করে বিপ্লবকে ছিন্মস্তক 
করে ফেলক, এই প্রার্থনাই তারা করে। 

দমার* প্রাক্তন সভাপাঁত রাঁজয়াঙ্কো নিলঞ্জভাবে লিখেছেন: 'জার্মশানরা 
নগরী দখল করে নিক! তারা নৌবহরটাকে 'বনন্ট করলেও সোভিয়েতের 
গলা টিপে মারবে ” জার্মান দখলের পরে কিস্তির এক-তৃতীয়াংশ ছাড় দেওয়া 
হবে বলে বড় বীমা কোম্পানিগুলো ঘোষণা করছে। বদর্জোয়ারা বলছে, 
শীতকাল বরাবরই রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ বান্ধব । আঁভিশপ্ত বিপ্লব থেকে এই শঈত 
আমাদের অব্যাহতি দিতে পারে। 


হতাশার তাড়নায় বিদ্রোহ 


উত্তর থেকে ঝাঁপয়ে আসে শীত, তাতে স্বাগত জানায় [বিশেষ 
স্মাবধাভোগারা, আর দরর্দশািষ্ট জনগণের কাছে শীত নিয়ে আসে আতঙক। 
তাপমাত্রা শন্যাত্কে নামবার সঙ্গে সঙ্গে খাবারদাবার আর জবালানির দাম চড়ে 
যেতে থাকে। রেশনে রুটির পাঁরমাণ কমে। বরফে-ঢাকা রাস্তায় রাষ্তায় সারা 
রাত শীতে কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়ানো মেয়েদের [কউ ক্রমাগত আরও লম্বা হয়ে 
চলে। নিষফত নিষূত বেকার শ্রামকের সংখ্যা বেড়ে যায় ধর্মঘট আর লক 
আউটের দরূন। জনগণের অন্তরের ক্ষোভ আর ক্রোধ জলে জলে ওঠে তিক্ত 
তীর বক্তৃতায় _- যেমন ভিবর্গের এই শ্রামিকটির ভাষণে : 

“ওরা সব সময়ে আমাদের উপদেশ দেয় _- ধৈর্য, ধৈর্য । 'িল্তু, কী 
করেছে ওরা আমাদের ধৈর্যশীল করবার জন্যে জারের চেয়ে বৌশ খেতে 


* রাস্ট্রীয় দূমা (১৯০৬--১৯১৭)--৯৯০৫--১৯০৭ সালের বৈপ্লাবক 
আন্দোলনের চাপে পড়ে স্বৈরতন্্র এই প্রাতানাধত্বমূলক আইনসভা স্হাপন করছিল; 
এর ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ । প্রকৃতপক্ষে, রাষ্ট্রীয় দুমা ছিল এমন একটা সংস্থা যাতে 
স্বৈরতন্তের প্রীত বুর্জোয়াদের সমর্থন সূনিশ্চিত হয়োছল এবং সমগ্র রাজনশীতিক 
ক্ষমতা বজায় রাখতে দ্বৈরতন্মের সহায়ক হয়োঁছিল। 
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দিয়েছে কেরেনাঁসকঃ আরও বোঁশ কথা আর প্রাতশ্রাত-তা দিয়েছে 
বটে! কিন্তু খাবার বোঁশ দেয় ন। জন্তো আর রুট আর মাংসের জন্যে আমরা 
সারা রাত লাইন দিয়ে দাঁড়য়ে থাক, আর নির্বোধের মতো পতাকায় ?লাঁখ 
স্বাধীনতা । কিন্তু একমান্র যে স্বাধীনতা আমাদের আছে সেটা হল সেই 
আগের মতো একই দাসত্ব আর অনশনের স্বাধীনতা 

হতাশা আর ভগ্র-মোহ থেকে তাদের যে মেজাজ এসেছে তাতে তারা 
এখন সন্রিয় হয়ে উঠেছে! সে সাক্রিয়তা বেপরোয়া, হিংস্র আর কালাপাহাড় 
ধরনের, কিল্তু সক্িয়তা 

শহরে-নগরে বিদ্রোহী কর্মচারীরা তাদের আঁপসগদলো থেকে 
করলে তাদের মাল-টানা হাতগাঁড়তে ফেলে কারখানা থেকে বের করে 
দেওয়া হচ্ছে। যন্ত্রপাতি বিকল করে দেওয়া হচ্ছে, মালমসলা নম্ট করে ফেলা 
হচ্ছে, অচল করে দেওয়া হচ্ছে শিল্প 

ফৌজে সৈনিকেরা বন্দনক ছংড়ে ফেলে দিয়ে রণাঙ্গন ছেড়ে চলে যাচ্ছে 
লাখে-লাখে। প্রোরত দ্‌তেরা তাদের নিরন্ত করবার জনো মাঁরয়া হয়ে আবেদন 
জানায়। কিন্তু সে যেন ধসের কাছে আবেদন জানাবার মতো ব্যাপার। 
সৈনিকেরা বলে, “পয়লা নভেম্বরের মধ শান্তর জন্যে কোন চূড়ান্ত ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা না হলে খালি হয়ে যাবে প্রত্যেকটা ট্রেঞ্চ। গোটা ফৌজটাই 
চলে যাবে পশ্চান্তাগে। নৌবহরে চলেছে প্রকাশ্য অবাধ্যতা । 

গ্রামাঞ্চলে কৃষকেরা জনমিদারগলোকে দখল করে 'নিচ্ছে। ব্যারন 
নোলদেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী চাইছে কৃষকেরা আপনার জাঁমদারতে ?” 

তাঁন উত্তর ?দলেন, 'জামদারটাই।' 

'সেটা পাবে কেমন করে?” 

“পেয়ে গেছে। 

কোন কোন জায়গায় বেপরোয়া লুটতরাজ চলছে এইসব জবর-দখলের 
আগুনে তামূবভের আকাশ লাল হয়ে গেছে। প্রাণ বাঁচাবার জন্য পালিয়ে 
যাচ্ছে জমিদাররা। বস্তারা এসে কৃষকদের নিরপ্ত করতে চেষ্টা করলে ক্রোধে 
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উন্মত্ত কৃষকেরা তাদের পাঁরহাস করছে। এই বিস্ফোরণ দমন করবার জন্যে 
ফৌজ পাঠানো হলে তারা চলে যাচ্ছে কৃষকদের পক্ষে । 

অতলম্পর্শ গহ্বরের দিকে ধেয়ে চলেছে রাঁশয়া। 

দর্দশা আর ধ্বংসের এই দশ্যপটে যেন অধ্যক্ষ হয়েছে মাম্টমেয় 
বাক্যবাগীশ, যাদের বলা হয় অস্থায়ী সরকার। মিব্রপক্ষের নানা হন্মাক আর 
প্রাতিশ্রুতির হাইপোডারমিক ইঞ্জেকশন দেওয়া এই অস্থায়ী সরকারটাকে একটা 
শব বললেই হয়। যেসব কাজ রয়েছে তাতে শাক্ত চাই অসুরের, কিন্তু তার 
সামনে এটা একটা দূর্বল শিশুর মতো। জনসাধারণের যে-কোন দাবিতে 
তাদের জবাব একই -- "অপেক্ষা করো! আগে বলত, 'য্দ্ধ শেষ হওয়া অবাঁধ 
অপেক্ষা করো"; এখন বলে, 'সংবিধান পাঁরষদ অবাধ অপেক্ষা করো। 

কল্তু জনসাধারণ আর অপেক্ষা করবে না। সরকারের প্রাতি তাদের 
আস্থার শেষ রেশটুকুও চলে গেছে। এখন তাদের বিশ্বাস জল্মেছে নিজেদের 
প্রাতি। সর্বনাশের নার থেকে ধ্বংস আর চির অন্ধকারের গহবরে পড়বার 
হাত থেকে রাঁশয়াকে রক্ষা করতে পারে একমান্র তারাই, এই বিশ্বাস তাদের 
জল্মেছে। শৃধ; নিজেদেরই হাতে গড়া প্রাতষ্ঠানের প্রাতই এখন তাদের 
বিশ্বাস। নিজেদের মধ্যে থেকে উার্ঘত এক কর্তৃত্বের উপর তাদের ভরসা। 
তাদের ভরসা সোভয়েত। 


স্যাভয়েতগালই হোক দরকার 


গ্রীক্ম আর শরংকালের ভিতর দিয়ে সোভিয়েতগলি নিরন্তর বেড়ে 
উঠেছে। জনসাধারণের প্রত্যেকটি গরত্বপূর্থ অংশ আকৃষ্ট হয়েছে 
সোভিয়েতগীলর প্রাত। সোভিয়েতগদীল হয়েছে জনগণকে ট্রেনিং ?দয়ে গড়ে 
তোলার বিদ্যা়তন; সোভিয়েতগনাল জনগণকে দিয়েছে আস্থা । জালের মতো 
বিস্তৃত স্থানীয় সোভিয়েতগাল, মজবুত করে গড়া একটা ব্যপক সংগঠনে 
পাঁরণত হয়েছে: পদরনর খোলার মধ্যে দেখা দিয়েছে এই নতুন কাঠামো । 
পররন যন্তুটা খানখান হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার কাজগদলোকে হাতে তুলে 
নিচ্ছে এই নতুন যল। অনেক দিক থেকে সোভিয়েতগীল ইতিমধ্যে সরকার 
হিসেবেই কাজ করছে। তখন কেবল তাদের সরকার িসেবে ঘেষেণা করাটাই 
বাঁক। সোঁভিয়েতগাল তাহলে বাণ্তবে যা নামেও হবে তাই। 
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জনগণের গভীর থেকে অতি প্রবল আওয়াজ উঠল: 'সোভিয়েতের হাতে 
নমন্ত ক্ষমতা চাই! জ্‌লাই মাসে যা ছিল রাজধানীর মানুষের দাবি সেটা 
হয়ে উঠল সারা দেশেরই দাঁব। দেশময় এটা ছাড়িয়ে পড়ল দাবানলের মতো। 
বল্টিক নৌবহরের নাবকেরা স্লোগানটাকে কৃষ্ণ, শ্বেত আর পঁত সাগরে 
তাঁদের কমরেডদের ধারয়ে দিলেন, আবার সেখান থেকে সেটা প্রাভধবানত হয়ে 
ফিরে এল। খামার আর কলকারখানা, ব্যারাক আর রণাঙ্গনের গলা মিলে এ 
স্লোগান প্রাতি মুহূর্তে প্রবলতর, দৃঢ়তর হয়ে উঠল। 

রাববার ৫ই নভেম্বর তাঁরখে ষাটটা বিশাল জনসমাবেশ থেকে পেরগ্রাদ 
সমস্বরে গর্জে উঠল। আমার অভিবাদনের উত্তরে বাঁজ্টক নৌবহর যে বাণী 
দিয়েছিল সেটা পড়ে দিয়ে সক আমাকে জন-ভবনে বক্তৃতা করতে বললেন। 

মানুষের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ এখানে দরজায় দরজায় আছড়ে পড়াছল, 
পাক খাচ্ছিল 'ভতরে, বারান্দাগুলোকে প্লাবিত করে ?দচ্ছিল। হল-ঘরগ্লোতে 
ঢুকে সে স্রোত সেগ্দলোকে কানায় কানায় ভাঁরয়ে তুলল, আরও শত শত 
মানুষকে তুলে "দল থামের উপরে, সেখান থেকে তারা ঝুলতে থাকল ফেনার 
মালার মতো। ঘ্বর্ণাব্তের মতো সেই জটলাগদুলোর ভিতর থেকে মহতী 
আওয়াজ উঠতে থাকল, গড়তে থাকল ফেনীল তরন্গভঙ্ের মতো, আছড়াতে 
লাগল মহাবেগে; লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ গজণতে থাকল: "অস্থায়ী সরকার নিপাত 
প্রাণ দেবার পণ করে উঠল লক্ষ লক্ষ হাত। 

গাঁরব মানুষের ধৈর্য শেষ হয়ে গেছে _ যারা ছিল দাবার বোড়ে আর 
কামানের খোরাক তারা এখন বিদ্রোহী! সমদীর্ঘ কালের জড়তার পরে সেই 
অজ্ঞ জনগণ অবশেষে জেগে উঠেছে, রাষ্টীনায়কদের ভ্রকুটিতে তারা আর 
দমবে না, তাদের কথার ভোজ্কিতে আর ভুলবে না, _ এবার তাদের হুমাঁক 
উপেক্ষা করে, তাদের প্রাতশ্রীতর উদ্দেশে বাঙ্গ-বিদ্রুপ করে জনগণ উদ্যোগ 
তুলে নিয়েছে নিজেদেরই হাতে, 'নেতাদের' কাছে দাঁব করছে বিপ্লবে এগিয়ে 
এসো নইলে পদত্যাগ করো। এই প্রথম দাসেরা আর শোঁষতেরা নিজেদের 
পার্াণের মূহূর্তাটকে সচেতনভাবে বেছে নিয়ে দাঁড়িয়েছে বৈপ্লাবক 
অভ্যুত্থানের পক্ষে _ পাঁথবীর এক-বম্ঠাংশের শাসন তারা নিচ্ছে নিজেদের 
হাতে। রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে শিক্ষা-দীক্ষাবিহীন মানুষের পক্ষে মহা 
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দঃসাহসের এ কাজ! এ সব কাজ নিয়ে এটে উঠতে পারবে ি তারা? 
নগরীতে থেসব স্রোত আজ উৎসারত করা হচ্ছে সেগলিকে িয়ন্তণ করতে 
তারা পারবে কি? অন্তত নিজেদের উপর পূর্ণ নিয়ন্্রণই দেখাচ্ছে এই 
জনগণ । রক্তে নাড়া-দেওয়া এইসব বৈঞ্রাঁবক সভা-সমাবেশ থেকে তারা স্রোতের 
মতো ফিরে যায় সুশঙ্খলভাবে। 

বেচারা শাঁঙ্কত বুজোয়ারা তাতে আশ্বস্ত বোধ করে। কোন বাঁড় লুট হয় 
না, কোন দোকানপাট কেউ তছনছ করে দেয় না, রাস্তায় রাস্তায় গাল করে 
মারা হয় না আভজাতদের। বুজ্জোয়ারা তাই ভাবে সব ঠিক আছে --বৈপ্লাবক 
অভ্যু্থান বাঁঝ হবে না। এই সংঘমের আসল তাৎপর্যটা তারা একেবারেই 
বুঝতে পারে না। লোকে কোন বিক্ষিপ্ত সংঘাতে মাতছে না - তার কারণ 
কর্মোদ্যমের আরও উপযুক্ত ব্যবহারের ক্ষেত্র রয়েছে তাদের সামনে। দাঙ্গা- 
হাঙ্গামা নয় _ তাদের ঘটাতে হবে বিপ্লব। বিপ্লবের জন্যে চাই শৃঙ্খলা, 
পারকপনা, শ্রম -- বিস্তর কঠোর নিবিড় পারশ্রম। 


বিপ্লব চালাল জনগণ 


বিদ্রোহী মানুষ ঘরে ঘরে ফিরে গিয়ে [বাভিন্ন কমিটি সংগঠিত করে, 
সংগ্রহ করে। বিপ্লবের পক্ষে ভোট দেবার জন্যে তোলা হাতে এখন রাইফেল। 
তাদের 'বরুদ্ধে এখন চলেছে প্রাতীবপ্লবের শীক্তসমাবেশ _ সেজন্যে তারা 
তোর হচ্ছে। স্মলান হয়েছে সামারিক বিপ্লবী কামাটর কার্যালয় _ সেখান 
থেকে নিদেশি নিচ্ছে জনগণ। আরও একটা কামটি আছে -_ সেটা হল 'লক্ষ 
মানুষের কাঁমাট" _ অথা্ধ কিনা, খোদ জনগণ। এমন কোন আলিগাঁল, 
ব্যারাক, বাঁড় নেই যেখানে এই কাঁমাটি প্রবেশ করে নি। কৃষ্ণ শতের বাঁভনন 
সংস্থায়, কেরেনাঁস্ক সরকারের ভিতরে, ব্াদ্ধজীবশ মহলে অবধি পেণছয় এই 
কাঁমাটি। কুলি, খানসামা, গাড়োয়ান, কণ্ডা্টর, সৌনক আর নাঁবিকদের 'নয়ে 
এই কাঁমাট নগরাঁতে বেড়ে আছে জালের মতো । তারা দেখতে পায় সবকিছু 
শুনতে পায় সবাকছ7 সবাকছুর বিবরণ পাঠায় সদর কার্যালয়ে। এইভাবে 
আগে থেকে হযশয়ার পেয়ে তারা শত্রুর যে-কোন চাল মাং করে দিতে পারে । 


৯৬০ 


€ঙ. 
5 
) 
৯৫ 
শু) 
জে 
ঢু 


জিজ্ঞেস করছে পোস্টার 


পিসাক তুমি কার পক্ষে _ 


আমাদের, না, ওদের 2" 


বিপ্লবকে গলা টিপে মারবার িংব্য িপথচালিত করবার যেকোন চেষ্টা হলে 
অমান সেটাকে তারা অকেজো করে দেয়। 

জন-নেতাদের উপর উগ্র আক্রমণ চালিয়ে তাঁদের উপর জনগণের বিশ্বাস 
ভেঙে দেবার চেষ্টা হয়। আদালত থেকে কেরেন্ঁস্কি 'জাগর তোলেন, 
'রাস্টের বিরুদ্ধে অপরাধী লোনন লুটতরাজে উস্কান দিচ্ছে... উসকানি 
দিচ্ছে ভয়াবহ গণ-হত্যাকাশ্ডে, যাতে মুক্ত রাশিয়ার নাম চির-কলঙক- 
কালিমালিপ্ত হয়ে যাবে।” অমান তার জবাবে জনগণ লেনিনকে তাঁর অজ্ঞাত 
বাস থেকে ফিরিয়ে এনে বিপুল আঁভবাদূন দেয়, তাঁর পাহারা হসেবে 
স্মলানকে পারণত করে অক্ব্রাগারে। 

রক্ত আর বিশৃঙ্খলার মধ্যে বিপ্লবকে ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা হয়। ইহাঁদদের 
আর সমাজতন্তী নেতাদের ঢালাওভাবে হত্যা করবার জন্যে জনগণকে উস্কানি 
দেয় অশুভ শাক্তগন্ুলা। অমান শ্রামকদের পোস্টারে পোস্টারে নগরা ছেয়ে 
যায় -- তাতে বলা হয়: 'নাগারকগণ! পর্ণ শান্ত এবং আত্মসংযম বজায় 
রাখবার জন্যে আমরা আপনাদের কাছে আহবান জানাচ্ছ। শঙ্খলার আদর্শ 
ধরা আছে শক্ত হাতে। রাহাজান আর গাল চলার একটা ঘটনা ঘটলেও 
অপরাধীদের এ ধরাধাম থেকে মছে দেওয়া হবে” 

বিপ্লবীদের বিভিন্ন অংশকে 'বাচ্ছন্ন করবার চেষ্টা হয়। সোভয়েতগুলি 
এবং ব্যারাকগব্লির মধ্যেকার টোলফোন যোগাযোগ নষ্ট করে দেওয়া হয় -- 
সঙ্গে সঙ্গে টোলফোনোগ্রাফ সরঞ্জাম বাঁসয়ে যোগাযোগ পনঃস্থাপন করা হয়! 
য়ঙ্কাররা এখানে-ওখানে পল খুলে দিয়ে শ্রামক এলাকাগনালকে বিচ্ছিন্ন 
করে ফেলে; ক্রনশৃতাদূতের নাবিকেরা সে পুল ঠিক করে দেয়। কামউীনস্ট 
পন্র-পন্রিকাগহালর কার্যালয়ে তালা 'দিয়ে সীল করে সংবাদের প্রচার বন্ধ করে 
দেওয়া হয়; লালরক্ষীরা গিয়ে সীল ভেঙে ছাপাখানাগুলোকে আবার চাল 
করে। 

'বপ্লব দমন করবার চেষ্টা হয়*অস্ববলে। কেরেনাঁস্ক নগরীতে আনতে 
আরম্ভ করলেন শীনর্ভরযোগ্য, সব ফৌজ -_ অর্থাৎ কিনা, জেগে উঠেছে যে 
শ্রীমক তাদের উপর গ্রীল চালাবার জন্যে নর্/'রযোগা ফৌজ। তাদের মধ্যে 
ছিল 'জোনিথ ব্যাটার' আর 'সাইকেলারোহ? ব্যাটালয়ন'। যেসব প্রধান সড়ক 
দিয়ে এইসব ইউানট নগ্নরীর দিকে আসতে থাকল সেই সব সড়কে বিপ্লবের 


11738 ৯৬৯ 


পক্ষ থেকে লোকজন মোতায়েন করা হল। শত্রুর উপর তারা আক্রমণ চালাল 
বন্দুক দিয়ে নয়, তাদের ভাবাদশ দিয়ে । যুক্তিতর্ক আর অনুরোধ-আবেদনের 
প্রচণ্ড আগ্রবর্ষণ চলল এসব ফৌজের উপর। ফল দাঁড়াল: বিপ্লবকো বিধবন্ত 
করবার জন্যে পাঠানো এইসব ফৌজ নগরীতে ঢুকল বিপ্লবে সাহায্য করতে। 

কাঁমডীনস্ট মতবাদে বিশ্বাসী এই উদ্দীপনাময় কমাঁদের কাছে বশীভূত 
হয় সমপ্ত সোনক, এমনাক কসাকেরাও। তাদের উদ্দেশে প্রচারত আবেদনে 
বলা হল: 'কসাক ভাইসব! অসৎ উপায়ে যারা ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করেছে 
তারা, পরজাবীরা, জামদারেরা, আর আমাদের বিপ্লবকে বিধ্বস্ত করতে চায় 
তোমাদের যে জেনারেলরা তারাই আমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের প্ররোচনা দচ্ছে। 
কসাক কমরেডসব! শয়তানের এই ফাঁদে পা দিয়ো না ষেন!' তখন কসাকেরাও 
দাঁড়িয়ে যায় বিপ্লবের পতাকাতলে। 


সপ্তম পাঁরচ্ছেদ 
ইতিহাসে নতুন তাঁরখ-_৭ই নভেম্বর* 


পেরগ্রাদে সংঘর্য চলেছে বিভিন্ন টহলদারদের মধ্যে, পরস্পরের 
বিরযদ্ধবাদশী মতামতের মধ্যে চলেছে সংঘাত -_ তুমুল কাণ্ড চলেছে পেব্রগ্রাদে, 
তখন সারা রাশিয়া থেকে নগরীতে আদতে থাকল অসংখ্য নরনারী। এ"রা 
হলেন স্মলানতে আহত 'দ্বিতীয় সারা রাশিয়া সোভিয়েত কংগ্রেসের 
প্রাতিনাধ। সবাই তাকিয়ে আছে সমলানর দিকে) 

সমলান আগে ছিল অভিজাত পাঁরবারের কন্যাদের একটা 'বদ্যালয় _ 
এখন সোভিয়েতের কেন্দ্ু। নেভার পাড়ে বিশাল জমকাল এই প্রাসাদ দিনে 
শনস্তেজ আর ম্লান, কন্তু রাতে শত জানালার আলোর উল্তাঁসত হয়ে দেখা 
দেয় বিশাল মান্দরের মতো -- বিপ্লবের মান্দর। দেউীড়ির সামনে দুটো 
পাহারাদারণ অগ্নিকুণ্ড জিইয়ে রাখছে লম্বা-কোট-গায়ে সোনকেরা, সে যেন 
দুই হোমাশিখা। অগাঁণত কোট কোটি গাঁরব আর আঁধকারচ্যুত মানুষের 
আশা-আকাঙ্ষা আর প্রার্থনা কেন্দ্রীভূত হয়েছে এখানে । যুগযুগান্তের দদ্দশা 


* প্রন পাকা অনুসারে ২৫ণে অক্টোবর, ১৯১৭। 
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আর অত্যাচার থেকে নিচ্কৃতির জনো তারা চেয়ে আছে এর 'দিকে। এখানে 
নির্ধারিত হচ্ছে তাদের জীবনমূত্যুর সব প্রশন। 

সেদিন রাত্রে দেখলাম ক্ষীণকায়, ছে'ড়া ফাটা জামাকাপড় পরা একজন 
শ্রীমক কম্টে পা ফেলে ফেলে চলেছে একটা অন্ধকার রাস্তা ধরে। হঠাৎ মাথা 
তুলে সে দেখল, বরফ পড়ছে, তার ভিতর দিয়ে সোনালী আভায় ঝলমল 
করছে স্মলানর [বিশাল সমুখভাগটা। ট্রপটা খুলে ফেলে খাঁল মাথায় 
দদবাহ বিস্তৃত করে সে দাঁড়য়ে গেল ম্হূর্তের জন্যে। বলে উঠল -- 
'কাঁমউন! জনগণ! বিপ্লব" তারপরে ছুটে এগিয়ে গিয়ে দিশে গেল ফটকের 
ভিতর 'দিয়ে চলা জনস্তরোতের মধ্যে। 

য্দ্ধের ট্রে, নির্ধসন, জেলখানা আর সাইবোরয়া থেকে সমল্নিতে 
আসছেন এই প্রাতানাঁধরা । কত পুরন কমরেডের কোন খবর ছিল না বছরের 
পরে বছর _ হঠাৎ চিনতে পারার উল্লাস, আঁলঙ্গনে ঝাঁপয়ে পড়া, দুটো 
কথা, মনহনূর্তের কোলাকুিল, তারপরে চলে যাওয়া নানা সম্মেলনের জায়গায়, 
গ্রপের সভায়, অসংখ্য বৈঠকে। 

গোটা স্মলানিই এখন একটা প্রকাণ্ড সম্মেলন-স্থুল _ একটা বিশাল 
কামারশালার মতো ফুসছে, গর্জাচ্ছে। সেখানে বক্তারা ডাক দিচ্ছেন অস্ব্রধারণ 
করবার জন্যে, শ্রোতারা কেউ 'সিটি লাগাচ্ছে, কেউ ব্য পা দাপাচ্ছে, শৃঙ্খলার 
জন্যে ঘা পড়ছে গ্যাভেলে, সান্ত্রীরা মাটতে ঘা দিচ্ছে বন্দুক দিয়ে, সীমেণ্টের 
মেঝের উপর 'দয়ে গড়গাঁড়য়ে চলেছে মৌশনগ্রান, প্রচণ্ড রবে সমবেত কণ্ঠে 
গাওয়া হচ্ছে সব বৈপ্লাবিক গান, অজ্জাতবাস থেকে বেরিয়ে এলে লোৌনন আর 
দজনাভিয়েভের উদ্দেশে উঠল প্রচণ্ড আভিবাদন-ধৰাঁন। 

সব চলেছে মহা বেগে, সবাঁকছন উত্তেজনায় টনটন করছে, তার দান্রা চড়ে 
চলেছে মৃহনর্তে মুহূর্তে । প্রধান প্রধান কমর্দরা যেন এক একটা শীক্তর 
তাঁরা বৈপ্লবের 'বাভন্ন চূড়ান্ত গুর,ত্বসম্পন্ন প্রশ্নের মোকাবিলা করছেন। 

এই নভেম্বর তাঁরখের এই রান্রে দশটা বেজে চাল্লশ মিনিটের সময়ে 
আরন্ত হবে এীতিহাঁসক সভা, যার সব্পূল পাঁরণাঁতি ঘটবে রাশিয়ার এবং 
সারা পাঁথবীর ভাখ্যক্ষেত্ত্ে। বাভনন পার্টর গ্রুপ বৈঠক থেকে বোঁরয়ে 
প্রীতাঁনাধরা চললেন বিরাট সমাবেশ হল-এ। বলশোভকাবরোধী সভাপাঁত 
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দান্‌ শৃঙ্খলার জনো ঘণ্টা বাজিয়ে ঘোষণা করলেন, "দ্বতীয় সোভিয়েত 
কংগ্রেসের প্রথম আঁধবেশন আরন্ত হল” 

প্রথমে কংগ্রেসের পারচালক সংস্থা সেভাপতিমণ্ডলপ) শনর্বাচন। ১৪ জন 
সদস্য হলেন বলশোঁভক। অন্যান্য সব পার্টর মিলিয়ে ১১ জন। পুরন 
পাঁরচালক সংস্থা সরে গেল, আর হালেও যাঁরা ছিলেন রাঁশয়ার নির্বাসিত, 
সমাজদ্যুত, আইনের আশ্রয় থেকে বাহচ্কৃত, সেই বলশোভক নেতারা আসন 
গ্রহণ করলেন। প্রধানত ব্াদ্ধজীবাঁদের নিয়ে গড়া দাঁক্ষণপন্থ পাগল 
আঁভজ্ঞানপত্র আর 'দিনের 'না্দন্ট কার্যাববরণ নিয়ে আন্রমণ আরপ্ত করল। 
আলোচনাই তার্দের বড় গন্ণ। কেতাবশ বাক্যব্যয়ে তাদের পরমানন্দ। নশীত 
আর কার্ধারার নানা সংক্ষ় কচকাঁচ তুলল তারা। 

তারপরে ... সহসা রাঁন্রর গভশীর থেকে একটা গর্জনের ধাক্কায় সবিস্ময়ে 
লাফিয়ে উঠল প্রাতানিধিরা। ওটা কামান-গজন _কুজার 'অরোরা' থেকে শত 
প্রাসাদে গোলাবর্ষণের নির্ঘেষ। ভোঁতা আর চাপা সে আওয়াজ দুর থেকে 
আসতে থাকল সমানে, নিয়মিত তালে তালে সে যেন পুরন ব্যবস্থার মৃত্যুর 
ঘোষণা, আর নতুনের প্রশাস্ত। এ হল জনগণের কণ্ঠস্বর, সোভিয়েতের হাতে 
সমস্ত মতা চাই, কংগ্রেসের কাছে জনসাধারণের এই দাবির বজ্রানির্ঘেমষ। 
কংগ্রেসের সামনে প্র“নটা দেখা দিল প্রথর হয়ে: 'সোভির়েতকে রাশিয়ার 
সরকার বলে ঘোষণা করে এখন সেই নতুন কর্তৃত্বকে বিধিবদ্ধ করা হবে 
কিনা? 


ব্যাদ্ধজীবীদের পক্ষত্যাগ 


এবার ঘটল ইতিহাসের চাণল্যকর এক আপাত-বৈপরাঁত্য, বৃহত্তম এক 
ট্রাজেডি: ব্যাদ্ধজীবীরা পক্ষত্যাগ করল। কংগ্রেস প্রাতানাধদের মধ্যে এই 
নিজেদের ভাক্তর পান্। 'জনগণের কাছে যাওয়া' ছিল তাঁদের ধর্ম। জনগণের 
জন্য তাঁরা ভোগ করেছেন দারিদ্র, কারাবাস আর 'নবাসন। স্ছির নিশ্চল 
জনগণকে তাঁরা বৈপ্রাবক ধ্যানধারণা 'দিয়ে জাগয়ে তুলেছেন, তাদের 
অন্প্রাণত করেছেন বিদ্রোহী হতে। জনগণের চরিত্র আর মহত্কে তাঁরা 
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নিরন্তর গোঁরবময় রূপে তুলে ধরেছেন। এক কথায়, জনগণকে দেবতা রূপে 
তুলে ধরেছিলেন ব্টাদ্ধজীবীরা। সেই জনগণ এবার দেবতার রোষ নিয়ে 
গর্জন করে উঠে দাঁড়য়েছে। সে উদ্ধত, সে নিরঙ্কুশ । দেবতার মতোই তাদের 
আচরণ। 

তবে, যে দেবতা তাদের কথায় কর্ণপাত করবে না, যে দেবতা তাদের 
বশে নেই, সে দেবতাকে ব্যাদ্ধিজীবরা প্রত্যাখ্যান করে । ব্নাদ্ধজীবশীরা একেবারে 
সঙ্গে সঙ্গেই নাস্তিক বনে গেল। তাদের প্রাক্তন দেবতা জনগণের প্রাতি সমস্ত 
বিশ্বাস তারা বর্জন করল। তারা অস্বীকার করল জনগণের দ্রোহের 
আঁধকার। 

ফ্রাঞ্কেস্টাইনের মতো নিজেদেরই স্যাষ্ট এই দানবের সামনে বাদ্ধজীবী 
সমাজ কৃঁকড়ে গেল, কাঁপতে থাকল ভয়ে, কাঁপতে থাকল রোষে । এটা বেজন্মা, 
একটা শয়তান, নিদারূণ এক বিপর্যয়, যা রাশিয়াকে বিশ্‌ঙ্খলায় ডুবিয়ে 
দিচ্ছে _ “কর্তৃপক্ষের বিরদ্ধে একটা পাপ বিদ্রোহ ।' গর্জন করে, আভশম্পাত 
দিয়ে, মিনাত করতে করতে, প্রলাপ বকতে বকতে তারা ঝাঁপয়ে পড়ল এর 
বিরদদ্ধে। প্রাতীনাধ হিসেবে তারা এই বিপ্লবকে মানতে অস্বীকার করল। 
এই কংগ্রেস থেকে সোভয়েতকে রাশিয়ার সরকার হিসেবে ঘোষণা করতে 
তারা অস্বীকার করল। 

আত অনর্থক, আত অক্ষম তাদের এ অস্বীকীতি! এই বিপ্লবকে 
অস্বীকার করা তো জলোচ্ছনাস কিংবা অগ্ননদ্গারী আঁ্পীগাঁরকে অস্বীকার 
করবারই সামিল! এ বিপ্লব প্রান্তিক শাক্তর মতো অমোঘ । ব্যারাকে, দ্রেণ্চে, 
কলে-কারখানায়, 'রাষ্তায় রাস্তায় _ সর্বন্ন এ বিপ্লব। এ বিপ্লব এখানে, এই 
কংগ্রেসে, সরকারণভাবেই _- শত শত শ্রামক, সৈনিক আর কৃষক প্রাতানাধর 
মাঝে। বেসরকারীভাবেও এ বিপ্লব এখানে এই জনতার মাঝে খারা সর্বন্ধ 
প্রাতটি ইণ্চিতে ভিড় করে আছে, বেয়ে উঠছে থাম আর জানালার উপরে, 
নিজেদের ঠাসাঠাঁস দেহের বাজ্প দিয়ে সমাবেশ-হলটাকে করে তুলছে শাদা- 
কুয়াসাচ্ছন্,, তাঁড়তাহত করে তুলছে 'িজেদের আবেগের প্রথরতা দিয়ে। 

তাদের বৈপ্লবিক ইচ্ছা যাতে পুরণ হয় -- কংগ্রেস যাতে সোভিয়েতকে 
রাঁশয়ার সরকার বলে ঘোষণা করে __ সেটা দেখবার জন্যে মানুষ এখানে 
এসেছে। এ বিষয়ে তারা অনমনীয়। [বিষয়টাকে ঘোলাটে করে তুলবার যে- 
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কোন চেষ্টা হলে, তাদের ইচ্ছাটাকে নিষ্ফল করবার কিংবা এাঁড়য়ে যাবার 
যে-কোন উপক্ুম হলে তারা তুলল নুদ্ধ প্রতিবাদের ঝড়। 

দাক্ষিণপন্থী পার্টগরীলর আছে লম্বা লম্বা প্রস্তাব। জনতা অধৈর্য ।'আর 
প্রস্তাব নয়! আর কথা নয়! আমরা চাই কাজ! আমরা চাই সোভিয়েত! 

ব্াদ্ধজীবীরা যথারীতি সমস্ত পার্টর একটা কোয়ালিশন করে বিষয়টাকে 
চাপা দিতে চায়। তার পাল্টা জবাব এল: 'একমাত্র যে কোরািশন সম্ভব সেটা 
হল শ্রীমক, সৈনিক আর কৃষকদের কোয়াঁলশন।' 

“আসন্ন গৃহয্দ্ধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্যে আহ্বান জানালেন 
মাতভি। সোচ্চার জবাব হল-_'জয়, জয়ই একমাত্র সম্ভাব্য মীমাংসা!" 

সোভয়েতগাঁল 'বাচ্ছিন্ন, আর গোটা ফৌজই তাদের বিরুদ্ধে _ এই 
বলে কুচিন নামে এক আফসার তাদের সন্স্ত করতে চাইল। সোনকেরা 
গর্জে উঠলেন: "মথ্যক! স্টাফের লোক! ট্রেণ্ের মানযগনলোর কথা নয় _ 
তুমি ধলছ স্টাফের কথা। আমরা সোনিকেরা দাবি করছি -- সোভিয়েতের 
হাতে সমপ্ত ক্ষমতা চাই! 

তাদের সেটা তো ইচ্ছা নয় _ ইস্পাত। কোন মিনাতিতে 'কংবা হমাঁকতে 
সেটা ভাঙে না, মচকায়ও না। কোনাকছনই তাদের লক্ষ্য থেকে বিচালত 
করতে পারে না। 

ক্রোধোন্মত্ত হয়ে শেষে আরামোভিচ বলে উঠলেন: 

এখানে থেকে আমরা এইসব ঘোর অপরাধের জন্যে দায়ভাগী হতে 
পার নে। সমস্ত প্রাতীনাধকে আমরা কংগ্রেস ছেড়ে চলে আসতে আহৰান 
জানাচ্ছি।' নাটকীয় ভাঙ্গতে মণ্চ থেকে নেমে 1তাঁন চললেন দরজার দিকে। 
প্রায় আশী জন প্রাতানাধ আসন ছেড়ে চললেন তাঁর 'ছদ 'িছ। 

বর্খাস্ক বলে উঠলেন, 'ওরা চলে যাক! চলেই যাক ওরা! ওরা গছ 
জঞ্জাল মাত্র _- যাকে ইতিহাসের আবজনান্তুপে! 

ব্াদ্ধজীবীরা সেই হলঘর থেকে এবং বিপ্লব থেকে বেরিয়ে যাবার সময়ে 
ধরার, ব্যঙ্গ-বিদ্ূপ আর 1টটকারর ঝড় উঠল প্রলেতারয়ানদের তিতর 
থেকে; তারা ওদের বলল -_ 'দলত্যাগী সব! বিশ্বাসঘাতক! চরম ব্র্যাজেডি! 
যে বিপ্রব সৃষ্ট করতে ব্যাদ্ধজীবীরা আনুকূল্য করেছে সেই বিপ্রবকেই 
তারা বর্জন করছে, জনগণের সংগ্রামের সংকট-মূহূর্তে তাদের পক্ষ ত্যাগ 
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করছে। চূড়ান্ত মুর্খতাও বটে। এতে করে তারা সোভিয়লেতগযালকে বিচ্ছিন্ন 
না করে, শুধু নিজেদেরই 'বাচ্ন্ন করছে। সোভিয়েতগ্লির সমর্থনে জড়ো 
হচ্ছে আবিচালত সব নতুন নতুন বাহনী। 


সোভিয়েতকে সরকার বলে ঘোষণা করা হল 


মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক, টেলিগ্রাফ স্টেশন, টৌলফোন স্টেশন, 
সামারক স্টাফের সদরঘাঁটি দখল, __ বিপ্লবের নতুন নতুন জয়ের খবর আসছে 
'মানিটে মিনিটে। কতৃত্বের সব খাট একের পর এক চলে যায় জনগণের 
হাতে। প্রন সরকারের 'বিশ্লিষ্ট কর্তৃত্ব বিদ্রোহীদের হাতুঁড়র আঘাতে 
আঘাতে ভেঙে পড়ছে। 

জামাকাপড়ে কাদামাখা, হস্তদস্ত এক কাঁমশার মণ্ে উঠে ঘোষণা করলেন: 
ধ্সারস্কোয়ে সেলোর গ্যারসন সোভিয়েতের পক্ষে । তারা এখন পেব্রগ্রাদের 
প্রবেশপথে পাহারা দিচ্ছে' আর একজন কাঁমশার ঘোষণা করলেন, 
'সাইকেলারোহী ব্যাটালিয়ন সোভিয়েতের পক্ষে । ভাইয়ের রক্তপাত করতে 
ইচ্ছুক একজনও গাওয়া যায় নন তাদের মধ্যে? তার পরে হাতে একখানা 
টোলগ্রাম নিয়ে র্লান্ততে টলতে টলতে উঠলেন ক্রিলেছেকা, 'দঘাদশ বাঁহনী 
থেকে সোভয়েতের প্রাতি আভবাদন! সোনিক কাঁমাঁট উত্তর রণাঙ্গনে 
পারচালন-ভার হাতে শনচ্ছে।' 

শেষে, প্রচণ্ড এই রান্র-শেষে 'বাভন্ন বক্তব্যের দ্বন্ব আর বিভিন্ন ইচ্ছার 
সংঘাতের [ভিতর 'দয়ে এল সহজসরল ঘোষণা : 'অস্থায়ণ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত 
করা হয়েছে। শ্রামক, সৌনক আর কৃষকদের বিপুল সংখ্যাগাঁরষ্ঠের ইচ্ছার 
[ভাতিতে সোভিয়েত কংগ্রেস রাষ্টরক্ষামতা হাতে নিল। আঁবলম্বে সমস্ত জাতির 
জন্যে গণতাল্লিক শান্ত, সমপ্ত রণাঙ্গনে আবিলদ্নে যদদ্ধাবরাঁতর জন্যে 
সোভিম্মেত কতৃপক্ষ এখনই প্রস্তাব তুলবে। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ াশচত 
করবে অবাধে জাম হস্তাত্তরকরণ ... ইত্যাঁদ।' 

হূলস্থুল লেগে গেল। লোকে পরস্পরকে জড়িয়ে কাঁদছে। বার্তাবহরা 
লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে ছুটে বোঁরয়ে যাচ্ছে। টোলগ্রাফ আর টৌলফোন 
আবিরাম বেজে চলেছে। রণাঙ্গনের দিকে ছুটছে সব মোটরগাঁড়ি। নদ আর 
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সমভাঁমর উপর দিয়ে পাড় জাঁময়ে ধেয়ে চলেছে বিমানগ্যাল। সমন্্ 
পারাপারে বাচ্ছে বেতারের সংকেত। এইসবই বিরাট খবরঢার বাতাবহ! 

বিপ্লবী জনগণের ইচ্ছা জয়যুক্ত হয়েছে। সোভিয়েতই এখন সরকার। 

সকাল ছণ্টায় সেই এীতহাসিক আঁধবেশন শেষ হল। ক্লান্তির বিষািয়ায় 
প্রাতানাধদের মাথা ঘুরছে, আনিদ্রায় তাঁদের সব চোখ বসেছে কোটরে, তব 
তাঁরা জয়োল্লাসে উদ্ভাঁসত -_ পাথরে 'সণড় বেয়ে টলমল করে নেমে তাঁরা 
বের হচ্ছেন সমলৃনির ফটক 'দিয়ে। বাইরে তখনও অন্ধকার, ঠাণ্ডা, কিন্তু 
পদব দিকে হচ্ছে রাষা প্রভাতের উদয়। 


অজ্টম পারচ্ছেদ 


শীত প্রাসাদ দখল 
রাশিয়ান কাঁৰ িউংচেভ লিখেছেন : 


ধনা যান বিশ্বে আসেন 
মহাষজ্ঞের শহভক্ষণে, 
ভোজোৎসবে এসে বসেন 
মহাদেবের িমন্তণে, 


দগন্ণো ধন্য আমরা পাঁচ জন আমোরকান -- লুইজ ব্রায়াণ্ট, জন রাঁড, 
বেসাঁস বৌট্র, গাম্বেরগ আর আম স্মল্নির হলঘরে অনুষ্ঠিত মহা 
নাটকীয় ঘটনা আমরা যেমন প্রতা্ষঃ করোছ, তেমন, দেখোঁছ ৭ই নভেম্বর 
রাত্রের অন্য বিরাট ঘটনাটিও -_ শীত প্রাসাদ দখল: 

বক্তাদের নানা সওয়াল-জবাবের মধ্যে মগ্ন হয়ে আমরা স্মলানতে বসে 
আছি, এমন সময়ে রান্রর গভীর থেকে আলোকিত হলঘরটিতে এসে ফেটে 
পড়ল অন্য আরেকাঁটি কণ্ঠ -_- নুজার “অরোরা' থেকে শীত প্রাসাদে 
গোলাবর্ষণের নির্ঘোষ। কামানের অটল, সুদূঢ় ভয়ঙ্কর সেই আঘাতের পরে 
আঘাত আমাদের উপর বক্তাদের যাদুটাকে ভেঙে দিল। সে আহ্বান প্রতিরোধ 
করতে না পেরে আমরা চটপট বোঁরয়ে পড়লাম। 
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বাইরে একখানা প্রকাণ্ড মোটরট্রাকের ইঠ্জিন তখন ধড়ফড় করাঁছল -_ 
নগরীর দিকে চলবার মূখে । আমরা চড়ে বসলাম; গেছনে প্রচারপন্রের একটা 
সাদা পদ্্ছ উীঁড়িয়ে রান্রর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে আমরা মহাবেগে ধেয়ে 
চললাম খসে-পড়া ধমকেতুর মতো। আঁলগাল আর দরজাগুলো থেকে 
অস্পন্ট সব মযার্ত বেগে বৌরয়ে 'বাধ্যতামূলক আঁডন্যান্স পড়বার জন্যে 
হন্মাঁড় খেয়ে পড়ছিল। 


শ্রাীমক এবং সৈনিক প্রাতানাধদের পেবরগ্রাদ সোভিয়েতের 
সামারক বিপ্লবী কামটির পক্ষ থেকে 


রাশিয়ার নাগরকদের প্রাতি: 


অস্থায়ী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে। রাষ্ক্ষমতা এসেছে 
শ্রামক এবং নোনক প্রাতানাধদের পেতগ্রাদ সোভিয়েতের সংস্থা সামারক 
বিপ্লবী কামাটর হাতে, যে কাঁমাঁট রয়েছে পেব্রগ্রাদের প্রলেতারিয়েত এবং 
গ্যারিসনের নেতৃত্বে । 

যেসব লক্ষ্য সাধনের জন্যে জনগণ লড়াছল -- আঁবলম্বে গণতান্তিক 
শান্তির প্রস্তাব উত্থাপন, জমিতে জাঁমদারের মালিকানার 'বিলমাপ্র, উৎপাদনের 
উপর শ্রামকের 'নিয়ন্্ণ, সোভিয়েত সরকার গঠন _ এইসব লক্ষ সাধিত 
হয়েছে। 

শ্রামক, সৌনক আর কৃষকের বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক! 


শ্রমক এবং সোনিক প্রাতানাধদের 
পেত্গ্রাদ সোভিয়েতের সাগাঁরক 
শৰপ্পবী কামটি 


৭ই নভেম্বর, ১৯১৭, সকাল, ১০টা 
জআর্ভন্যান্সের মূল রুশ ভাষায় পাঠ ১৭০ পৃষ্ঠায় দুষ্টব্য) 


এই ঘোষণা একটু আগে থেকে দেওয়া। কেরেনাঁস্কি ছাড়া অস্থায়ী 
সরকারের মন্ত্রীরা তখনও শীত প্রাসাদে আঁধবেশন চালাচ্ছে। তাই সাক্রিয় 


১৬৯ 


0 900 - 2001) গন হে ৮০845 গেঠাট 
/ ৪ োগতাটীঘা 1000 


10 |087807811011 72000. 


চুর [আাআতাত 0048, যয 
000/07 সরচ গর) 2 ও মহ 
12105001001 
১০1০0০১১৪8১ 


আজঠাতাঝএএা আলতা] 


[ঠা ৪111] 10010 00], 00100010100] 
গা) ॥1]1]য0] 11] [190 [|] 
00011001112 ]হ1]101)111701]11 
পি রা গাঠাগঞা। |॥গাথাতা। 2) 


যা 100]0]1)100010,001)7) 


25 90128628197 চ 10 5. ধু 


হয়েছে 'অরোরার' কামানগ্াল। তারা গর্জে গর্জে আত্মসমর্পণের আহ্বান 
জানাচ্ছে মন্ত্রীদের কাছে। এখন চালানো হচ্ছে ফাঁকা আওয়াজ, তা ঠিক, 
কিন্তু ত্যতেই থরথর করে কাঁপছে আকাশ-বাতাস, নড়ে উঠছে ইমারতটা 
আর তার ভিতরে মন্নীদের স্নায়ু 

আমরা প্রাসাদের প্রাঙ্গণে পেশাছতে পেপছতে কামানের গন্তীর গর্জন 
শমালয়ে গেল। অন্ধকারের ভিতর 'দয়ে তখন আর রাইফেল কড়মড় করছে 
না। নিজেদের মৃত আর মৃতপ্রায় সৌনকদের তুলে নিয়ে যাবার জন্যে বুকে 
হেটে বেরিয়ে আসছে লালরক্ষীরা। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে শোনা 
গেল: 'ুকাররা আত্মসমর্পণ করেছে।' কিন্তু নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি সম্বন্ধে 
সচেতন হয়ে অবরোধকারী নাবিক আর সৌনকেরা আড়াল 'নয়েই থাকছে। 


প্রাসাদে জনতার প্রবেশ 


নেতাঁ্কির সড়কে জড়ো হল নতুন নতুন জটলা । সারবদ্ধ হয়ে তারা 
'লাল তোরণের' ভিতর স্রোতের মতো ঢুকে এগিয়ে চলল নিঃশব্দে। 
ব্যারকেডের কাছে তারা এসে পড়ল প্রাসাদের ভিতর থেকে এসে-পড়া 
উজ্জবল আলোর মধ্যে। কাণ্ঠথণ্ড দিয়ে তোর র্যামপার্ট আর লোহার ফটক 
ডাঁঙয়ে তারা বেগে গিয়ে প্‌ব পাশের খোলা দরজাগদলো 'দিয়ে ঢুকে পড়ল-_ 
তদের 1পছনে পিছনে চলল ভিড়ে ঠাসা টগবগ জনতা । 

হিম আর অন্ধকার থেকে এই প্রলেআরয়ানরা সহসা এসে পড়ল উত্তাপ 
আর আলোকের মাঝে। কু'ড়েঘর আর ব্যারাক থেকে তারা এসে গেল 
ঝলমলে সব আলো আর গগলাট করা কক্ষগলোর মধ্যে। প্রাসাদটাকে যারা 
গড়েছে সেই 'নর্মাতারাই এবার সেখানে প্রবেশ করছে __ এটা যথার্থ বিপ্লবই 
বটে! 

আর সে কা ইমারত! সোনা আর ব্রোঞ্জের সব মুর্তি দিয়ে শোভিত, 
প্রাচ্যের সব কার্পেট বিছানো, কামরাশ্ুলো 'চান্রত-পর্দা. আর ত্র দিয়ে 
আলোয় উদ্ভাসিত, কত বিরল মাঁদরা আর পুরন সূরায় ভূগভস্ছি 
ভান্ডারগদলো ঠাসা। 


১৭৯ 


ভয়ঙ্কর লালসা পেয়ে বসে জনতাটাকে। দীর্ঘকাল যাবত ব্দভুক্ষত, ব্িত 
মানদষকে মনোহারণী রূগ যে লালসার উত্তোজত করে তোলে_সেই 
লুস্টনের লালসা । দর্শক আমরা _- আমরাও সেই মনোভাবে অনাক্রম্য 
নই। সংযমের শেষ রেশটুকুও এতে পড়ে ছাই হয়ে শিরায় শিরায় একটি 
মাত্র রিপূর আগুন লেগে যায় _ সেটা হল তছনছ করে ল.টতরাজের 
'রিপু। সম্পদ-ভান্ডারের উপর চোখ পড়তেই আপনা থেকে এগিয়ে যায় 
হাত। 

ধখলান-করা যে কামরায় আমরা ঢুকলাম তার দেওয়াল বরাবর রয়েছে 
এক সারি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্যাঁকংকেস। রাইফেলের কুণ্দা দিয়ে ঘা মেরে 
মেরে সোনিকেরা সেগদুলোকে ফাটিয়ে দিতে উপছে পড়ল অজজ্র পর্দা, 
কাপড়, ঘাঁড়, অলঙ্কৃত পাত্র আর রেকাব। 

কিন লুটের জন্যে এসব ক্ষট্দে জিনিস উপেক্ষা করে জটলাগুলো পাক 
খেয়ে খেয়ে এঁগয়ে গেল আরও দাম মৃগয়াক্ষেত্ের সন্ধানে। আগের দলটা 
এঁগর়ে চলল সব জাঁকাল কামরার ভিতর দিয়ে আরও বেশশ জাঁকাল 
কামরায় কামরায় - সেখানে সার দেওয়া সব দেরাজ আর ওয়ার্ড'রোব। 
প্রাপ্তর আশায় উল্লাসত ভাক ছেড়ে তারা সেগুলোর উপর ঝাঁপয়ে পড়ল। 
তার পরে উঠল ফ্লোধ আর 'বরাক্তর িৎকার। সেখানে তারা দেখল আয়না 
সব বিধ্বস্ত, পেনেলগদ্লো সব লাঁথ মেরে চুরমার করা, রাইফেল 'দিয়ে 
খোঁচানো সব দ্রয়ার সর্ব লঃটেরাদের হাতের চিন্ধ, যারা এসে গেছে 
আগেই। লুটের সরটা নিয়ে গেছে য়ুগকাররা। 

লোপাট হয়ে গেছে যত বোশ, বাদবাকটার জন্যে কাড়াকাঁড়ও তাই হল 
ততই তার। এই প্রাসাদে এবং এখানে যানকছ7 আছে তাতে এদের আঁধকার 
কে অস্বীকার করতে পারেঃ এ সবই তো এসেছে তাদের আর তাদের 
গতৃপুরুষের ঘর্মক্ত শ্রমেরই ফলে। সষ্টির আঁধকারবলে এসবই তাদেরই। 
এসবই তাদেরই __ বিজয়ের অধিকারবলেও। হাতে যে বন্দুক থেকে এখনও 
ধোঁয়া উঠছে, আর বুকে আছে যে বল তাই দিয়ে তারা এটা দখল করেছে। 
কিন্তু হাতে বজায় রাখতে পারবে কত কালঃ এক শতাব্দী কাল যাবত এটা 
ছিল জারের! গতকাল ছিল কেরেনাস্কির। আজ তাদের । আগামী কাল __ 
কার? ফেউ বলতে পারে না। আজ বিপ্লব যা 'দিয়েছে, সেটাকে আগামীকাল 


৯৭২ 


প্রতিবিপ্লব এসে ছিনিয়ে নিতে পারে। পুরস্কারটা আজ যখন তাদেরই, 
তার উপযুক্ত সন্ধবহার তারা করবে না; রাজসভাসদেরা এখানে এক শতাব্দী 
যাবত যথেচ্ছ প্রমোদ-কেলি করে গেছে -- সেখানে তারা একটা রাত 
আমোদপ্রমোদ করতে পারবে নাঃ অভিশপ্ত অতীত, উত্তেজনাময় বর্তমান, 
আঁনাশচত ভাঁবধ্যং _ এই সবই তাদের ঠেলে 'দচ্ছে যা পারা যায় তাই 
হাত করবার দিকে। 

প্রাসাদে হূলুস্থুল লেগে গেল। অগাঁণত ধবানতে প্রাসাদটা ধবানত- 
প্রীতধবানত হতে থাকল : কাপড় ছেস্ডা আর কাঠ ভাবার আওয়াজ, ভেঙে 
খানখান জানালা থেকে ঝনঝন করে কাচ পড়বার আওয়াজ, পাঁকট মেঝেয় 
ভারী ভারী বুটের দাপানি, ছাদের নিচে সহস্র কণ্ঠের ঘাত। উল্লাসত সব 
কণ্ঠস্বর_তার পরে লুটের বখরা নিয়ে কোন্দল। ভাঙা গলায় চড়া মানায় 
িড়াবড়াঁন আর শাপশাপান্ত। 

তখন এই হট্টগোলের ভিতর 'দয়ে উঠল অন্য একটা কণ চে 
বিপ্লবের সং্পম্ট, কর্তৃত্বশালী কণ্টস্বর। বিপ্রবের পরম নিষ্ঠাবান ভক্ত 
পেন্রগ্রাদের গ্রামকদের মারফত ধ্বানত হল এ কণ্ঠস্বর। তারা অল্প কয়েক 
জন মার, ভারা বে*টে খাটো, কিন্তু এই দীর্ঘকায় কৃষক সৌনিকদের মধ্যে 
এাগয়ে গিয়ে তারা বলতে থাকল __ কছুই [নিয়ো না কেউ। বিপ্লবের 
বনষেধ আছে। কোন লন্টতরাজ নয়, এ সবই জনগণের সম্পাত্ত।' 
উপর বাখন-দলের আশ্নমণ : জয়ে মত্ত, ল্টতরাজ-ঝোঁকে আস্ছির সৌনকদের 
দাপটটাকে কথা 'দয়ে থামাবার জন্যে প্রাতবাদকারীদের চেক্টাটাকে তেমনিই 
মনে হল। জনতা লুটতরাজ চালাতেই থাকল। মষ্টমেয় শ্রামকের কথায় 
তাদের কান দেবার দরকারটা কীঃ 


বিপ্লবের হাতে সংযম 

কিন্তু এই শ্রমিকদের কথায় তাদের মনোযোগ দিতে হবেই। িজেদের 
কথার িছনে তারা অন্মভব করে "বিপ্লবের ইচ্ছাশীক্ত। তাতে তারা হয়ে 
ওঠে নিভরঁক, উদ্যমশীল। তারা প্রচণ্ডভাবে ঝাঁপয়ে পড়তে থাকল 
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দর্ঘকায় সৈনিকদের উপর, তাদের গুখের উপর ভর্খসনা করল, তাদের হাত 
থেকে ছিনিয়ে নিল লদটের মাল। কছদক্ষণের মধ্যেই এরা তাদের কাবু 
করে ফেলল। 

ভারী একখানা পশমী কম্বল নিয়ে সরে পড়াছল বশালকায় এক 
সৌনিক -- তাকে ধরে ফেলল বেটে খাটো এক শ্রামক। কম্বলটাকে জাপটে 
ধরে তার এক কোণা ধরে টানতে টানতে শ্রামকাঁট সেই বিশালকায় মান্ষাটকে 
তিরস্কার করতে থাকল _ লোকে শিশ;কে যেমনটি করে। 

কৃষকাটর মুখখানা রাগে কেপে কেপে উঠছে, সে গোঁ-গোঁ করে 
বলছে, 'ছেড়ে দাও কম্বলটা -. এটা আমার 'জানস।' 

শ্রামকাট বলে উঠল, 'না, না, তোমার নয়। সমগ্র জনগণ এর মালিক। 
আজ রারে এ প্রাসাদ থেকে বাইরে যেতে পারবে না কিছুই ৮ 

'না, এ কম্বল যাবেই আজ রান্রে। ব্যারাকে বড় ঠাণ্ডা । 

'তাজারিশ্‌, তুমি ঠাণ্ডায় কষ্ট পাচ্ছ, এতে আম দন্াখত। কিন্তু, 
তোমার লুটতরাজের দরুন বিপ্লব অপদস্থ হবার চেয়ে তোমার ঠাণ্ডায় 
কষ্ট পাওয়াই বরং তাল।' 

কৃষকাঁটি বলে উঠল, “তুমি জাহান্নমে যাও! বিপ্লবটা তাহলে করলাম 
কেন, বলতে পারো? মানদ্যকে জামাকাপড় আর খেতে দেবার জন্যেই না 
হয়েছে বিপ্লব? 

“হ্যাঁ, অভারিশ্‌, আপনার প্রয়োজনীয় সবই বিপ্লব দেবে যথাসময়ে -_ 
আজ রানে নয়। এখান থেকে একটা জানসও চলে গেলে আমাদের প্রকৃত 
সমাজতন্ত্র না ঘলে বলা হবে গুণ্ডা আর রাহাজান। আমাদের শত্রুরা 
বলবে, আমরা যে এখানে এসোছলাম সেটা বিপ্লবের জন্যে নয় _-লটের 
জন্যে। কাজেই ছুই নেওয়া চলবে না। এ যে জনগণেরই সম্পান্ত। 
বিপ্লবের স্যশের জন্যে এ সম্পাত্ত আমাদের রশ্মম করতে হবে 

কৃষকাট দেখল, 'সমাজতন্্! বিপ্লব! জনগণের সম্পাত্ত এই সমন্রগৃলি 
আউড়ে তার কাছ থেকে কম্বলখ্যনা কেড়ে নেওয়া হল। বরাবরই বড় হাতের 
অক্ষরে সাজানো নানা বিমূর্ত ধ্যানধারণা তার কাছ থেকে জিনিস কেড়ে 
[নিয়ে আসছে । এক সময়ে সেটা করা হত 'জার আর ঈশ্বরের মাহা" দিয়ে, 
এখন করা হচ্ছে 'সমাজতন্ত্র, বিপ্লব আর জনগণের সম্পান্ত” দিয়ে। 
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তবু, এ শেষ কথাটার মধ্যে একটা কিছু যেন মানে আছে, ঘা কৃষকাঁটি 
বুঝতে পারে । সেটা তার গ্রাম-গোম্তীর অভ্যাসের সঙ্গেও মেলে । সে মানেটা তার 
মাথা জুড়ে বসতেই কম্বলটার উপর তার মুঠিটাও 'শাঁথল হয়ে এল; 
মহামূল্যবান সেই সম্পদের দিকে শেষ বারের মতো করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে 
সে নেঙচাতে নেঙচাতে চলে গেল। পরে আম তাকে আর একজন সোনককে 
বুঝাতে দেখলাম । তখন সে-ই বলছে 'জনগণের সম্পান্তর' কথা। 

শ্রীমকেরা কঠোরভাবে 1নজেদের শ্রেন্ঠত্ঘটাকে কাজে লাগাতে থাকল। 
সে জন্যে তারা ব্যবহার করল সমস্ত কৌশল, মিনতি জানাল, ব্যাঝয়ে বলল, 
হূমাক 'দিল। একটা জায়গায় দেখলাম একজন বলশেভিক শ্রামক--তার 
পিস্তলের উপর। 

চিৎকার করে সে বলল, 'দেরাজটা ছ'লে আম তোমাদেরই দায়ী করব।' 

সোৌনকেরা বিদ্রুপের সূরে বলল, 'আমাদের দায় করবে! তুমি কে 
হে? তুমিও তো আমাদেরই মতো এসে ঢুকে পড়েছ প্রাসাদে। আমরা দায়ী 
কেবল আমাদের নিজেদেরই. কাছে _ অন্য কারও কাছে নয় 

শ্রামক্টি কঠোরভাবে পাল্টা জবাবে বলল, 'তোমরা দায়ী বিপ্লবের 
কাছে।' এমন ভাষণ তার আন্তারকতা যে, এ লোকগ্‌লি তার ভিতর 
বিপ্লবের বর্তৃত্বই অনুভব করল। কথাটা শযনে তারা মান্য করল। 

বিপ্নব এই জনগণের মধ্যে উৎসারিত করে দিয়েছে সাহাঁসকতা আর 
উদ্দীপনা। শীত প্রাসাদ দখল করবার জন্য সেই সাহসিকতা আর উদ্দীপনা 
ব্যবহার করল বিপ্রব। এবার সেগুলোকে বিপ্লব খাপে পরে রাখছে! 
উন্মত্ত অবস্থার ভিতর থেকে বিপ্লব আনল নিয়ন্্রণের ক্ষমতা _ তাই দিয়ে 
তা সব শান্ত করল, শ্‌ঙ্খলা স্থাপন করল, মোতায়েন করল সান্বীদের। 

বারান্দগূলোর ভিতর খদয়ে শোনা যেতে লাগল: 'সবাই বোরয়ে পড়ো! 
প্রাসাদ খাল করে দাও” আর জটলাগুলোও দরজাগুলোর দিকে চলতে 
থাকল। বের হবার প্রত্যেকাট দরজায় দাঁড়য়ে গেছে স্বেচ্ছাসেবকদের সব 
'তল্লাঁস আর পাঁরদর্শন কাঁমাঁট”। বেরবার মুখে প্রত্যেককে ধরে তারা পকেট, 
শার্ট এমনাক বুটের ভিতরে অবাধ তল্লাঁস চালয়ে ছোট্র মৃর্তি বাতি, 
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উদ্ধার করল। জানিসটার জন্যে তার মালিক [শিশুর মতো নাত জানাতে 
থাকে, কিন্তু কাঁমাটি অটল হয়ে আঁবরত্র শুধন বলে যাচ্ছে _ 'আজ রানে 
প্রাসাদ থেকে ?িছ_ই বাইরে যাবে না।” 

সে রান্রে লালরক্ষীদের কল্যাণে বাইরে গেলও না কিছুই, যদিও, 
গ্ৰপ্ত শিকারী আর লঃটেরারা পরে বহন মূল্যবান জিনিস পাচার করোছিল। 

কমিশারেরা এবার অস্থায়ী সরকার আর তার পক্ষভুক্তদের দিকে নজর 
দিলেন। তাদের দলে দলে ধরে ধরে বের হবার দরজার 'দ্‌কে নেওয়া হল। 
প্রথমে মন্তীরা) 'রাম্ট্রীয় হলঘরে' সবূজ পশমী কাপড়ে মোড়া টোবলে 
অধিবেশন চালাবার মধ্যে এদের গ্রেপ্তার করা হয়। ভারা নীরবে সার বেধে 
চলেছে। প্রাসাদে জনতার ভিতর থেকে কোন কথা কিংবা 'টটকার উঠল 
না। কিস্তু। বাইরে গেলে একজন নাবক একটা মোটরগাঁড় ডাকতেই জনতার 
ভিতর থেকে ধিক্বারের ঝাপটা উঠল। জনতার মধ্যে থেকে ডাক উঠল, 
'হাঁটয়ে নিয়ে যাও ওদের -- গাড়ি চড়েছে তো বিস্তর ।' এই বলে উঠল তারা 
ভয়ার্ত গন্্দের দিকে। লাল নাধিকেরা বেঅনেট উপচয়ে ঘন হয়ে তাদের 
বন্দীদের ঘিরে নেতার উপরকার পুলগদলোর উপর 'দিয়ে নিয়ে যায়। 
বন্দীশ্রেণীতে আর সবাইকে ছাড়িয়ে উঠেছে ইউক্রেনীয় প:জিপাতি 
তেরেশ্চেঙ্কোর মাথাটা -- তাঁকে এখন পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে বেধে "নিয়ে 
যাওয়া হচ্ছে পিটার-পল দদগে আর আগে তার পাল্টা-যান্রায় বলশোভিক 
নৎস্কি গেছেন 1পটার-পল দ্র্গ থেকে পররাস্ট্র দপ্তরে। 

রঙ্কারদের নিয়ে যাবার সময়ে চিৎকার উঠল, 'প্ররোচক! দেশদ্রোহী! 
খুনী! -- হতভাগা, ভগ্মোদ্যম মান্‌ষের দঙ্গল। সোঁদন সকালে প্রত্যেকাট 
য়ঙকার আমাদের কাছে শপথ করে বলোঁছল, শৈষ ব্লেটটা অবাঁশস্ট থাকা 
অবাধ সে লড়বে। বলশেভিকদের কাছে আত্মসমপণি না করে বরং এ শেষ 
বুলেটটাকে চালিয়ে দেবে নিজের মগজের ভিতরে । এখন সে অস্ব 
সমর্পণ করছে এই বলশোভকদের হাতে, আর যথাবিধি প্রাতশ্রাত "দিচ্ছে 
যে, বলশোঁভকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে না আর কখনও? হেতভাগ্য 
এই লোকগুলো! এ প্রাতিশ্রণাত তাদের ভাঙতে হয়েছিল!) 

প্রাসাদ থেকে সবার শেষে বের হল 'নারা ব্যাটালয়নের' বাঁন্দনীরা। 
এদের আঁধকাংশই জন্ম-স্যত্রে প্রলেতারিয়ান। লালরক্ষীরা বলে উঠল, 
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লজ্জা, কী লজ্জা! মেহনতা মেয়ে লড়ল মেহনতা পুরুষের বিরুদ্ধে! ঘণা 
আর ক্রোধের আভিব্যাক্তটাকে আরও প্রকাটত করবার জন্যে কেউ কেউ 
তাদের হাত চেপে ধরে ঝাঁকুনি ও তিরস্কার দেয়? 

প্রায় এইটুকুই সোনিক মেয়েদের মধ্যে 'হতাহতের' মোট খাঁতয়ান, অবাশ্য 
পরে তাদের একজন আত্মহত্যা করেছিল। পরাঁদন বিরুদ্ধাচারী সংবাদ- 
অত্যাচারের গল্প । 

কিন্তু, শ্রামক শ্রেণীর মর্মগত যে প্রকৃতি তাতে ধৰংসপ্রবণতাই সবচেয়ে 
বেশি বিজাতীয়। তা না হলে, ৮ই নভেম্বর সকাল সম্বন্ধে ইতিহাস বোধহয় 
আঁত ভিন্ন এক কাহিনী শোনাত। সেক্ষেত্রে হয়ত াপবন্ধ হত যে, 
যা ছিল জারের অপরূপ সমারোহময় প্রাসার্দ, সবদীর্ঘকাল যাবত দর্দশার 
জর্জীরত মানুষের প্রতিহিংসায় তার জায়গায় গড়ে রইল কেবল এক গাদা 
পোড়া পাথর আর ধূমায়িত অঙ্জার। 

এক শতাব্দী কাল যাবত নিরাস্তাপ, নির্মম এ সৌধ দাঁড়িয়ে ছিল 
নেভার ধারে। আলো পাবার জন্যে মানুষে তার উপরে নির্ভর করেছে, 
কিন্তু সেটা তাদের দিয়েছে অঞ্ধকার। তারা এর কাছে অনুকম্পার জন্যে 
মিনাত জানিয়ে তার জবাবে পেয়েছে চাবুক, নাউট, গ্রামকে গ্রামে আগবন, 
সাইবেরিয়ায় নির্বাসন। ১৯০৫ সালের শশতকালের এক সকালে তাদের 
হাজার হাজার জন এখানে এসেছিল, তাদের কোন আত্মরক্ষার উপায় ছিল 
না, এসৌছিল অন্যায়ের প্রাতাবধানের জন্যে পিতৃপ্রাতমের কাছে আবেদন 
জানাতে। প্রাসাদ থেকে তার জবাব এসোঁছিল রাইফেল আর কামানের মুখে _ 
বরফ লাল হয়ে 'গয়োছল তাদের রক্তে। জনগণের দ্াণ্টতে এ প্রাসাদ 
ছিল নিষ্ঠুরতা আর 'নপঁড়নের স্মারকন্তস্ত। তারা যাঁদ এটাকে ধূলসাং 
দাঁষ্টর বার করে দেয়। 

কিন্তু, তা না করে, তারা এই এ্ীতহাঁসক স্মারকাটকে যে-কোন সন্তাব্য 
ক্ষয়ক্ষাতর পাল্লার বাইরে রাখবার চেষ্টা করল। 
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কেরেনাঁপকি করেছিলেন ঠিক তার বিপরীত। শীত প্রাসাদকে নিজ 
মান্বিসভার কেন্দ্র এবং জের বাসস্থান করে িনি বেপরোয়াভাবে প্রাসাদটিকে 
সংঘাতের ক্ষেত্রে ঠেলে দিয়োছলেন। কিন্তু বিজয়ী জনগণের প্রাতানাধরা 
এই প্রাসাদ আঁধকার করলেই ঘোষণা করলেন যে, এটা তাঁদেরও নয়, 
সোভিয়েতেরও নয় -- এ হল সবাকার উত্তরাধকার। সোভিয়েতের" 'ভাক্ 
জারি করে এটাকে করা হল জনগণের মিউীজয়ম'। এর তন্বাবধানের ভার 
'বাধবদ্ধভাবেই ন্যস্ত হল চিত্রকরদের কাঁমাটির হাতে। 


স্পাত্তর প্রতি নতুন দৃণ্টিভাঙ্ষ 


এইভাবে ঘটনাবলী ভতর দিয়ে আর একটা "নিদারুণ ভাঁবষাদ্বাণী 
মিথ্যা প্রাতিপন্ন হল। কেরেনাস্ক, দান এবং ব্দাদ্ধজীবী সমাজের অন্যান্যরা 
বিপ্লবের বর্দ্ধে তারস্বরে চিৎকার করে বলে আসাঁছলেন যে, অনাচার 
আর ল/ণ্ঠনের বীভৎস তাণ্ডব লেগে খাবে_ জনতার আত নিচ প্রবাত্তগলো 
উদ্দাম হয়ে উঠবে। তাঁরা বলতেন, ব্নভুক্ষ:, তিক্ত এই জনগণ একবার চলতে 
আরম্ত করলে, ক্ষেপা পশুপালের মতো তারা সবাঁকছ; দলে-পষে ধংস 
করে দেবে। এএমনাক গোর্কও পাথবার সম্াপ্তর ভবিষ্যদ্বাণী করাঁছলেন" 
বেখাস্ক)। 

সেই বিশ্লব এসেছে। এখানে-ওখানে ল্‌টতরাজের ঘটনা আছে বটে। 
খুব দামী পোশাক পরা কোন ব্দর্জোয়া যখন বাড়ি ফিরলেন তখন হয়ত 
তাঁর ফারের ওভারকোটটা নেই: বিপ্লব তাদের শায়েস্তা করবার আগে 
উচ্ছঙ্খল দঙ্গল এক এক সময়ে তাণ্ডব জুড়ে দেয়। 

িস্তু সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে একটি 'জানস। বিপ্লবের প্রথম ফলই 
হল আইন-শৃঙ্খলা । জনগণের হাতে যাবার আগে পেত্গ্রাদ কখনও এমন 
'নরাপদ ছিল না। রাস্তায় রাস্তায় অভূতপূর্ব শান্ত অবস্থা। ডাকাতি-রাহাজান 
কমে এসে এখন নেই বললেই হয়। প্রলেতারয়েতের কঠোর শৃঙ্খলার 
মুখে ভকাত-রাহাজানেরা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। 

এটা নিছক নোতিবাচক সংযম নয়, এ শৃঙ্খলা কেবল ভয় থেকে উদ্ভৃত 
নয়। সম্পান্তর আঁধকারের প্রতি আশ্চর্য এক মর্যাদার জন্ম দল 'বপ্রব। 
দোকানের ভাঙা জানালার ওপাশে চূড়ান্ত অভাবী পথচারী মানুষের হাতের 
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নাগালের মধ্যে রয়েছে সব খাদ্যসামগ্রী আর জামাকাপড় । সেসব কেউ স্পর্শ 
করে না। ভূখা মানুষের আয়ন্তের মধ্যে খাদ্য রয়েছে, তবু সে খাদ্য সে 
আত্মসাং করছে না_-এ দৃশ্যের মধ্যে কি যেন একটা মর্মস্পশাঁ অনুভূত 
রয়েছে। বিপ্লব যে সংযম আর বাধ্যতার সৃষ্ট করেছে তার মধ্যে যেন রয়েছে 
একটা সভয় শ্রদ্ধা। তার অলক্ষ্য সক্ষত্ন প্রভাব পড়ছে সব্বন্ন। এটা পেশছে 
গেছে সনদূর গ্রাম গ্রামান্তরে। কৃষকেরা বড় বড় জামদারগ্লোকে আর 
জরালিয়ে-প্দাঁড়য়ে দিচ্ছে না। 
অধ্চচ, উপরকার শ্রেণীগালই বলে যে, সম্পান্তির পাঁবরতার প্রাতি যথার্থ 
মর্যাদাবোধ রয়েছে নাক তাদেরই মধ্যে । শাসক শ্রেণীগ্ালই যার জন্যে দায়ী 
সেই বিশ্বযুদ্ধের পরে এ দাঁৰ অদ্ভুত বটে। তাদেরই কৃতিত্বের ফলে আগুন 
জবলেছে নগরাতে-নগরাতে, ছাইয়ে ছেয়ে গেছে দেশকে দেশ; সমুদ্রগর্ভ 
ভরেছে জাহাজে, সভ্যতার কাঠামোটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, আর তার পরে 
এখনও তোর হচ্ছে ধবংসের সব নতুন ভয়াবহ উপকরণ। 
সম্পান্তর প্রাতি যথার্থ মর্যাদার কোন 'ভাত্ত আছে বনুর্জোয়াদের ঃ 
প্রকৃতপক্ষে তারা উৎপাদন, করে যৎসামান্য, গিংবা আদৌ কিছুই ,নয়। বিশেষ 
স্মাবধাভোগীঁদের কাছে সম্পান্ত এমন একটা বস্তু ধা আসে চাতুর্য বলে, 
দৈবাৎ উত্তরাধিকারসূন্রে, বরাতগ্ণে। তাদের কাছে এটা হল প্রধানত উপাঁধ, 
ব্যবসা, দলিলপন্রের ব্যাপার । 
কভু মেহনতা শ্রেণীগ্ীলর কাছে সম্পাত্ত রক্ত আর অশ্রনর সঙ্গে 
সংশ্লষ্ট। তাদের কাছে এটা হল শাক্ত উজাড় করে দেওয়া সাষ্টকর্ম। হাড়- 
ভাঙা খাট্রনর সরে তারা এর দাম জানে। 
ভলগার মাঝিদের গানে আছে : 
চাল কাঁধ কুক পিঠ টান করে করে 
বর্ধার মতো ঘাম পড়ে ঝরে ঝরে, 
গান গেয়ে গেয়ে হয়রানিগলো ভুলি 
ভার বঙ্জরার গুণ টেনে টেনে চলি। 
মা যেমন সন্তানকে নম্ট করতে পারে না, ঠিক তেমানিই, কষ্ট ক'রে, শ্রম 
য়ে মানূষে যা সাঁন্ট করে সেটাকে তারা যথেচ্ছভাবে বিনম্ট করে দিতে পারে 
না। যে জিনিসটা তাদের পেশী থেকেই বোরয়েছে সেটাকে তারা সর্বতোভাবে 
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রক্ষা করে এবং বজায় রাখে । দামটা জানে বলে তার পাঁবন্রতাও উপলান্ধ করে। 
শিল্পকর্মের সামনে সম্রদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় স্থুল, আশাক্ষত সাধারণ মানূষও। 
তার অর্থ তার কাছে নিতান্তই আবছা। তব, তার মধ্যে তারা দেখতে পায় 
প্রচেষ্টার মৃর্তিলাভ। যে-কোন শ্রমই তো পাঁবন্ন। 

সমাজবিপ্রবের ফলে সম্পান্তর আধকারের যেন দেবন্বপ্রাপ্ত ঘটে। নতুন 
একটা পাঁবন্রতা আরোপিত হয় তাতে। যারা উৎপাদন করে তাদেরই হাতে 
সম্পদ অর্পণ করে বিপ্লব সম্পদের স্বাভাবিক এবং উৎসাহী আভভাবকদেরই 
জিম্মায় -_ জ্্টারই জিম্মায় _ জিনিসটা দেয়। স্রষ্টাই শ্রেষ্ঠ রক্ষক। 


নবম 'পারচ্ছেদ 
লালরক্ষা, শ্বেতরক্ষী আর কৃষ্ণ শত বাঁহনী 


৭ই নভেম্বর তাঁরখে সোভিয়েতগীল নিজেদেরই সরকার হসেবে ঘোষণা 
করল। তবে, ক্ষমতা নেওয়া হল এক 'জানস, আর সেটাকে বজায় রাখা অন্য 
জানস। ভক্তি লেখা এক জানিস, কিন্তু তার পিছনে বেজনেটের জোর দিতে 
পারা অন্য জিনিস। 

আঁচরেই সোভিয়েতকে মন্ত লড়াই লড়তে হল। তারা আরও দেখল, যে 
সে মন্নু বকল। বিপ্লবী জেনারেল স্টাফ উপর থেকে সেই গ্রীন্থর জট খুলতে 
পারল না। সরাসার শ্রামকদের কাছে তারা আবেদন জানাল। 

তারা পেট্রল আর মোটরের গুদামগন্লো বের করল, পরিবহন ব্যবস্থাটাকে 
আবার দাঁড় করাল। কামান, কামানের গাঁড় আর ঘোড়া জড়ো করে তারা 
গোলন্দাজ ইউনিটগদুলো গড়ে তুলল। রসদ, ঘোড়ার খাবার আর রেড ক্লুসের 
ধজানসপত্র তলব করে দ্রুত পাঠিয়ে দল বণাঙ্গনে। কালোঁদনের* কাছে 


* কালোদন, আ. ম. _ জারের ফৌজের একজন জৈনারেল। ১৯১৭ সালের 
শেষে এবং ৯৯৯৮ সালের গোড়ায় এই জেনারেলটি দন নদীর ধারে প্রাতবিপ্লবী 
সামারক অভ্যুথান পাঁরচালনা করোছল। সোভিয়েত ফৌঁজ এই অভ্যুত্থান দমন করবার 
পরে কালোদন গুল করে আত্মহত্যা করে। 
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যাচ্ছিল ১০,০০০ রাইফেল _- সেগুলোকে আটক্চে তারা কলে-কারখানায় 
বিলি করে দিল। 

কলে-কারখানায় হাতুঁড়ির ঘায়ের বদলে শোনা যেতে থাকল কুচকাওয়াজে 
পায়ের আওয়াজ। ফোরম্যানের হাঁকের জায়গায় শোনা যেতে থাকল নাঁবকের 
গলায় ফৌজা হকুম: আনাড়ন স্কোয়াডগূলোকে তারা 'ড্রল করাচ্ছে। রাস্তায় 
মোটরগাঁড় হাঁকিয়ে প্রচার করা হতে থাকল অস্বধারণের এই আহ্বান: 

কেরেন্স্কির কানলিভ দঙ্গলগদুলো আমাদের রাজধানীর উপকণ্ঠ বিপন্ন 
করে তুলেছে। জনগণ আর তার জয়ের ফলগলির বিরদ্ধে প্রাতাবপ্লবী 
অপচেষ্টাকে 'নর্মমভাবো বিধবস্ত করবার জন্যে প্রয়োজনয় সমন্ত নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে। 

বিপ্লবের সৈন্দল এবং লালরক্ষীদের জন্যে আবিলম্বে শ্রীমকদের সমর্থন 
প্রয়োজন। 

জেলা সোভিয়েতগনলিকে এবং কলকারখানা কমিটগৃলিকে নির্দেশ 
দেওয়া হচ্ছে: 

১ ট্রেন খোঁড়া, ব্যারিকেড তৈরি করা এবং কাঁটাতারের বেড়া পাতার 
জন্যে যত বোঁশ সন্তব শ্রমিকদের নিয়ে আসতে হবে; 

২। এ জন্যে যেখানে কলকারখানায় কাজ বন্ধ রাখার দরকার হয় তা 
করতে হবে আবলম্বে; 

৩। যেখানে যত পাওয়া যায় সাধারণ তার আর কাঁটাতার এবং ট্রে 
খোঁড়ার আর ব্যারিকেড তোর করবার হাতিয়ার আর সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে 
হবে; 

৪। যত অস্ম পাওয়া যায় সঙ্গে নয়ে চলতে হবে; 

€&। আতি কঠোর শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে এবং বিপ্লবের সৈন্যদলকে 
সমস্ত শাক্তি দিয়ে সমর্থন করবার জন্যে সবাইকে প্রস্কুত থাকতে হবে। 

এই ডাকে শ্রামকরা সাড়া দল। সর্বন্ত দেখা গেল শ্রীমকদের ওভারকোটের 
উপর কার্তুজের বেল্ট বাঁধা, পোঁট দিয়ে গপঠে বাঁধা কম্বল, দাঁড়তে ঝুলছে 
বেলচা, চায়ের কেটাল আর ীপস্তল। অন্ধকারের ভিতর 'দয়ে এএকেবে'কে 
চলেছে তেরচা করে ধরা বেঅনেটের লম্বা লম্বা আনয়মিত স্াযাঁর। 

দাঁক্ষণ দিক থেকে আসছে প্রাতাঁবপ্রবী বাহিনী _ তাকে প্রাতহত্ত করবার 


১৮১ 


জন্য অস্ত্র ধারণ করল লাল পেরগ্রাদ। ছাদগুলোর উপর দিয়ে ভেসে আসছে 
কারখানার বাঁশির কখনও ভাঙা-ভাঙা, কখনও তীক্ষ] আওয়াজ: যুদ্ধের 
সংকেতধ্বান। 

নগরী থেকে বের হবার প্রত্যেকটা রাস্তায় জনস্রোত : মেয়ে-পরুষ আর 
ছেলেরা __ তারা নিয়ে চলেছে কিট ব্যাগ, গাঁতি, রাইফেল আর বোমা । বিবর্ণ, 
পাঁচীমশাঁল জটলা । কোন পতাকা নেই, উৎসাহ দিতে কোন বাজনা নেই। 
দিয়ে চুইয়ে উঠছে ভীষণ ঠান্ডা কাদা, বাঁল্টকের হাওয়া হাড়ে কাঁপ্যান 
ধারয়ে দিচ্ছে। তবু তারা এগিয়ে চলেছে রণাঙ্গনের 'দকে,_ রুক্ষ দিন 
গাঁড়য়ে আসে বিষণ্ন রাত্রি, কিন্তু তাদের চলায় বিরাম নেই। তাদের গগনে 
নগরী আলো ছিটিয়ে দিচ্ছে আকাশের গায়ে, কিন্তু ওরা এগিয়ে চলেছে 
অন্ধকারের মাঝে। মাঠ আর বনভূমি এখন সব আবছা মার্ততে ছেয়ে গেছে_ 
তারা তাঁব খাটাচ্ছে, আগদন জনলার ব্যবস্থা করছে, ট্রেণ্চ খঃড়ছে, তার 
খাটাচ্ছে। ছোট্ট একটা দিনের মধ্যেই অযূত অযূত মানুষ পেরগ্রাদ থেকে 
কাঁড় মাইল বাইরে এসে প্রাতিবিশ্লবশী বাঁহনশর 'বরদ্ধে জ্যান্ত মাংসপেশীর 
প্রাতরোধ-প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে 

সামরিক বিশেষজ্ঞের দৃঙ্টিতে,এ ফৌজ একটা 'বিশৃঙ্খল জটলা মাত্র। 
কিন্তু এই 'জটলায়ই' আছে এমন হিম্মত আর বল যা রণনশীতর কেতাবে লেখা 
নেই। নতুন দর্ানয়ার স্বপ্নে বিভোর এই আঁশাক্ষত জনতা। জেহাদশী আগুন 
জব্লছে এদের শিরায় শরায়। জানের পরোয়া না করে এরা লড়ে, লড়াইয়ে 
নৈপ্‌ণ্যও দেখায় অনেক সময়ে: অঞ্ধকার ঝোপে-জঙ্গলে এরা বাঁপয়ে গড়ে 
গৃপ্ত শত্দুর উপর। আক্রমণে ধাবমান ঘোড়সওয়ার কসাকদের পথে রুখে 
দাঁড়য়ে এরা তাদের ঘোড়া থেকে টেনে টেনে ফেলে। মোঁশনগানের 
গোলাবাণ্টর মধ্যে এরা মাটতে শুয়ে পড়ে। গোলা ফাটতে থাকলে পালায়, 
কিস্তু আবার সমবেত হয়। কেউ জখম হলে তাকে তুলে এনে ব্যাশ্ডেজ করে 
দেয়। মরণ্পন্ন কমরেডের কানে ফিসাঁফস করে বলে, পৰপ্লব! জনগণ মরতে 
মরতে এরা শেষ নিশ্বাস দিয়ে বলে বায়, 'সোভিয়েত জিন্দাবাদ! শান্ত 
আসছে? 

কলকারখানা আর শ্রামক বাঁপ্ত থেকে সংগ্রহ করা কাঁচা সৌনকদের মধ্যে 


৯ 


বিশৃঙ্খলা, বিভ্রান্ত, আতঙ্ক আছে বৌকি। 'িন্তু নিজেদের মত আর বিশ্বাসের 
জন্যে লড়াইয়ে আসা, খেতে না পাওয়া, কাজে ক্ষতবিক্ষত এই নারী- 
পুরুষগ্ীলর আবেগ আর উদ্দীপনা তাদের শন্ুদের সংগঠিত 
ব্যাটালয়নগুলোর চেয়ে বৌশ কার্যকর। তা এ ক্যাটালিরনগুলোকে বিনষ্ট 
করে দেয়। তাদের মনোবল ভেঙে দেয়! ঝানু সব কসাকেরা এসে এদের 
দেখে বশীভূত হয়ে যায়। শবশ্বাসী' ভাভশনগুলো হ:কুমগ্টাফিক লড়াইয়ের 
ময়দানে এসে এই শ্রামক সৌনকদের উপর গল চালাতে সোজা অস্বীকার 
করে। গোটা প্রাতপক্ষ কুচকে মুষড়ে যায়, ?কংবা উবে ঘায়। কেরেনস্ক 
রণাঙ্গন থেকে ছদ্মবেশে পলাতক। যে 'বরাট বাহিনীর বলশোঁভকদের 
বিধ্বস্ত করবার কথা তার সেনাপতি পালাবার সময়ে সঙ্গে কর্পোরালের 
রক্ষীদেরও পায় না। সমগ্র রণাঙ্গনে প্রলেতারয়ানদের জয়জয়কার । 


শ্বেতরক্ষদের দখলে টোলফোন স্টেশন 


সোভিয়েত জনগণ যখন লড়ছে পেগ্রাদের বাইরে প্রান্তরে, তখন হঠাৎ 
পশ্চান্তাগে প্রাতীবপ্লব মাথা চাড়া 'দিয়ে উঠল। সোভিয়েত রা্ট্রশক্তকে 
নগরীর ভিতরে তার খাস ঘ্যাটতেই ঘায়েল করতে উদ্যত হল প্রাতবিপ্লব। 

শীত প্রাসাদে বন্দ হবার পরে যে যঙকারদের প্যারোল দেওয়া হয়োছল 
তারা কড়ার ভেঙে শ্বেতরক্ষীদের এই অভ্ঠথানে জ,টে গেল। টোলফোন 
স্টেশন দখল করার কাজ পড়ল এদের উপর। 

টোলিফোন স্টেশনাটি নগরাঁর চূড়ান্ত গ্রসম্পন্ন একটা কেন্দ্র। এখান 
থেকে বেরিয়ে গেছে লক্ষ লক্ষ তার; লক্ষ লক্ষ ক্লার়ুর মতো সেগ্ীল নগরার 
সমগ্রতা রক্ষা করছে। মোরস্কায়া রাস্তায় পাথর দিয়ে তোর একটা প্রকাণ্ড 
ইমারতে পে্রগ্রাদের টোলিফোন স্টেশন। কিছু সোভিয়েত সাল্লী এখানে 
মোতায়েন ছিল। সারা দিনের একঘেয়েমির পরে তারা শুধু একটা 'জানসের 
অপেক্ষায় ছিল _ রাতে কখন সান্ত্রী-বদল হবে। 

রাত হল - সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা দিয়ে এীগয়ে আসতে থাকল কুঁড় জন 
সৌনক। সান্তীরা ভাবল তাদের ছুটি দিতে কাজে আসছে সান্নীদের অন্য 
একটা স্কোর়াড। কন্তু এটা তা নয়। লালরক্ষীদের ছদ্মবেশে এরা আফসার 


৯৬ত 


আর য়ুঙ্কারদের একটা স্কোয়াড। ঠিক লালরক্ষণদের কায়দায় তাদের 
বন্দকগুলো তেরচা করে ঝুলানো। সান্তীদের কাছে তারা লালরক্ষীদের 
সংকেত-বাণীই উচ্চারণ করল সাল্নীর্য সরলভাবে বন্দুকগুলো পাঁজা করে 
রেখে যাবার জন্যে পা বাড়াল। অমান ধাঁ করে তাদের মাথাগনুলো লক্ষ্য করে 
উদ্যত হল কুঁড়িটা পিপ্তল। 

স্তা্তত লালরক্ষীরা বলে উঠল, 'তাভারাশি!' কেমরেডসব 1) 

আঁফিসারগুুলো চেচয়ে ওদের 'শুয়ার' বলে গালি দিয়ে বলল, “ই হল- 
ঘরটায় ঢুকে পড়ো, আর মুখ বন্ধ রাখো, নইলে মাথা ফাটিয়ে দেব । 

হতভম্ব লালরক্ষীদের পিছনে সশব্দে দরজাগদুলো বন্ধ হয়ে গেল। ছাট 
আর স্বাধীনতার জায়গায় তারা পেল, শ্বেতরক্ষদের হাতে বন্দীদশা। 
টেলিফোন স্টেশন চলে গেল প্রাতাবপ্লবের হাতে। 

সকালে নতুন কর্তারা একজন ফরাসী আঁফসারের তত্বাবধানে জায়গাটাকে 
স্মরাক্ষত করবার কাজ শেষ করে ফেলল। আঁফিসারটি হঠাৎ আমার দিকে 
ফিরে কড়া গলায় বলল, “আপান এখানে কী করছেন 2 

জবাবে বললাম, “আমি সংবাদদাতা _ আমেরিকান। এই একটু দেখতে 
এলাম কণ ব্যাপার 

“আপনার পাসপোর্ট দোখ/ বলতে আমি পাসপোর্ট বের করে ধরলাম। 
এতে কাজ হল, লোকটি মার্জনা চাইল। 'এটা অবাঁশ্য আমারও ব্যাপার নয়। 
আম আপনারই মতো দেখতে এলাম কণী ঘটছে।' তবে, তদারকির কাজটা সে 
চালাতেই থাকল। 

ফুঙ্কাররা প্রধান প্রবেশ দ্বারের দুধারেই বাক্সপেটরা, মোটরগাড়ি আর 
পাঁজা পাঁজা খংটি দিয়ে ব্যারিকেড তোর করল। চলাঁতি মোটরগাঁড়গদলোর 
কাছ থেকে তারা মাশুল আদায় করতে থাকল, খাবার আর অস্বশস্ত্র আনাল, 
এবং পথচারণ যাকেই সোভিয়েতের সোনক হিসেবে কাজ করতে পারে বলে 

তারা পেয়ে গেল একটা মন্ত পুরস্কার _ সোভিয়েত যুদ্ধ কামশার 
আত্তোনভ। 'তাঁন গাঁড় চালিয়ে যাচ্ছিলেন __হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে আসন, থেকে 
ছিটকে পড়লেন; আঘাতটা সামলে উঠবার আগেই তাঁকে একটা কামরায় 
ঢুকিয়ে তার দরজা বন্ধ করে দিল। 'বপ্লবের ভাগ্য যখন সঙ্কটাবস্থায় সেই 
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যাতনা, কারারুদ্ধ করতে পেরে ওদেরও ততই আনন্দ। মহা উল্লাসত হয়ে 
উঠল ওরা -- কেননা, দিপ্লবী পেরগ্রাদের অসংগঠিত জনগণের মধ্যে নেতার 
সংখ্যা তখনও ভীষণ কম। সামাঁরক বিজ্ঞানের যাবতীয় নিয়ম অনুসারে 
ওরা জানত যে, নেতৃবিহীন জনগণ তাদের দুর্গের বিরুদ্ধে কার্যকর ছু 
করতে পারবে না, আর সামারক বিদ্যায় লালদের সেরা মাথাটা এখন ওদের 
হাতে। 


বিপ্লবের শাক্তসমাবেশ 


কিন্তু কিছ, কিছ; 'জানস এই আঁফসীরদের জানা ছিল না! বিপ্লব যে 
শুধু একটা মগজ কিংবা কয়েকটা মগজের উপর নয়, রাশিয়ার জনগণের 
সমান্টগত মাস্তজ্কের উপর নির্ভরশীল, এটা তারা জানত না। 'বপ্লব যে কী 
গভীরভাবে এই জনগণের মাপ্তিজ্ক, উদ্যোগ আর কর্মশাক্ত জাগয়ে তুলেছে, 
তাদের জীবন্ত একক করে গড়ে তুলেছে, এটা তারা জানত না। তারা জানত 
না যে, বিপ্লব একটা জীবন্ত সত্তা, স্বয়ংপোষক, স্বয়ংচালিত, বিপদের সংকেত 
এলে আত্মরক্ষার জন্যে নিজের সমস্ত সংপ্ত শাক্ত সমবেত করতে পারে। 

মানষের রক্তে কোন হানিকর জীবাগ ঢুকলে গোটা দেহটাতেই বিপদের 
অন[ভূতি জাগে যেন বিপদের সংকেত জানানো হয়েছে। বিষাক্ত কেন্দ্রে 
আক্রমণ চালাবার জন্যে াবশেষ ধরনের সব কাঁণকা বা ফ্যাগসাইটগুলো ধেয়ে 
যায় শত ধমনী-পথে। অনধিকার-প্রবেশকারীর উপর জোট বেধে তারা 
সেটাকে বাহক্কৃত করতে চেস্টা করে। এটা মীস্তচ্কের সচেতন ক্রিয়া নয়। এ 
ল মানুষের দেহযন্ত্রো নাহত সহজাত বোধশাক্ত। 

তেমান, লাল পেরগ্রাদের দেহে প্রাতীবিপ্লবের সাংঘাঁতক বিষ ঢুকে তার 
জাশবনই বিপন্ন করে তুলল । তাতে প্রাতীক্রয়াও ঘটল আবলম্বে। শত রাস্তা 
আর সড়ক ধরে স্বতঃস্কর্তভাবেই কাঁণকাগ্যাল এক্ষেত্রে লাল কাঁণকাগ্যাল) 
ধেয়ে এল সংক্রীমত কৈন্দে _ টোলফোন প্টেশনে। 

1পং! শাট! একটা কাঠের গ:ুঁড়র চিলতে উড়িয়ে একটা বুলেট জানয়ে 
দিল বন্দুক হাতে এসে গেছে প্রথম লাল কাঁণকা। পিং! পিং! শাট! শাট[ 
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দমকা একঝাঁক বুলেট দেওয়াল থেকে পাথরের সব চোকলা উীঁড়য়ে দিয়ে 
জানাল আরও সব আক্রমণকার* ইউানিট হাঁজর। 

ব্যারকেডের ওধার 'দিয়ে উশক "দিয়ে প্রাতীবিপ্পবীরা দেখল রাস্তার 
দু মাথা লালরক্ষীতে ছেয়ে গেছে। এই দৃশ্য দেখে জারের আমলের এক 
প্রন আফসার বর্বরতায় ক্ষিগ হয়ে হযকুম দিল, _ 'চালাও গাল! 
জটলাট্াকে খতম করো!' রাস্তার দু দিকে ওরা রাইফেল আর মোঁশনগানের 
গোলাগ্ালির প্রচণ্ড ঝড় উঠিয়ে দিল। গোলমালে আর গ্াালবাষ্টিতে রাস্তাটা 
ভরে উঠল যেন একটা গতনর খাদ। কিন্তু লাল মৃতদেহ দেখা গেল না 
একাঁটিও। শবপ্লণী জনতা মরবার ক্ষুধা নিয়ে আসে ন। তারা এমনভাবে 
ক্ষয়ক্ষতি এড়িয়ে চলল যাতে প্রাতিপক্ষ আক্রোশে আস্থির হয়ে ওঠে। 

আগে ছিল অন্য রকম। আগে তারা যেন বাঁধত করবার জন্যেই কামান- 
বন্দুকের সামনে বুক পেতে দিত। শীত প্রাসাদের চত্বরে তাদের শত শত দেহ 
ইতস্তত 'বাক্ষিপ্ত হয়েছে, কামানের গোলায় টুকরো টুকরো হয়ে ছিটিয়ে গেছে, 
কসাকদের ঘোড়ার খুরের তলায় দালত-ীপষ্ট হয়ে গেছে, ব্যাপকভাবে ?নহত 
হয়েছে মোঁশনগানের গোলায়। এমনই সহজ ছিল তখন! এখনও, তারা যাঁদ 
সোজা ব্যারকেডের উপর ঝাঁপয়ে পড়বার চেষ্টা করত তাহলেও তাদের 
নিশ্চিহ করে দেওয়া তৈমাঁন সহজই হত। 

কিন্তু বিপ্লব তার মালমসলা সম্বন্ধে সযক়। বিপ্লব এই জনগণকে সাবধান, 
পাঁরণামদশর্শ করে তুলেছে। রণনশীতির প্রথম পাঠটাকে বিপ্লব এদের শাঁখয়ে 
দিয়েছে: শত্রু তোমাকে দিয়ে কী করাতে চাইছে সেটা আগে বুঝে নাও এবং 
সেটা কোরো না। লালরক্ষীরা বুঝতে পারল যে, ব্যাট্রিকড খাড়া করা হয়েছে 
তাদের বিনষ্ট করবার জন্যে __ তাই তারা ব্যারিকেডগ্যীলকেই বিনষ্ট করতে 
মনস্থ করল। 

ব্যারকেডগুলোকে তারা খঃটিয়ে খ:টয়ে দেখে সেশ্দালর উপর প্রচণ্ড 
আক্রমণ চালাবার রণকৌশল স্ছির করল। . প্রত্যেকটা স্ীবধাজনক জায়গা 
খুজে বের করল। পাথরের থামগলোর আড়ালে আড়ালে দাঁড়য়ে গেল। 
দেওয়াল টপকে টপকে গিয়ে উপযুক্ত অবস্থানে দাঁড়াল । হেণ্চড়ে হে“চড়ে গিয়ে 
উঠল পাঁচলের মাথায় গড়ানে জায়গাগুলোতে। - বাড়তে বাঁড়তে ছাদে 
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গায়ে স্ুঁত পেতে রইল (স্মস্ত দিক থেকে তারা ব্যারকেডগুলোর উপর লক্ষণ 
রেখে বন্দুক পেতে থাকল। তার পরে সহসা গল চালাতে আরম্ত করল, 
আগ্মবৃচ্টিতে ব্যারকেডগুলোকে তছনছ করে দিতে থাকল। যেমন হঠাৎ 
অলক্ষ্যে নতুন নতুন অবস্থানে চলে গেল। তার পরে আর এক পশলা 
গ্লবৃষ্টি এবং আবার নিস্তন্ধতা। আঁফসারদের মনে হতে থাকল তারা যেন 
ফাঁদে পড়া জানোয়ার, আর অদৃশ্য শিকারীরা তাদের 'ঘরে একটা আগদুনের 
বেন্টনী ঘাঁনয়ে আনছে। ্ 

সর্বক্ষণ নতুন নতুন ইউীনট এসে এ বেম্টনীতে ফাঁকগুলো বাঁজয়ে 
দিতে থাকল। বেষ্টনণটা ক্রমাগত ঘাঁনয়ে এসে তার কেন্দ্গ্থলে প্রাতাবপ্রবকে 
ঠেসে ধরতে থাকল। সংক্রামিত কেন্দ্রটাকে বাচ্ছন্ন করে এবার বিপ্লব তাকে 
সমযলে উৎপাঁটিত করবার জন্যে প্রসুত হল। 

বুলেটের ঝড় উঠল -- তখন শ্বেতরক্ষরা বাধ্য হয়ে ব্যারিকেড ছেড়ে 
প্রবেশ হল-এ আশ্রয় 'নল। গড়ের চাঁরাদককার পাথরের ঢাঁবর আড়ালে তারা 
মন্বণা করতে থাকল। সহসা বোঁরয়ে পড়ে লালব্যহ ভেঙে পালিয়ে যাবার 
পাঁরকজ্পনা এল প্রথমে! কিন্তু বঝল সেটা হবে আত্মহত্যার সাঁমল। একজন 
স্কাউট বুকে হেটে ছাদে উঠতেই কাঁধে একটা গল নিয়ে ফিরে এল। 
সময় পাবার জন্যে ওরা কৌশলে চেষ্টা করতে থাকল, শান্তি আলোচনার জন্যে 
মিনাতি জানাতে থাকল, 'িস্তু অবরোধকারীরা জবাবে বলল: 

ণতন দিন আগে আমরা শীত প্রাসাদে তোমাদের বন্দী করোছিলাম; 
তখন আমরা তোমাদের প্যারোল দয়েছিলাম। তোমরা কড়ার ভেঙেছ। 
আমাদের কমরেডদের গদীল করে মেরেছ। তোমাদের বশ্বাস কার নে। 

ওরা মমক্ত প্রার্থনা করে আন্তোনভকে ছেড়ে দিতে ঢাইল। 

লালরক্ষীরা জবাবে বলল, 'আন্তোনভ! আমরা নিজেরাই তাঁকে 'নয়ে 
নেব। তাঁর কোন ক্ষাত করলে তোমাদের সাবাড় করা হবে -- প্রত্যেককে । 


রেড ক্রুস গাড়ির ছলে লালরক্ষীরা ঠকল 


অবন্থয মায়া হয়ে উঠলে কাজও করতে হয় বেপরোয়া হয়ে। 
একজন আঁফসার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ওঃ, রেড ক্রুসের একখানা গাঁড় 
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যাঁদ থাকত! রেড ক্রসের গাঁড়িখানাকে লালেরা হয়ত পার হয়ে যেতে দত) 

আর একজন অফিসার চারখানা বড় বড় রেড ক্লুসের লেবেল বের করে 
বলল, 'রেড ক্রূসের গাঁড় না থাকলেও তার লেবেল আছে।' একখানা 
মোটরগাঁড়র সামনে, দদ' পাশে আর িছনে সেগুলোকে সে আঁটা দিয়ে 
লাগয়ে দিল। তখন সেটাকে রেড ক্রসের গাঁড় বলেই মনে হতে থাকল। 
সামনের আসনে বসল দ;জন অফিসার। একজন বসল হইলে, গাড়ির 
পাশে এক হাত রেখে অন্য হাতে পিস্তল নিয়ে আরেক জন। দেখতে উদদ্রান্ত, 
ভয়ে প্রায় উন্মাদ _ য়কারদের একজনের বাপ বেয়ে উঠল গাঁড়র পিছনের 
আসনে। 

অফিসারের আমাকে ডেকে বলল, উঠে পড়ুন, চলন! শ্বেতেরা' সব 
সময়ে ধরেই নিত যে, কারো পরনে বুর্জোয়ার মতো পোশাক থাকলে সে 
বর্জোয়াদের পক্ষেই। জন রীঁড-এর বা আমার বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের কথা 
যারা জানত তারাও অনেকে ধরে নত যে, সেটা বলশোভকদের বিশ্বাসভাজন 
হবার ছল মান্র। 

আমি গাঁড়তে উঠলে খলানের নচেকার পথ দিযে হ্‌ডটাকে ঠেলে 
দেওয়া হল। রেড ক্রস চিহ্ন দেখে লালরক্ষশীরা গল চালানো বন্ধ করল। 
আস্তে আস্তে এবং মনে উদ্বেগ নিয়ে আমরা লালসৈন্যসারতে পেণছলাম! 
হাতে সব বন্দুক নিয়ে আমাদের কাছে এল সোনক, নাবিক আর শ্রামকেরা! 

কুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তারা জানতে চাইল, 'কী চাই আপনাদের ? 

যে আফসারটি গাঁড় চালাচ্ছিল সে বলল, 'আমাদের অনেকে ভীষণ জখম 
'য়ছে। ব্যাণ্ডেজ নেই, ওষধ নেই। কিছ? জিনিস আনবার জন্যে আমরা রেড 
কুমের দপ্তরে যেতে চাই। আমাদের লোকেরা ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। 

একটা গাঁল দিয়ে একজন নাবিক গাঁ গাঁ করে বলল, 'তা কম্ট পাক। 
আমাদের লোকেদের ওরা দুভেগ ভোগায় ন 2 আর এ ডাহা মিথ্যকগুলোকে 
আমরা কিনা প্যারোল দিয়েছিলাম! 

এ কথার পরে আর একজন নাবিক বলল, 'না, তাভারশ্‌1' আর আমরা 
যারা গাড়িতে ছিলাম, আমাদের তারা বলল, “ঠিক আছে৷ চলে ান। জলাঁদ।” 

আমরা বেগে এগিয়ে চললাম, আর আমাদের পছনে টৌলিফোন স্টেশনের 
উপর আবার আঁবরাম গালবর্ষণ আরস্ত হল। 


৯৮৮ 


আম হঠাৎ বললাম, 'এই লালরক্ষীরা তো তাহলে লোক খারাপ নয়।' 

“বোকা সব! দে;রাকন)। আপনারা ইংরেজীতে যাকে বলেন 'ড্যাম 
ফুল'।-_-ওরা হাসল 'বিকারগ্রস্তের মতো। 

ফরাসী জোঁটর ধার দিয়ে আমরা ছ;টলাম প্রচণ্ড বেগে? কেউ যাঁদ পিছ 
নয়ে থাকে তাকে ভুল পথে চালাবার জন্যে আমরা অনেকটা ঘরনপথ ধরেই 
এগোলাম। খুব তেড়া একটা মোড় ঘ্ঢরে আমরা এসে পড়লাম হঞ্জানয়র 
কেল্লার সামনে । আমাদের ঢুকবার জন্যে প্রকাণ্ড ফটক খুলে গেল -- এক 
মিনিটের মধ্যে আমরা ঢুকলাম রাশিয়ান, ফরাসী আর বৃটিশ অফিসারে 
তরাতি একটা প্রকাণ্ড কামরায়। টোলফোন স্টেশনে সংকটের বিবরণ শুনে 
একখানা সাঁজোয়াগাঁড়ি আর আঁতারিক্ত সৈন্য আঁবলম্বে পাঠাবার জন্যে স্টাফ 
থেকে হনকুম এল। আরও কয়েকটা খ:টিনাঁট ব্যাপার চলল, একজন জারতন্ত্রী 
জেনারেলের সঙ্গে কিছু কথা হল, আমরা যাধার জন্যে উঠলাম। 

জেনারেল বললেন, এক মাঁনট। একটা কাজের জানিস 'দি্ছি--নিয়ে যান? 
একখানা টোবলে বসে কিছ; কাগজ [বিছিয়ে ধরলেন; কাগজগুলো আকারে 
আয় আকৃতিতে সোভয়েতের আঁভিজ্ঞানপত্রেরই মতো। একটা মোহর স্ট্যাম্প 
তুলে 'তাঁন প্রথম আভজ্ঞানপন্রখানার উপর কষে ছাপ 'দিলেন।ফুটে উঠল সেই 
যাদই কথাটি --“সামারক বিপ্লবী কাঁমাট'_চেহারা আর হরফের ছাঁদ ঠিক 
সোভিয়েতের মোহরেরই মতো । এটাচুর করা সোভিয়েত মোহর না হলে,তার 
একেবারে হুবহ7 অন্বালাপ। কেউ এটাকে জাল বলে ধরতে পারবে না। 

সেটা হাতে তুলে দিতে দিতে জেনারেলটি বললেন, “খোদ ব্রখাঁসকও এর 
চেয়ে ভাল আভিজ্ঞানপত্র দিতে পারবে না।' আরও দুখানা অভিজ্ঞানপন্রের 
উপর সোঁভিয়েতের সীলমোহর করে দিতে দিতে তান রসিয়ে রাঁসয়ে বললেন, 
এখনকার যা অবস্থা তাতে সব সময়ে যথোপযুক্ত কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে চলাই 
ভাল। এই নন! যেকোন আপৎকালীন অবস্থার জন্যে ঠিকঠাক। হাতের 
লেখাটা খারাপ করে, বানান ভুল করে এটা ভরাঁতি করে নিন _ তাহলে! 
যেখানে খুঁশ যাবার জন্যে প্রথম শ্রেণীর বলশোঁভক পাস হয়ে গেল। আর, 
হ্যাঁ" বেসবলের আকারের কালো কালো লোহার বর্তৃল কতকগুলো এগিয়ে 
দিতে দিতে তিনি বললেন, 'এর কয়েকটা প্রয়োজনমতো চটপট ব্যবহার করতে 
পারবেন? 


১৮৯ 


আমি 'জিজ্রাসা করলাম, হ্যাণ্ড-প্রনেড ? 

জেনারেলাটি বললেন, 'না,--ওগুলো বাঁড়। ক্যাপস্যুল। লালদের জন্যে 
দাওয়াই। যে-কোন রেডগার্ভকে এর একটা ঠিক জায়গামতো দলে 
বলশোভিকবাদ, পরব, সমাজতন্ত্র এবং তার আর যত রোগ আছে সবেতেই 
এতে ধন্বন্তারর মতো কাজ দেবে । আযা, কী বলেন!" -- নিজের রাঁসকতায় 

আবার টেলিফোন স্টেশনে চলল আমাদের গাঁড়খানা।* কিন্তু এর আগে 
আধ ঘণ্টার মধ্যে রান্তাগুলো বদলে শিয়েছিল। প্রায় প্রত্যেকটি মোড়েই 
মোতায়েন রয়েছে লাল সান্লী। এরা প্রধানত কৃষক; ভাগ্যের ফেরে এরা 
গ্রামের শান্ত প্রীতবেশ থেকে ছিটকে এসে পড়েছে এই নগরীতে -- এখানে 
উত্তোজত আবহাওয়ায় বিপ্লব আর প্রাতাঁবপ্রবীদের পৃথক করে চিনবারও 
কোন জো নেই। 

আমরা ওদের ভিতরে এসে পড়তে আমাদের কাগজগুলো নাড়তে 
থাকলাম, আঙুল দিয়ে দেখাতে থাকলাম গাড়ির গায়ে রেড ₹ুসৈর চিহ, আর 
চিৎকার করে বলতে থাকলাম, “আহত তাভাঁরশদের জন্যে সাহাযা”__ তাতে 
ওরা ফাঁপরে পড়ে গেল। ওরা ব্যাপারটা বুঝে উঠবার চেষ্টা করতে করতেই 
আমরা বেগে বোঁরয়ে যেতে থাকলাম। একজনের পর একজনকে ঠেলে এঁগয়ে 
চলতে চলতে আমরা এলাম 'মল্লিওয্রায়ার কেন্দুস্থলে গাহারাদার লম্বা চওড়া 
এক কৃষকের কাছে। রাইফেল তুলে আমাদের পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে সে আমাদের 
সহসা দাঁড় কাঁরয়ে ফেলল । 

আঁফসারেরা তম্বি করে বলল, 'এই গর্দভ! দেখছ না এটা রেড ক্রুসের 
গাঁড়িঃ াঁদকে তাভান্রিশরা মরছে _ এখন সময় নষ্ট কারিয়ো না!” 


* আমরা ইঞ্জিনিয়র কেল্লা থেকে তখনই বোঁরয়ে না পড়লে আমি গ্রেপ্তার হয়ে 
যেতাম। কেরেন্ঁস্কর মান্িসভার প্রাক্তন সহকারী য্ধ-মন্লীর কাছে আমি কথাটা 
শ্যনোছলাম কুঁড়ি বছর পরে। [তিনি আমাকে বলোছলেন, আম হ্জনিয়র কেল্লা 
গিয়োছ জানতে পেরে শ্বেতরক্ষাঁদের জেনারেল স্টাফ আমাকে তখুলই গ্রেপ্তার করবার 
জন্যে ফোন করোঁছল। ?কস্ু আমাদের রেড হুদ গাঁডিখানা তার আগেই চলে এসোঁছল।_ 
লেখকের টিকা। 


১৯০ 


আঁফসারদের ইউনিফর্মের দিকে সন্দিপ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে তাক্ষাতে 
কৃষকটি জিজ্ঞাসা করল, “আপনারাও তাভাতিশরা নাক £" 

বিপ্লবের বাছা বাছা শব্দ আউড়ে আঁফসারেরা বলল, 'বটেই তো। বড় 
বোঁশ দিন বর্জোয়ারা জনসাধারণের রক্ত শষে খেয়েছে। দেশদ্রোহী 
প্রাতাবপ্নবীরা নিপাত যাক!” 

বৃদ্ধ কষক অনেকটা আপন মনেই বলল, “তাহলে কি শেষে আঁফসারদেরও 
অজ্ঞ মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে দেখাছ।'-এতখাঁন ক বিশ্বাস করা যায়! 
সে আমাদের দাললপত্র দেখতে চাইল। 

আঙুল দিয়ে লাইনগ্দলোকে 'মালয়ে 'নয়ে সে বহু কষ্টে প্রত্যেকটা 
শব্দ বানান করে করে পড়তে থাকল। কৃষকাঁটি যখন আফসারাটির কাগজপন্র 
পড়ে দেখাছল তখন পিস্তুলের “উপর হাত রেখে আঁফসারাট পড়াছল কি 
লেখা ফুটে ওঠে কৃষকাঁটির মুখে । কৃষকটি তখন মৃত্যুর কত কাছাকাছ দরঠীড়য়ে 
ছিল সেটা সে কিছদতেই ভাবতে পারে নি। সে যাঁদ বলত, 'না, যেতে দেওয়া 
হবে না", অমাঁন আঁফসারটি তার মাথার খাল উঁড়য়ে দিত সে আমাদের 
যাবার ছাড়পত্র দলে সেটা হবে তার বাঁচার ছাড়পন্র। আমাদের কাগজপত্রে 
মোহরছাপ যে জাল তা সে বুঝতে পারল না। সে দেখল সবই তার দাঁললেরই 
মতো এবং তাই দেখেই বলল, 'হ্যাঁ।' তখন আমরা আবার এগয়ে চললাম । 

টেলিফোন স্টেশন ঘেরা সেই লাল বেষ্টনীতে আমরা আবার এসে 
পেগছলাম। আঁফসারদের পক্ষে সেটা ছিল মহা উদ্বেগজনক মূহর্ত। আহত 
শ্বেতরক্ষাদের প্রাণ রক্ষা আর উপকার করবার নামে তারা লালরক্ষীদের উপর 
আনাঁছল হতাহতের বোঝা । এই লালরক্ষারা সেটা জানত না। প্রাতাঁবপ্লবীদের 
বিশ্বাসঘাতকতার আভিজ্ঞতা তাদের ছিল __ তব, সমস্ত নোতিক বাঁধ জলাঞ্জাল 
দিয়ে ওরা নিজেদেরই নিয়মকানূনও লঙ্ঘন করবে সেটা তারা ভাবে ?ন। 
কাজেই, এই আফিসারেরা যখন মানবতার নামে তাদের গাঁড়খানাকে তাড়াতাঁড় 
পার হয়ে যেতে দেবার জন্যে মিনাত জানাল তখন লালরক্ষীরা বলল, গঠক 
আছে, রেড ভ্রুস। জলাঁদ যাও? 

পথ খুলে গেল, আর এক মানিটের মধ্যে হ্যান্ড-গ্রিনেডের বোঝা নিয়ে 
আমাদের গাড়িখানা টোলফোন স্টেশনের সেই লানের চেকার পথে ঢুকে 
পড়ল _ অমান সেখানে বন্দী শ্বেতরক্ষীরা হর্ষধবাঁন করে আঁভবাদন জানাল। 


৯৯১ 


হ্যাণ্ডাগ্রনেডগ্লোর জন্যে আর সর্বসাম্প্রাতক সামারক তথ্যাদর জন্যে 
তাদের বড় আনন্দ। তবে, সাহায্য দিতে সাঁজোয়াগাঁড় আসছে শুনে তাদের 
আনন্দ হল সবচেয়ে বোশি। 


দশম পরিচ্ছেদ 
শ্বেতদের জন্যে _ দয়া, না, মৃত্যু ঃ 


টোলফোন স্টেশনের মধ্যে ঠেসে আটক-পড়া শ্বেতরক্ষীদের সামনে সব 
ছিল অন্ধকার। কিন্তু, তাদের উদ্ধার করবার জন্যে আসছে সাঁজোয়াগাঁড়, 
এই আনন্দের সংবাদ এবার এল। সেই সাঁজোয়াগাঁড়খানার প্রথম দর্শন পাবার 
জন্যে তারা পরম আগ্রহভরে দাঁন্টি বদ্ধ করে রইল রাস্তার দিকে। 

সাঁজোয়াগাঁড়খানা নেভাঁস্ক থেকে স্বচ্ছন্দগঁতিতে এগয়ে আসছে দেখে ওরা 
হষধৰনি করে তাকে আভবাদন জানাল। প্রকাণ্ড একটা লোহার ঘোড়ার 
মতো ধারে এগিয়ে সাঁজোয়াগাঁড়খানা ব্যারকেডের সামনে এসে 
থামল । শ্বেতরক্ষাঁদের ভিতর থেকে আবার হ্ষধাঁন উঠল। .এ হষধিবানর 
ভাগ্য ছিল বপরীত। জানে না ওদের হর্যধবানটা উঠল ওদের নিজেদের 
সর্বনাশেরই উদ্দেশে। ওরা জানে না যে, এ গাঁড়খানা ওদের নয়; গাঁড়খানা 
চলে গেছে লালরক্ষীঁদের হাতে। এটা দ্রোজান ঘোড়া _ এর সাঁজোয়া পেটের 
মধ্যে লাাকয়ে রয়েছে বিপ্লবের সোনকেরা। ঘুরেফিরে সেটা তার কামানের 
মুখটা তাক করল খলানের ভিতর দিয়ে। তারপরে হঠাং সে সাঁসার স্রোত 
উগরে দিল, _ বাগানের হোস পাইপ 'দয়ে যেমন ধারায় জল ছোটে। 
হর্ষধবানর বদলে এবার উঠল আর্ত চিৎকার! বাক্স-পেটরা আর পরস্পরের 
উপর দিয়ে ছুটে-গাঁড়য়ে আফসারগুলো একটা তালগোল-পাকানো অবস্থায় 
আর্ত চিৎকার করতে করতে হল-ঘরের পাশ ?দয়ে িশড় বেয়ে উঠতে 
থাকল। 

পাঁরণাতিটা কাব্যোচিত বটে! কয়েক ঘণ্টা আগেও এই প্রাতীবপ্লবীরা 
পিপ্তলের নল চেপে ধরোছল বিপ্লবের রগের উপর, আর এখন তাদেরই 
রগে মোঁশনগানের নল চেপে ধরেছে বিপ্লব। 


৯৯২ 


শ্বেতরক্ষীরা ভয়ে আঁস্মির 


সিশড়র মাথায় গিয়ে শ্বেতরক্ষীরা ছড়িয়ে পড়ল, তবে, সেটা 
দাঁড়য়ে লড়বার জন্যে নয় _ পালাবার সাবিধের জন্যে। মনের বল নিয়ে 
শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারলে হাজার মানুষের বিরদ্ধে দশ জনে এই সিপড়পথ 
রক্ষা করতে পারত । কিন্তু অমন মানুষ নেই একজনও । আছে শুধু আতঙ্কে 
কু'কড়ে-যাওয়া একটা পাল, _ ভয়ে তাদের মূখ থেকে রক্ত, আর ম্যথা 
থেকে 'চন্তা করবার ক্ষমতা নেমে গেছে। সাহস লেশমারও অবাঁশঘ্ট নেই। 
পারণামদর্শিতার আর লেশমাত্ও অবশেষ নেই। সবার একই বিপদের 
মুখে সঙ্ঘবদ্ধ হবার জন্য পশমপালের যে সহজ প্রবৃত্ত থাকে তাও তাদের 
আর নেই। 

তখন অপেক্ষাকৃত বয়স্ক অফিসারদের মূলমন্ হল __ “588৮6 এ 
৮৮! চাচা আপনা বাঁচা! 

তরা টপ, বেল্ট আর তরোয়াল ছন্ড়ে ফেলে দিল; খা ছিল পদব্/ঞ্ক 
চিহ্ সেটা এখন কলঙ্ক আর মত্যুর পরোয়ানা হয়ে দাঁড়য়েছে। কাঁধের 
পটি, সোনালী তকমা আর বোতামগলো খুলে ফেলে দিল! শ্রামকের 
জামা-কাপড়, অঙ্গরাখা, ওভারকোট -- যা-কিছ দিয়ে নিজেদের পদ-পদবী 
লদকানো যায়, তাই এখন তাদের পরম কাম্য হয়ে উঠল। একটা পেরেকে 
খুলাঁছল তেল 'চিটচিটে একটা শ্রামকের জামা _ সেটার কাছে এসে একজন 
আঁফিসার আনন্দে পাগল হয়ে উঠল। এক বাবৃর্ঠর এপ্রন পেয়ে একজন 
ক্যাপ্টেন সেটা পরে ময়দার মধ্যে দ? হাত ডুবিয়ে তুলল; আগেই আতঙ্কে 
ফ্যাকাসে সে এখন হয়ে দাঁড়াল সারা রাশিয়ায় সবচেয়ে বোঁশ শ্বেত শ্বেতরক্ষী। 

ধিল্তু, আঁধকাংশেরই বেলায় পায়খানা, খুপাঁর আর ছচিলেকোঠযর 
কোনা-কানাচের অন্ধকার ছাড়া কোন আড়াল জুটল না। তাড়া-করা মরণাপন্ন 
জানোয়ারের মতো তারা সেইগনলোর মধ্যেই সংড়সূড় করে ঢুকল। শত্র,র 
বিরদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার উপরে এই আঁফসারেরা এখন আবার হল 'ন্রদ্রোহগ 
পাঁপজ্ঞ। ফজ্কারদের এই ফাঁদে এনে ফেলেছে তারাই। সেই ফাঁদ এবার 
গুটিয়ে আসছে _ এখন আঁফসারেরা তাদের পাঁরত্যাগ করল। 

সবার আগে একটু বাঁদ্ধশাদ্ধ খাটাতে পারল য়ূঙ্কাররা; তারা চেশ্চাতে 


৯৯৩ 


আরম্ভ করল: 'আঁফসারেরা কোথায়? আমাদের আঁফসারেরা গেল কোথায়? 
তাদের সে হাঁকডাকে কোন সাড়া মিলল না। এবার ওরা বলে উঠল, 'জাহান্লমে 
যাক কাপরদষগুলো! ওরা আমাদের ছেড়ে ফেলে গেছে” 

এইভাবে শত্রুর হাতে পাঁরত্যক্ত হবার রাগই য়ওকারদের একান্ত করে 
ফেলল) 'সিপড়-পথটাকে আগ্রলানোই হত তাদের সেরা রণকৌশল, কিন্তু 
সে চিন্তা তারা সভয়ে বর্জন করল। পায়ের কাছে তত পেতে আছে লাল 
প্রাতাহংসা _ তার কল্পনায় ওরা ভয়ে শ্যাঁকয়ে কাঠ হয়ে যায়। সামনে 
এগোতে ওরা পারবে না। একটা কামরায় ছিল প্যর্-প্ররু দেওয়াল আর 
সংকীর্ণ একটা প্রবেশপথ -_- সেখানেই ওরা আশ্রয় নিল। সেখানে, গর্তে 
তালগোল পাকিয়ে থাকা ইন্দুরের মতো ওরা অপেক্ষা করতে থাকল _ 
কখন লাল প্রোত পড় বেয়ে ধেয়ে এসে বারান্দাগুলোকে প্লাবিত করে 
ওদের ডুবিয়ে মারবে। 

এই নওজোয়ানদের মধ্যে যারা এসেছে মধাম শ্রেণী থেকে, তাদের পক্ষে এ 
পাঁরণাঁত দু রকমে মর্মীস্তক। কৃষক আর শ্রামকের সঙ্গে তাদের কোন 
বিবাদ নেই _কন্তু মৃত্যু তাদেরই হাতে! তবে, প্রাতাবপ্লবের এই 'শাবরে 
পড়ে এর অবধারিত মন্দভাগ্যে তাদেরও ভাগীদার হতেই হবে। সেটা 
যোল-আনাই তাদের প্রাপ্য, তা তারা জানে। তাদের হাত থেকে বন্দুক 
খসে পড়ে যায়। চেয়ারে টোবলে থপথাঁপয়ে বসে প'ড়ে ভারা বিলাপ করতে 
থাকে; যে পথে আসবে প্রচণ্ড লাল স্রোত সেখানে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। 
প্রথম ঢেউটা কখন 'সিপড়পথে এসে আছড়ে পড়ে দরজায় ঘা মারতে থাকবে 
সেজন্যে তারা কান পেতে থাকে। 'কন্তু তাদের হতাঁপণ্ডের দপদপাঁন 
ছাড়া কোন আওয়াজ তখন নেই। 


লালেরা, শ্বেতেরা আর মেয়েরা ভয়ে শ্াঁকয়ে কাঠ 


বাঁড়টাতে পাড়ন-কক্ষ রয়েছে আরও একটা। সেখানে রয়েছেন আন্তোনভ, 
লাল সন্ক্রোরা এবং সারা 'দনে শ্বেতরক্ষীরা যত লোককে পাকড়েছে তারা। 
রুদ্ধ কারাকক্ষে অসহায় হয়ে তারা বসে রয়েছে, আর বাইরে চলেছে প্রচণ্ড 
লড়াই, তাতে নির্ধারত হয়ে যাচ্ছে তাদের বিপ্লবের এবং তাদের নিজেদেরও 


১৯৪ 


ভাগ্য। লড়াইয়ের গাঁত সম্বন্ধে তাদের জানাবার কেউ নেই। পুরু প্র 
দেওয়ালের ভিতর দিয়ে শোনা যায় রাইফেলের চাপা কড়কড় আওয়াজ আর 
কাচ ভেঙে পড়ার শব্দ। 

এই সমস্ত আওয়াজ এখন হঠাৎ থেমে গেল। তার মানে কা? প্রাতাঁবপ্লব 
জয়য্যক্ত হল? বিজয়ী হল শ্বেতরক্ষীরা; তারপরে? এবার দরজা খুলে 
যাবে, রাইফেল-হাতে ঘাতক-দল এসে তাদের দেওয়াল ঘে'সে সার 'দয়ে 
দাঁড় করাবে? সব চোখ বেধে দেবেঃ তারপরে রাইফেলগনলোর গন? 
তাদের নিজেদের মৃত্যুঃ মৃত্যু বিপ্লবেরও? হাতে মাথা (রেখে তাদের ভাবনা 
চলে এমাঁন ধারায়, আর দরজার উপরে দেওয়াল-ঘাঁড়টা 'নিষ্ঠুরভাবে 
সেকেপ্ডগদলোকে বাজিয়ে 1দতে থাকে। সেকেন্ডের প্রত্যেকটা আওয়াজই 
হতে পারে শেষটা। সেই শেষ টিকটার অপেক্ষায় তারা কান পেতে থাকে 
কখন্‌ বারান্দা থেকে শোনা যাবে ঘাতক-দলের পায়ের শব্দ। 'কিস্তু ঘাঁড়টার 
টিকাঁটিক ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। 

আরও একটা পাঁড়ন-কক্ষ আছে, সেটাকে ভরতি করে রয়েছে মেয়েরা। 
সবার উপরতলার এই কামরাটায় ঠাসাঠাঁম হয়ে রয়েছে টেলিফোনের কয়েক 
শ' মেয়ে। আট-ঘণ্টা যাবত গোলাগনলিবর্ষণ, ছরভঙ্গ আঁফসারদের উন্মত্ত 
পলায়ন, সাহায্যের জন্যে তাদের উদন্রান্ত হাঁকডাক -- এই সব মিলে এই 
মেয়েরা একেবারে ভেঙে পড়েছে, গিবকার ধরে গেছে তাদের চিন্তা-ভাবনায় । 
বলশোভকদের নৃশংসতা, নার ব্যাটালিয়নের উপর বলাংকার, এবং 'ীনচে 
চত্বরে ভরা লালরক্ষীদলগণ্ীলর নামে আরও হরেক রকমের উদ্ভট কাহনী 
চলতে থাকল এই মেয়েদের মধ্যে । 

শনজেদের 'বিকরপ্রস্ত কল্পনায় তারা এরই মধ্যে অনুরূপ পাশাঁবক 
অত্যাচারের 'শকার হয়ে পড়েছে-__তারা যেন বলশোঁভক দানবদের বাহন 
বন্ধনের মধ্যে ষল্তণায় মোচড় দয়ে উঠছে! তারা বিলাপ করে করে লিখছে 
ছোট ছোট 'চরশীবদায়বাণী। মূখ সব ফ্যাকাসে হয়ে গেছে; এক একটা 
জটলায় একাতিত হয়ে তারা কান পেতে আছে _ এ ব্যাঝ উঠল দব্ত্তদের 
চিৎকার, এ বাঁঝ হল-ঘরে লেগে গেল তাদের বটের দাপান! 'কস্তু কোন 
বুটের দাপানি লাগল নয -- দাপাঁন ছিল শুধু তাদের নিজেদের বুকের । 

সমাধস্থলের মতো স্তব্ধ হয়ে গ্রেল বাঁড়টা। এ 'কন্তু মৃতের স্তব্ধত 
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নয়। উত্তেজনায় টানটান সে স্তন্ধতা অনুকম্পিত: ত্রাসে যেন জমাট বেধে- 
যাওয়া শত শত জীবন্ত সত্তার নৈঃশব্দ। সংক্রামক সে নৈঃশব্দ যেন 
দেওয়ালগুলোর ভিতর দিয়ে অনুপ্রবেশ করে বাইরে লালরক্ষদেরও আচ্ছন্ন 
করে ফেলল। তারাও থর হয়ে গেল _ তারাও ভয়ের সেই একই 
আচ্ছন্নতায় আভভূত। পাছে সিশড়পথ থেকে বোঁরয়ে আসে গ্যাসের মেঘ আর 
বোমার বৃণ্টি-তাই তারা লেখান থেকে দূরে দূরে থাকছে। ভিতরকার 
শ্বেতদের ভয়ে বাইরে শত শত মানুষ আতাঁঙ্কত! বাইরেকার লালদের ভয়ে 
ভিতরে শত শত মানুষ আতর্কিত! হাজার হাজার মান্য পরস্পরকে 
নির্যাতিত করছে। 

এই নৈঃশব্দ-পরাক্ষা অসহনীয় হয়ে উঠল বাঁড়টার ভিতরে। অন্তত 
আমি তো আর সহ্য করতে পারাছলাম না। জান নে কোথায়, ছুটে এঁগয়ে 
চললাম একটু স্বাস্ত পাবার জন্যে __ যে-কোন জায়গায়, এই নৈঃশব্দ থেকে 
নিষ্কীতির জন্যে। দৈবাৎ একটা পাশ-দরজা খদলে আমি পড়লাম শিয়ে সেই 
য়ুজ্কারে ভরাঁত কামরাটার মধ্যে। ওরা সব লাঁফয়ে উঠল __ যেন শ্দনেছে 
সর্বনাশের ভয়ৎকর 'নর্ঘোষ। 

শেষে কোন মতে দম ফিরে পেয়ে বলে উঠল, 'আমোরকান সংবাদদাতা! 
সাহায্য করুন! আমাদের রক্ষা করন! 

বাধো-বাধোভাবে আমি বললাম, “আমার কণী সাধ্য আছে? কী করতে 
পার আমি? 

ওরা অন্দনয় করে বলে, 'একটা কু _ যা কিছ হোক! বাঁচান 
আমাদের! 

কে যেন বলল, 'আস্তোনভ! আর সবাইও সেই সত্তর ধরে মন্ব্ের 
মতো উচ্চারণ করতে থাকল নামটা । 'আন্তোনভ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আন্তোনভ। 
আন্তোনভের কাছে যান। আন্তোনভ _ নিচ তলায়। জলাঁদ যান, পরে 
আর সময় থাকবে না _ আন্তোনভ” আন্তোনভের কাছে যাবার পথটাও 
ওরা দেখিয়ে দিল। 

এক 'মানটের মধ্যে আমি আর একবার হযডম্ুড়িয়ে গিয়ে ঢুকলাম 
আর একটা স্তান্তিত জনসমান্টর মধ্যে -- এবার বন্দী লালরক্ষীরা আর 
আন্তোনভ। 
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“আপনারা বাই মুক্ত । আঁফসারেরা পালিয়েছে। মুত্কারেরা আত্মসমর্পণ 
করছে। তারা প্রার্ণীভক্ষা চাইছে আপনাদের কাছে। যে-কোন শর্তে । তারা 
চার শুধু জান। কিন্তু, তাড়াতাড়ি করা দরকার? 

মৃত্যুর জন্যে মুহূর্ত গু্ণাঁছলেন আন্তোনভ. _- [তান মৃহনর্তে হয়ে 
পড়লেন জীবন-মত্যুর হর্তাকর্তা। যাঁর উপর দণ্ডাদেশ হয়ে গিয়েছিল 
তাঁকেই ডাকা হল বিচারপাঁতর আমন গ্রহণ করবার জন্যে। কী বিস্ময়কর 
পারবর্তন! কিন্তু, চেহারায় ছোটখাটো, মা্রাতাঁরক্ত খাট্টানতে ক্লান্ত এই 
বিপ্লবীর মুখে কোন পাঁরবর্তন দেখা গেল না। প্রাতিশোধের চিন্তা যাঁদ 
এসেও থাকে মুহূর্তের জন্যে, সেটা অন্তার্হতও হল তেমান মুহূর্তেই । 

রস গলায় তানি বললেন, 'আমি তাহলে লাস হবার বদলে হব 
সেনাপাত। আর, য়ূঙ্কারদের কাছে যাওয়াই এখন প্রথম কাজ -- তাই তোট 
বেশ! টুপটা পরে তান উপরে চললেন ধ্নগকারদের কাছে। 

তারা কে'দে কেদে বলতে লাগল, 'আন্তোনভ! গাসপাদীন আস্তোনভ! 
কম্যাণ্ডার আন্তোনভ! আমাদের প্রাণে বাঁচান! আমরা অপরাধী, সেটা আমরা 
জানি। কিন্তু এবার আমরা 'বপ্লবের করুণার কাছে আত্মসমর্পণ করাঁছ ॥ 

মহা খ্বশির আঁভযানের কী শোচনীয় পাঁরণাঁত! সকালে বলশোভক 
নিধনের হিং্র-যাত্রা, আর সন্ধ্যায় সেই বলশোঁভকদেরই কাছে প্রাণীভক্ষা। 
তাদের মুখে 'ভাভারশত শব্দটা উচ্চারত হত 'শয়ারের' অর্থে -- এখন 
সম্মানের সম্বোধন হিসাবে সেটাকে তারা উচ্চারণ করছে ভাক্তমান হয়ে। 
সাচ্চা বলশেভিক হিসেবে আমাদের কথা 'দন। আমাদের নিরাপত্তার কথা 
দিন। 

“আমার কথা? আন্তোনভ বললেন, "দলাম তা। 

কে এক অধম হতভাগা বিড়াবড় করে বলল, "ওরা তো আপনার কথা 
নাও রাখতে পারে, তাভান্িশ্‌ আন্তোনভ। যে-কোন ক্ষেত্রেই ওরা আমাদের 
মেরে ফেলতে পারে 

আত্তোনভ আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'আগে আমাকে না মেরে আপনাদের 
কাউকে মারতে পারবে না 

শকস্তু আমরা মরতে চাই নে” আবার ঘ্যানঘ্যান করে বলল সেই লোকটা। 


১৯৭ 


জনতার রায় _ শ্বেতরক্ষীদের মৃত্যুদণ্ড 


আন্তোনভ ওদের উপর ঘৃণা গোপন করতে পারেন ি। রে হলটায় 
ঢুকে তান সিশড় দিয়ে নামতে লাগলেন। তখন যাদের স্লায়;গুলো উত্তেজনায় 
টনটন করাছিল তাদের কানে প্রত্যেকটা পদক্ষেপ বাজাঁছিল এক একটা গোলা 
ফাটবার মতো। 

বাইরে লাল জনতা এঁ পায়ের আওয়াজ শুনে গাঁলবৃষ্টির আশঙ্কা 
করে সব বন্দুক উপচয়ে দাঁড়াল। তার পরে আঁত অপ্রত্যাশতভাবে আশ্চর্য 
হয়ে দেখল _ তাদেরই নেতা আস্তোনভ! 

হর্ষম্খর শতকন্ঠে ধাঁন উঠল: "লাশ! নাশ! (আমাদের! আমাদের!) 
আরও শত কণ্ঠে আওয়াজ উঠল: 'আন্তোনভ! আস্তোনভ জিন্দাবাদ! 
বাঁড়টার উঠোনের সে আওয়াজ উঠল গিয়ে সারা রাস্তায় সমস্ত মান্‌ষের 
কণ্ঠে। এগিয়ে গেল জনতার ঢেউ __ তারা [কার করতে থাকল: 'আত্তোনত, 
আফসারেরা কোথায়? যুঙ্কাররা কোথায় 2? 

শায়েস্তা হয়ে গেছে। তারা অন্ত ছেড়েছে। 

জলের বাঁধ ভেঙে যাবার মতো গর্জন উঠল শতকণ্ঠে। জয়ের কোলাহল 
আর ক্রোধের গর্জনের ভিতর 'দয়ে ঘোষণা হতে থাকল: “আঁফসারদের খতম 
করো। যঙ্কারদের খতম করো!” 

শ্বেতরক্ষীদের হাড় কাঁপবারই অবস্থা বটে! যাদের করুণা পাবার সমস্ত 
দাবি তারা খুইয়ে বসে আছে তাদেরই করুণার উপর আত্মসমর্পণ করতে 
হয়েছে। লড়াই করে নয় __ লড়াইয়ে অনাচার চালিয়েই তারা এই ক্রোধের 
আগ্মাগারর বিস্ফোরণ ঘাঁটয়েছে। এইসব সৌনিক আর শ্রীসকের দৃষ্টিতে 
দুরাচার, যাদের বিষাক্ত পোকা-মাকড়েরই মতো 'নশ্চিহ করে দিতে হয়। 
আগে লালরক্ষীরা ?সড় বেয়ে যায় ন শুধু ভয়ে। সাবধানতার কোন 
প্রয়োজনই এখন আর নেই। রাগে আস্র মানুষগুলো ঝড়ের মতো এগিয়ে 
চলল। রা্রটা ভরে উঠল তাদের চিৎকারে : 'ঘাতকগ্‌লোকে নিশ্চিহ করো! 
শ্বেত শয়তানগুলোকে কোতল করো! খতম করো প্রত্যেকটাকে " 

অন্ধকারের মধ্যে এখানে-ওখানে মশালের আলোয় দেখা যাচ্ছিল 
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গোঁফদাঁড়-ঢাকা কৃষকের মুখ, সোনকের মুখ, শহরের কাঁরগরের শীর্ণ 
ভীষণ মুখ, আর সবার সামনে বলটিক নৌবহরের লম্বা-চওড়া নাবকদের 
নিভর্শক ম্াঁতিগ্যিলি। প্রত্যেকের মদ্খে, জবলভ্ত চোখে, আর কঠিন 
চোয়ালগদলোতে ফুটে উঠেছে প্রাতশোধের ভাষা _ দীর্ঘকাল যাবত নিগৃহীত 
মানুষের ভীষণ প্রাতশোধের ভাষা। গপছন দিককার চাপে জনতা ঠেলে 
এগিয়ে চলল 'সপড়র দিকে, সেখানে দাঁড়িয়ে আন্তোনভ _ শান্ত, নার্বকার, 
কিন্তু এই নর-হিমানীসম্প্রপাতের মুখে যেন বড় ক্ষীণ আর অসহায় ! 

হাত তুলে, গলা চাঁড়য়ে আন্তোনভ চেপচয়ে বললেন, 'তাভার্িশ্‌, এদের 
মারতে পারবেন না। মঙকাররা আত্মসমর্পণ করেছে। তারা আমাদের বন্দী।' 

জনতা স্তার্তিত হয়ে গেল। তার পরে রঃক্ষ গলায় ক্ষন প্রাতবাদ জানাল, 
'না, না, আমাদের বন্দী নয় __ ওরা মৃত!” 

আন্তোনভ জানালেন, “ওরা অস্ত ছেড়েছে, _ আম ওদের জান্‌ ছেড়ে 
দিয়েছি। 

তুম ওদের জান্‌ ছেড়ে দিয়ে থাকতে পারো কিন্তু“ _ জনতার 
অনুমোদনের জন্যে সোঁদকে ফিরে লম্বা-চওড়া এক কৃষক বলল চড়া গলায়: 
'আমরা 'দাচ্ছি নে। আমরা দেব বেঅনেট!" 

“যা, হাঁ, বেঅনেট!' সম্মাত আর সমর্থনের প্রচণ্ড ঝাপটা লাগল, 'আমরা 
ওদের দেব বেঅনেট! 

আস্তোনভ সেই মহা-ঝড়ের মোকাবিলা করলেন। একটা প্রকাণ্ড 'পপ্তল 
টেনে বের করে সেটাকে নাচিয়ে তান বললেন, 'য়ুঙকারদের নিরাপত্তার জন্যে 
আম কথা দিয়োছ। বুঝুন কথাটা! এই এইটে 'দয়ে আম সে কথা বজায় 
রাখব! 

জনতা হতভম্ব। এ যে আবশ্বাস্য! 

তারা জবাবাঁদাহ চাইল, 'এ আপাঁন কী বলছেন? এ কা? 

ঘোড়ার উপর আঙুল রেখে পিস্তলটা চেপে ধরে আন্তোনভ আবার সে 
হঠাশয়ারি জানালেন, 'আমি তাদের বাঁচাবার প্রাতশ্রদীত দিয়োছ। এটার জোরে 
আম সে প্রাতশ্রৃতি রক্ষা করব।' 

তাঁর উদ্দেশে শত কণ্ঠের গর্জন উঠল, শীবস্থসঘাতক! দলত্যাগণী!' লম্বা- 
চওড়া এক নাঁবক তাঁর মুখের উপর বলে দিল, “তুমি শ্বেতরক্ষীদের রক্ষক! 
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বদমাইশগদুলোকে তুমি বাঁচাতে চাইছ। কিন্তু তা পারবে না। ওদের আমরা 
খতম করব" 

প্রত্যেকাট শব্দের উপর জোর 'দয়ে আন্তোনভ বললেন ধারে, 'কোন 
বন্দীর গায়ে প্রথম যে হাত দেবে তাকে আম তৎক্ষণাৎ বধ করব? বুঝুন 
কথাটা! তাকে আম গলি করে মারব। 

অপমান-বোধে ক্ষুব্ধ নাবিকদের প্রশ্ন উঠল, "গাল করবে আমাদের ? 

ক্ষন্ধ নুদ্ধ গোটা ভিড়টা গজে উঠল, 'গুদি করবে আমাদের! গল করবে 
আমাদের! 

হ্যাঁ, এটা একটা ভিড়ই বটে; ভিড়ের যাীকছ; উদগ্র উত্তেজনা সে সবই 
এতে বর্তমান। যাবতীয় আদিম প্রবৃত্ত উদ্দীপ্ত আর প্রকোঁপিত হয়ে এ 
ভিড়টা এখন নিষ্ঠুর, পাশব, রক্ত-পিপাসু। এই ভিড়টা নেকড়ের কুর্তা আর 
বাথের হিংস্রতায় উন্মত্ত। নগরীর জঙ্গলগুলোর ভিতর থেকে বের করে আনা, 
শ্বেত শিকারীদের খোঁচায় খোঁচায় উত্তোঁজত, ক্ষতগ্যীল দিয়ে রক্ত-ঝরা এই 
প্রকাণ্ড আহত জানোয়ারটা সারা দিন আক্রোশে যন্্রণায় জ্ারত হয়ে শেষে 
উল্লাম আর ক্রোধের দমকায় তার জালমের উপর ঝাঁপয়ে পড়ে তাকে টুকরো 
টুকরো করে ফেলতে উদ্যত _ ঠিক সেই মন্হূর্তে তার আর তার শকারের 
মাঝখানে এসে দাঁড়াল ছোটখাটো এই মানুষাঁট! আমার দাঁষ্টতে সমগ্র 
বিপ্লবের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভাবাবেগের দৃশ্য এই মানদষাট _ ভিড়টার 
চোখে চোখ রেখে, ভিড়টার হাজার জবলত্ত চোখে চোখ রেখে, 'নার্বকারভাবে 
সেই 'সাঁড়পথে দাঁড়ানো এই ছোটখাটো মানুষাঁট। তাঁর মুখখানা ছিল 
পাশ্ডৃবর্ণণ কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কোন কাঁপন ছিল না। তেমাঁন, আবার তান 
যখন আস্তে আস্তে গন্তীরভাবে বললেন, 'প্রথম ধে-জন কোন যুঙ্কারকে মারতে 
চেস্টা করবে তাকে আমি বধ করব» তখন তাঁর গলার স্বরও কাঁপে নি 

এই স্পর্ধা এই দ্দার্ধনীত ওদ্ধত্যই যেন সবাইকে একেবারে রদ্বশ্বাস 
করে তুলল। 

তারা গর্জাল, “কী বলতে চাইছো তুমি; এই ' আঁফসারদের, 
প্রাতারপ্রবাদের বাঁচাবার জন্যে তুমি বধ করবে আমাদের - শ্রামকদের, 
বিপ্লবীদের 2 

শবপ্লবীঠ মুখের মতো কড়া জবাবে বিদ্রুপ করে আন্তোনভ বললেন, 
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শবপ্নবী! এখানে বিপ্লবী কোথায়? কোন সাহসে তোমরা নিজেদের বলছো 
বিশ্লাবীঃ যারা অসহায় মানুষ আর বন্দীদের মারবার কথ্য ভাবছো, নেই 
তোমরা নাক বিপ্লবী! এই 1টটকারাঁটায় কাজ হল। জনতাটা কুশ্চকে গেল - 
কেউ যেন কড়া চাবুক কষে দিয়েছে৷ 

আন্তোনভ বলে চললেন, শুন, জানেন কি করছেন আপনারা? এই 
উন্মন্ততা কোথায় গিয়ে শেষ হতে পারে সেটা বোঝেন আপনারা? বন্দী 
একজন শ্বেতরক্ষীকে বধ করলে তাতে প্রাতবিপ্লব বধ হয় না, বধ হয় 'বপ্লব। 
এই বিপ্লবের জন্যে আমার জীবনের বশ বছর গেছে 'নর্বাসনে আর 
জেলখানায়। বিপ্লবীরা বিপ্লবকে ন্ুসে িধে হত্যা করবে, আর বিপ্লবী আমি 
'নাক্ষয় হয়ে দাঁড়িয়ে তাই শহ্ধু দেখব, এমনটা মনে ঠাঁই দেবেন না।' 

একজন কৃষক গাঁ গাঁ করে বলল, “কন্তু ওরা যাঁদ হাতে পেত আমাদের 
তাহলে তো কোন দয়া-ক্ষমার কথাই উঠত না। ওরা আমাদের খুনই করত ॥ 

আন্তোনভ উত্তর দলেন, 'তা ঠিক, ওরা আমাদের খানই করত। তাতে কী 
হলঃ ওরা কি বিপ্লবী? পুরন ব্যবস্থা, জার আর চাবকের পোষা জীব 
ওরা _ ওরা হত্যা আর গৃত্যুর পোষা জীব। কিন্তু আমরা িপ্লব-শাবরের 
মানুষ । আর বিপ্লব মানেই শ্রেম্ঠতর িছু। বিপ্লব মানে সবার মক্ত আর 
জীবন। সেই জন্যেই তো আপনারা জীবন দেন, রক্ত ঢালেন বপ্লবের জন্যে। 
কিন্তু দিতে হবে আরও বোশ। দিতে হবে 'বচারশাক্ত। উত্তেজিত মনের 
বাসনা চাঁরতার্থ করবার উধের্বই বিপ্লবের সেবা-কাজটাকে স্থান দিতে হবে। 
বিপ্লবের জয়ের জন্যে আপনারা বারত্ব দৌঁখয়েছেন -- এবার বিপ্লবের 
সম্মানের জন্যে দেখান করুণা, দয়া। বিপ্লবকে আপনারা ভালবাসেন। যা 
ভালবাসেন সেটাকে নস্ট করবেন না _- আম শন্ধয এই কথাঁটিই বলাছ। 

আন্তোনভ তখন যেন একটা শখা _ মুখখানা প্রজবালত, দু বাহুতে 
আর কণ্ঠে অনুনয় আর উপদেশ। এ শেষ আবেদনের 'ভতর 'দয়ে নিজের 
সমগ্র সত্তাটাকে প্রসারিত করে ধরে আন্তোনভ অবসন্ন হয়ে পড়লেন। 

আমাকে অনুরোধ জানালেন, “এখন আপাঁন বলুন, কমরেড! 

চার সপ্তাহ আগে 'প্রজাতন্ত' নামে যুদ্ধজাহাজে কামানের মণ্চে দাঁড়য়ে 
আম এই নাঁবকদের সামনে বক্তৃতা করোছিলাম। আম সামনে এগিয়ে 
দাঁড়াতে তাঁরা আমাকে চিনলেন। 


তাঁরা চিৎকার করেই বললেন, 'সেই আমোরিকান তাভারশ? 

গলা চাঁড়য়ে ব্যগ্রতাস্হকারে আম বললাম বিপ্লব সম্বন্ধে, জাম আর 
ম্যাক্তর জন্যে রাশয়ার সর্বব্র যে লড়াই চলছে তার কথা, বললাম তাঁদের 
সঙ্গে শ্বেতরক্ষণদের প্রতারণা সম্বন্ধে, আর তাঁদের প্রচণ্ড ন্যায় ক্রোধের কথা । 
সমাজতান্বিক বিপ্রবের সংগ্রামী অগ্রগামী বাহনী তাঁরা, সারা পাঁথবী 
চেয়ে রয়েছে তাঁদের দিকে। তাঁরাও ক সেই বদলার পূরন পথ ধরবেন, না, 
শচহিত করে দেবেন মহত্তর নীতিবোধের পথ? বিপ্লব বাঁচাবার জন্যে তাঁরা 
অসমসাহাঁসকতা প্রদর্শন করেছেন। এবার তাঁরা মহত্ব প্রদর্শন করে সেই 
দবপ্নবের মাহমা তুলে ধরবেন না? 

বন্তৃতাটা গোড়ায় ফলপ্রদ হয়োছল। তবে, সেটা বক্তৃতার বিষয়বস্তুর 
জন্যে নয়। ঈশ্বরের প্রার্থনা কিংবা ওয়েবস্টারের বাঁশ্মতার উদ্ধীতিও প্রায় 
সমানই ফলপ্রদ হতে পারত। আম যা বলছিলাম সেটা এক শ' জনে 
একজনও বোঝে ন। আম বক্তৃতা করাছলাম ইংরেজিতে । 

কিন্তু এই কথাগুলো _- অদ্ভুত এবং বৈদোশক এই কথাগুলো _ 
অন্ধকারের মধ্যে সশব্দে পড়ে গড়ে তাদের ধরে রেখোঁছল, তাদের অন্তত 
আপাতত নিবৃত্ত রাখাঁছল, এবং আস্তোনভও ঠিক তাই চাইছিলেন যাতে 
উত্তেজত ভাবাবেগের এই প্রচণ্ড ঝাঞ্জা একটু প্রশীমত হয় __ যাতে প্রাধান্য 
লাভ করে অন্য এক মেজাজ। 


বিপ্লব দঙ্গলকে সশঞ্খল করে তুলল 


এটা একটা দঙ্গল হলেও, এ ছিল বৈপ্লীবক দঙ্গল। এই শ্রাীমক সৌনক 
জনতার অন্তত অর্ধেকের অন্তরের গভীরে ছল একটা প্রবল স্বাস্থিত 
আনুগত্য _ সেটা হল বিপ্লব। শব্দটা ছিল একটা মল্ববন্তু। “বিপ্লব এই 
জালখানা বুনে উঠোছল। তারা এর গোলাম। এটা তাদের মালিক। 

এই ম্হর্তে অবাশ্য বিপ্রবের সমস্ত ধ্যানধারণা ঠেলে 'দিয়ে ওদের 
মনটাকে কব্জা করেছিল অন্য এক মালিক। তখন ঘোড়ায় চেপেছে 
প্রীতিশোধ: তারই তাড়নায় ভিডুটা বেপরোয়া হয়ে উঠোঁছল। তবে, সেটা 
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ছিল জামায়ক। তাদের জীবনের স্থায়ী আনুগত্য ছল বিপ্লবেরই প্রাতি। 
সুযোগ হলেই সে আবার উঠে দাঁড়াবে _ বেদখলদারকে হঠাবে, নিজ কর্তৃত্ব 
স্থাপন করবে, আবার 'নয়ল্মণ করবে অনুগামীদের ৷ বহুর বিরদ্ধে একক 
ছিলেন না আক্তোনভ। আরও হাজার আন্তোনভ ছিল এ িড়টার মধ্যে _ 
তাঁরাও বিপ্লবের জন্যে আক্তোনভেরই মতো একই [বিপুল উদ্দীপনার 
অংশীদার। সৈই ভিডেরই একটা ইউানট ছিলেন আন্তেনভ; তান তারই 
রক্ত-মাংসে গড়া, তারই মর্মবাণীতে ধ্বানত, 1তানও য়ুঙকার আর 
আঁফসারদের 'বরুদ্ধে এ ভড়েরই বৌরিতার অংশীদার, শতাঁনও এ ভিড়েরই 
সুতীব্র ভাবাবেগে আঁস্ছর। 

তবে, এই ভিড়ের মধ্যে প্রথমে 'যাঁন নিজের উত্তেজনাগুলোকে শায়েপ্তা 
করতে পেরেছিলেন নি আন্তোনভ। সবার আগে তাঁর চেতনায় প্রাতশোধের 
জায়গায় বসল বিপ্লব। শবপ্রবের ধারণা ?দিয়ে তাঁর মনে যেসব গাঁরবর্তন 
এল, সেগদূলো সৌনক আর শ্রামকদের মনেও আসবে। আন্তোনভ সেটা 
জানতেন। পবপ্লব', এই যাদুই শব্দটা বারবার উচ্চারণ করে আন্তোনভ 
তাদেরকে তাদের বৈপ্লাবক সততায় পনরুজ্জশীবত করতে চাইছিলেন। 
বিশৃজ্খলারই ভিতর দিয়ে তান বৈপ্লাবক শৃঙ্খলা জাগিয়ে তুলতে 
চাইছিলেন। সেটা 'তাঁন করলেনও। 

শিব্দ-রদ্ষে'র সেই প্রাচীন অলৌকিক কাণ্ডটা আবার আমরা প্রত্যক্ষ 
করলাম: শব্দের প্রভাবে স্তব্ধ হয়ে গেল মহাঝড়! গর্জন আর হকার 
মালিয়ে গেল -- শুধু এখানে-ওখানে তখনও দু'একটা দ্ধ মন্তব্য শোনা 
যাচ্ছিল। কিস্তু, ভসৃকভ আমার বক্তৃতার তরজমা শানয়ে দিলেন, আন্তোনভ 
আবার বক্তৃতা করলেন _ তার পরে এসব উল্টো সরও থেমে গেল। 
এই সৈনিক আর নাবিকেরা ততক্ষণে সংযত হয়ে উঠোছিল, তখন তাদের 
যুক্তি গ্রহণ করবার মেজাজ ফিরে এসেছে _ এবার তারা 'নজেদের 
প্রাতাহংসাকামনার জায়গায় 'ফারয়ে আনাঁছল বিপ্লবের ইচ্ছা্শক্তি। তবে, 
এই ইচ্ছাশক্তিটাকে তাদের উপলান্ধ করতে দেওয়া দরকার। 

'আত্তোনভ, ব্যাপারটা কা? তারা জানতে চাইল, 'তুম তাহলে আমাদের 
ক করতে বলছো?” 

আন্তোনভ বললেন, 'বলছি, ফ্ঙ্কারদের যুদ্ধবল্দী হিসেবে দেখুন) 
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আত্মসমর্পণের শর্তগ্ুলো প্রালন করতে বলাছ। আঁম এই ফুগ্কারদের 
প্রাণ রক্ষা করবার প্রাতশ্রাতি ?দয়েছি। এখন আমার প্রাতশ্রযীতর পিছনে 
আপনাদের প্রতিশ্রুতর সমর্থন দতে বলাছ। 

ভিড়টা একটা সোভিয়েতে পাঁরণত হয়ে গেল। একজন নাবিক বক্তৃতা 
করল; তার পরে বক্তৃতা করল দুজন সৌনক আর একজন শ্রামক! হাত 
তুলে ভেট দেওয়ানো হল। লড়াইয়ের ছাপওয়ালা হাত উঠল একশ'খানা, 
আরও একশ” শেষে হাত উঠল হাজারখানেক। যে-হাজার মানুষের 
দমৃষ্টি আঁফসারদের বধ করতে উদ্যত হয়োছল তারা এখন মুক্তহস্তে 
জাবন দেবার প্রাতশ্রদীত 'দয়ে হাত তুলল। 

এই সান্বক্ষণে হাজির হল পেব্রগ্রাদ দুমার* একটা প্রাতানাধদল; 
'যথাসন্তব কম রক্তপাতে গৃহযদ্ধ মটিয়ে ফেলবার, কাজ 'নিয়ে তারা এসেছে। 
তবে, আদ কোন রক্তপাতই না ঘাঁটয়ে বিপ্লব তার 'নিজের ব্যাপার মিটিয়ে 
ফেলছিল। এই ভদ্রমহোদয়দের গ্রাহ্যই না করে টেলিফোন স্টেশনে ঢুকে 
শবেতরক্ষীদের নাময়ে আনবার জন্যে একটা স্কোয়াড পাঠানো হল। প্রথমে 
এল রুঙ্কাররা; তার পরে আঁফসারদের তাদের ল:কোবার জায়গা থেকে 
খটজে আনা হল _ একজনকে তো গোড়ালি ধরে টেনে বের করতে হল। 
পাথরের উচু সিশড়গালর উপর তাদের গাদাগাঁদ করে দাঁড় কাঁরয়ে 
দেওয়া হলে মশালের আলোয় তাদের চোখ 'পটাঁপট করতে থাকল -- তাদের 
সামনে তখন হাজার বন্দুকের নল, হাজার অন্তরের ঘা, হাজার জোড়া 
চোখের দদ্ধানো দা্টি। 

অল্প কয়েকটা তাচ্ছল্যভরা ?টটকার শোনা গেল; কেউ কেউ বলল 
শবপ্পবের ঘাতক? তারপরে নিস্তন্ধতা _ বচারালয়ের সংগন্তীর নিন্তব্ততা। 
এটা বচারালয়ই বটে -_- আঁধকার থেকে বাত মানুষের বচারালয়। 
উৎপণড়কদের বিচার করতে বসেছে উৎপশীড়তেরা। নতুন ব্যবস্থা প্রন 
বাবস্থার উপর দণ্ডাদেশ ঘোষণা করছে। বিপ্লবের বিচারালয়। 


* এখানে বলা হচ্ছে নগর দুমার কথা। রাঁশয়ায় জার আমলে এবং অস্থায়ী 
সরকারের আমলে. শহরের বুর্জোয়া প্রশাসাঁনক সংস্থা। সরকারীভাবে এটা স্থাঁপত 
হয়েছিল এক রকমের স্বশাসন হিসেবে __ তবে, প্রক্কৃতপক্ষে এটা ছিল শহরের কাজকর্ম 
চালাবার জন্যে একটা সহকারী রাম্ট্রীয় ংস্থা। 


২০৪ 


রায় হল: 'অপরাধশ! সবাই অপরাধা! 'প্লবের শত্রু হিসাবে অপরাধী । 
অপরাধী __ জারের এবং শোষক শ্রেণীগুলির অনুচর হিসেবে। রেড ক্রস 
এবং যুদ্ধের নিয়ম-রীঁতি লঙ্ঘন ক'রে অপরাধী) সমস্ত দফায় তারা 
রাশিয়ার এবং সারা পাঁথবার শ্রামকের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক 'হসেবে 
অপরাধী । 

কাঠগড়ায় হতভাগা আসামীরা ঘৃথার এই দমকের সামনে কু*কড়ে 
গেল-তারা মাথা নত করে রইল। এদের মধ্যে কারও কারও কাছে 
বন্দকের এক পশলাগ্ুলির সামনে দাঁড়ানো এর চৈয়ে একটু সহজ হত। 
কিস্তু এখানে বন্দ;কগদূলো তাদের গল না করে পাহারা দিচ্ছে। 

বন্দদক-কাঁধে পাঁচজন নাঁবক এসে দাঁড়াল ?সড়র গোড়ায়। আন্তোনভত 
একজন আঁফসারের হাত ধরে তুলে দিলেন একজন নাবিকের হাতে। 

বললেন, 'এই এক নম্বর অসহায়, নিরস্ত্র বন্দী। তোমাদের হাতেই 
এর জীবন। বিপ্লবের সম্মানের খাতিরে এর জীবনটা রক্ষা করো।' একটি 
স্কোয়াড আঁফসারাঁটকে ঘিরে খিলানপথ দিয়ে বোঁরয়ে গেল। 

একই রকমের কথা বলে তুলে দেওয়া হল পরের বন্দীটকে, তার 
পরের বন্দীটিকে এবং তার পরের বন্দণাটকে। চার-পাঁচ জনের এক একটা 
দলের হাতে দেওয়া হল এক-একটি বন্দীকে। শেষ অফিসারাটকে তার 
পাহারাদারদের হাতে তুলে দেওয়ায় একজন বৃদ্ধ কৃষক বিড়বিড় করে 
বললেন, 'জগ্জাল শেষ হল” 'মাঁছল এগিয়ে গেল মোরস্কায়া রাস্তায় 

শীত প্রাসাদের কাছে ক্রোধোন্মত্ত জনতা য়ুগকারদের উপর ঝ্মাপয়ে পড়ে 
রক্ষঁদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু বিপ্লবী নাবকেরা 
গিয়োছল পিটার-পল দুর্গের কারাগারে । 

ভিড়ের 'হংম্র উত্তেজনা শায়েপ্তা করবার মতো ক্ষমতা বিপ্রবের সব 
জায়গায় ছিল না। আঁদম সেই রক্তাপপাসা প্রশমিত করবার জন্যে বিপ্লব 
কখনও কখনও যথাসময়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে 'ন। গুপ্ডা-বদমাইশেরা 
কোথাও কোথাও নিরীহ নাগরিকদের মারপিট করেছে। বেজায়গায় ভাকাতেরা 
লালরক্ষীী হিসেবে নিজেদের জাহির করে নানা উৎকট অনাচার করেছে। 
রণাঙ্গনে কামশারদের প্রতবাদ সত্বেও জেনারেল দুখোনিনকে তার গাঁড় 
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থেকে ছিনিয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়োছল। এমনাক 
পেব্গ্রাদেও উন্মত্ত জনতা কোন কোন যুঙকারকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল; 
কাউকে কাউকে সোজা ডুবিয়ে দেওয়া হয়োছিল নেভার জলে । 


মান্যষের জীবনের প্রাত শ্রামকদের শ্রদ্ধা 


মানুষের জাবনের প্রাত বৈপ্লাবক শ্রমজশীবা শ্রেণীগ্দলির যা মনোভাব 
সেটা িস্তু মাথাগরম আর দায়ত্বজ্ঞানহীনদের এইসব বিক্ষিপ্ত উন্মত্ত 
কার্যকলাপের মধ্যে প্রাতফাঁলত হয় ন; ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে পেরগ্রাদ 
সোভিয়েত প্রথম যেসব আইন প্রণয়ন করে তারই একটিতে সেটা প্রাতফলিত 
হয়েছে। 

শাসকশ্রেণী হিসেবে শ্রামকেরা এখন তাদের প্রাক্তন শোষক এবং 
ঘাতকদের বিরদ্ধে প্রাতিশোধ নিতে পারে। যখন দেখলাম শ্রামক শ্রেণী 
অদ্ুথান করে ক্ষমতা হাতে নিল এবং যারা তাদের চাবকেছে, জেলে 
পরেছে, প্রতারণা আর বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদেরও সঙ্গে সঙ্গে নিল 
হাতের মযঠিতে, তখন প্রাতাহংসার আঁত হিংস্র বিস্ফোরণ ঘটবে বলেই 
আমি আশঙ্কা করেছিলাম । 

যেসব শ্রামক এখন কর্তৃত্বে রয়েছে তাদের মধ্যেকার হাজার হাজার জনকে 
এক সময়ে তাদের বাঁধনের শিকল ধনঝনিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে খাওয়৷ হয়েছিল 
সাইবোরয়ার বরফের ভিতর "দিয়ে, এটা আমার জানা ছিল। শাঁলসেলবুর্গের 
পাথরের বস্তাগ্ুলোর সেই জীবন্ত মানুষের কবরখানায় বছরের পরে বছর 
দীর্ঘকাল থাকার ফলে তাদের পাশ্ডু, প্রায়-চলংশাক্তহীন হয়ে যেতে 
দেখোঁছি। কসাকদের নাগাইকা তাদের পিঠে ঢুকে গিয়ে যে-গভীর ক্ষতের 
দাগ রেখে গেছে সেগুলো আম দেখোছ, তেমাঁন, লিঙ্কনের কথাটাও আমার 
আরও এক-একটি রক্তাবিন্দট ঝরে তরবারতে, তাহলে ঈশ্বরের রায় হবে 
িশদ্ধ এবং ন্যাধ্য। 

ল্তু কোন ভয়াবহ রক্তল্লান ঘটল না। বরং শ্রামকদের মনে 
প্রাতীহংসা-চন্তার কোন প্রভাব ছিল না বলেই মনে হল। মুত্যুদণ্ড 
িলোপের ঘোষণা সংক্রান্ত সোভিয়েত 'ডাক্র জার হল ১০ই নভেম্বর 
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তাঁরখে। এ কিস্তু নক একটা মানবতাবাদী মনোভাঙ্গ নয়। তাদের 
শরুদের শ্রামকেরা যে শুধু জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করল তা নয়, বহু 
ক্ষেত্রে তাদের মুক্তও দিল। 

পুরন রাজের বহু শয়তানকে কেরেনাদ্কি পিটার-পল কারাদরর্গে 
বন্দী করে রেখোঁছলেন। সেখানে আমাদের দেখা হয় জারের গপ্ত পাঁলস 
িবভাগের বড়কর্তা বেলেখাস্কর সঙ্গে; নিজের আমলে তান আগাঁণত 
'শিকারকে এই দরর্গের অন্ধকূপ্গবলোয় আটক করে রেখোঁছলেন। পাকাছুল 
সেই বুড়ো ইণ্দুরটা এখন নিজের দাওয়াইয়ের স্বাদটা পাচ্ছে। এখানে আরও 
ছিলেন ভূতপূর্ব যদ্ধ-মন্ত্রী সুখোমলনভ; জার্মানদের সঙ্গে এ'র চক্রান্তের 
ফলে অযত অযূত রাশিয়ান সৌনককে মরতে হয়েছে ট্রেণ্ে। পয়লা 
নম্বরের এই দুই শয়তান আমাদের সঙ্গে খুবই অমায়ক আচরণ করল, 
থাকল। 

তারা বলল, 'বলশোভকরা কিন্তু কেরেন্স্কির চেয়ে বেশী মানাবক। 
তারা আমাদের খবরের কাগজ দেয়। 

বিগত অগ্ায়ী সরকারের মল্মীদের সঙ্গেও তাঁদের জেলের সেল্‌-এ 
গিয়ে দেখা করে দেখলাম দভণগ্যের অবস্থাটাকে তাঁরা হাঁসি-মখেই গ্রহণ 
খাটয়ার উপরে পা মুড়ে বসে 1সগারেট টানতে টানতে 'তাঁন আমাদের 
সঙ্গে কথা ধললেন। 

চোস্ত ইংরোজতে তান বললেন, “ধলাস-ব্যসনের জীবন এটা নয়। 
তবে, দর্গপাঁতিকে দোষ দেওয়া যায় না। হঠাৎ শত শত আতারক্ত বন্দীর 
জন্যে ব্যবস্থা করতে হচ্ছে, অথচ আতিরিক্ত রেশন নেই। কাজেই, আমাদের 
ক্ষিধেপেটে থাকতে হয়। তবে, লালরক্ষীরা যা পায় আমরাও পাই তাইই; 
ওরা আমাদের চোখ-রাঙানি বা ভ্রুকুটি করলেও রূটিটা আমাদের সঙ্গে 
ভাগাভাঁগ করেই নেয় 

নওজোয়ান রুঙ্কারদের দেখলাম টোলফোন স্টেশনের কাণ্ড-কারখানার 
কাঁহনী বলাবাঁল করছে, বন্ধ_-বান্ধবেরা পোটলাপ্দটালি পাঠিয়েছে সেগুলো 
খুলছে, কিংবা তোশকের উপর কাং হয়ে পড়ে তাস খেলছে। 
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এর কয়েক দিন পরে এই য়ুঙকারদের মক্ত দেওয়া হয়েছিল। এই 
দ্বিতীয় বার তাদের প্যারোল দেওয়া হল এবং দ্বিতীয় বারও তারা 
ম্বীক্তদাতাদের সঙ্গে বিশ্বাসহস্তা হয়। দাঁক্ষণে শ্বেতরক্ষীরা বলশোভকদের 
বিরুদ্ধে যে সৈন্যসমাবেশ করাছিল তাতে এরা যোগ 'দিয়োছল। 
এমানিভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করোছল। বলশোভকদের বিরুদ্ধে হাত তুলবে 
না বলে বাঁধবদ্ধ প্রাতশ্রাত 'দিয়ে তার নিচে নিজে সই 'দয়ে জেনারেল 
রাস্নভ ম্যাক্ত পেয়েছিলেন। উরাল অঞ্চলে সোভিয়েতনধনন একটা কসাক 
ফৌজের নেতৃত্বে সেই ক্রাস্নভকে দেখা গেল অচিরেই। বলশোভিকদের 
'নর্দেশে িটার-পল কারাদগঁ থেকে ব্মর্খসেভকে মদাক্ত দেওয়া হয়োছল। 
তান সোজা প্যারসে 'গয়ে প্রাতীবপ্লবীদের সঙ্গে জুটে একটা বলশোভিক- 
বিরোধী খিস্ত-খেউড় কাগজের সম্পাদনা করতে লেগে গেলেন। 
বলশেভিকদের অনগ্রহে মনক্তি-পাওয়া এমন হাজার হাজার লোক পরে 
আঁভযানকার) ফৌজে ভিড়ে তাদের ম্দাক্তদাতাদের ধন করতে লেগেছে 
এবং তখন তারা একটুও দয়া-মায়া দেখায় নি। 

বলশোতিকদের হাতে মাক্ত পেয়ে তারা ব্যাটালিয়নের পর ব্যাটালিয়ন 
কমরেডদের হত্যা করেছে। তার একটা সমীক্ষা করতে গিয়ে ত্রংস্কি বলেন, 
শবধ্নবের এ প্রথম দিনগ্যালতে আমাদের সবচেয়ে বড় অপরাধ হয়েছিল 
মানরাতীরক্ত সহদয়তা।' 

ধবদ্রুপের কথা বটে! তবে, ইতিহাস রায় দেবে যে, ১৭৮৯ সালের 
ফ্রান্সের মহা-অভ্যু্থানের চেয়ে ঢের বেশন মাত্রায় গভীর এই রূশ বিপ্লব 
কিন্তু কোন প্রাতাহংসার তাণ্ডবকে স্থান দেয় নি _ সমস্ত অর্থেই এটা 
'রক্তপাতহীন 'বপ্লব। 

পেত্গ্রাদে গ্যালচালনা, মস্কোয় তিনদনের লড়াই, কিয়েভে আর 
ইর্কুৎস্ক-এ রাস্তার লড়াই এবং প্রদেশে প্রদেশে কৃষকদের বিক্ষোভের 
িস্ফোরণগ্লো সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী আঁতরাঁঞ্জত যেসব হিসেব আছে 
সেগুলো ধরেই দেখা যেতে পারে। হতাহতের সেইসব অঙ্ক যোগ করে 
সেটা নিয়ে রাশিয়ার মোট জনসংখ্যা ভাগ করা যাক; এই মোট জনসংখ্যাটা 
কিন্তু আমোরকান বিপ্লবে সংশ্লিষ্ট ৩০,০০,০০০, কিংবা ফরাসী বিপ্লবের 
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২,৩০,০০,০০০ নয় _ রুশ বিপ্লবের ১৬,০০,০০,০০০। এসব অঙ্ক 
অনদসারেই দেখা যাবে, আটাস্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর আর উত্তরে 
শ্বেত সাগর থেকে দাঁক্ষণে কৃষ্ণ সাগর অবাধ বস্তুত ভূখণ্ডে ক্ষমতা 
প্রাতষ্ঠিত এবং সংহত করতে সোঁভয়েতের যে-চার মাস লেগোঁছল তাতে 
প্রীত ৩,০০০,এ একজনের কম রাশয়ান মারা গিয়োছিল ! 

কম রক্তপাত নয় নিশ্চয়ই! 

তবে, ইতিহাসের পারিপ্রোক্ষিতে কী দেখ যায়? ন্যায়তই হোক, আর 
অন্যায় করেই হোক, আমোরকার জাতীয় ভাগ্য 'নর্ধারণের জন্যে দাসপ্রথার 
দষ্টক্ষতটাকে যখন উৎপাটিত করে ফেলবার প্রয়োজন দেখা দিল তখন 
বিপুল পাঁরমাণে সম্পান্তর অধিকার বাজেয়াপ্ত করা হয়োৌছল এবং সেটা 
নষ্পন্ন করতে গিয়ে প্রাত ৩০০ জনে একজনকে বধ করতে হয়োছল। 
যে, রাশিয়া থেকে জারতন্ম, জামদার প্রথা আর পরাঁজতন্মের দুষ্টক্ষতটাকে 
উৎপাটন করা অবশ্যপ্রয়োজনীয়। এমন গভীরে প্রাবন্ট সাংঘাতিক ব্যাঁধতে 
বড় রকমের অস্বোপচারই দরকার। তব্দ, অপেক্ষাকৃত কম রক্তমোক্ষণ 
ঘঁটয়েই সেটা করা হল। তার কারণ, ?শশহদেরই মতো, প্রাতশোধ নয় -- 
ক্ষমা আর অতাঁতের তিক্ততা ভুলে যাওয়াই মহান জনগণের স্বভাবাঁসদ্ধ । 
তাছাড়া, প্রাতাহংসাপরায়ণতা তো শ্রমজীবী ম্রানুষের মনে বিজাতীয় 
উপাদান। সেই গোড়ার দিনগ্ীলতে তারা গৃহযদদ্বটাকে সভ্যভাবেই চালাবার 
জন্যে খুবই চে্টা করোছিল। 

তারা সাফল্যমান্ডতও হয়েছিল বহনলাংশে। শ্বেত আর লালদের 'মাঁলয়ে 
ষা মত্যুসংখ্যা সেটা বিশ্বযুদ্ধের একটা বড় লড়াইয়ের নহতের সংখ্যার চেয়ে 
কম। 

ণকন্তু, সেই লাল সন্মাস! কেউ হয়ত এ প্রশন তুলতে পারেন। সেটা 
এল পরে। মিত্রপক্ষের বাঁহনাগুলো যখন রাশিয়ায় এল, আর তাদের 
ছত্রছায়ায় দাঁড়িয়ে জারতন্তরীরা আর কৃষ্ণ শতেরা যখন প্রাতাবপ্পবের শ্বেত 
সন্দাস জুড়ে দিল কৃষক আর শ্রামকদের বিরুদ্ধে -_ আর্ত হল হত্যা আর 
লালসার উৎকট তাণ্ডব, তাতে দলে দলে অসহায় শিশু আর নারীদের 
ব্যাপকভাবে হত্যা করা হুল -- তখন সেটা এসোঁছল। 
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তখন মীরয়া হয়ে শ্রামকেরা আত্মরক্ষারই প্রয়োজনে বিপ্লবের লাল 
সন্পাস লাগয়ে পাল্টা আঘাত হানল। তখন মৃত্ত্যুদপ্ড আবার চাল; করতে 
হয়োছিল এবং শ্বেতচক্রীরাও তখন বিপ্লবের কড়া হাতের মর্মটা উপলান্ধি 
করেছিল। 

লাল আর শ্বেত সন্দাস সম্বন্ধে নানা নুদ্ধ আভযোগ আর পাল্টা- 
আঁভষোগ আছে। সেই বাদাবতণ্ডার ভিতর 'দিয়ে বোঁরয়ে আসে চারটে 
কথা; সেগ্যাল এখানে বিবৃত করা যেতে পারে। 

স্পম্টতই, লাল সন্ত্রাস ছিল বিপ্লবের একটা প্রবতর্ঁ পর্ব । এটা ছিল 
একটা আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা: প্রাতাবিপ্নবের শ্বেত সন্দাসের সরাসার পাল্টা- 
জবাব। যেমন সংখ্যায়, তেমনি পাশাবকতার 'দিক দিয়েও লালদের অত্যাচার 
শ্বেতদের নৃশংসতা আর অনাচারের সঙ্গে তুলনায় মৃদু বলেই মনে হয়। 
মিত্র শীক্তগুূলি যাঁদ রাশিয়ায় হস্তক্ষেপ করে সোভয়েতের 'বরুদ্ধে 
গৃহযদ্ধটাকে আবার চাঙ্গা করে না তুলত, তাহলে, খুব সম্ভব, লাল সন্নাসও 
ঘটত না, বিপ্লাবও যেমন কার্যত 'রক্তপাতহীন বিপ্লব" [হিসেবে আরন্ত 
হয়োছল সেইভাবেই চলত। 


একাদশ পারচ্ছেদ 
শ্রেণীতে-শ্রেণীতে যদদ্ধ 
'ভূইফোঁড়িসব! ভাগ্যান্বেষী! বূজর;ক! 


এই বলে বুর্জোয়ারা বলশোভকদের বিরদ্ধে কুৎসা গাইল, কিংবা 
শাৎসকর ভাষায় মুখ িটকে বলল: “এগুলো তো কুত্তা _ সরকার চালাবে 
এক-পাল কুন্তাঃ” 

কৌতুক করে বলা হতে থাকল যে, লাল রাজত্ব টিকবে কয়েক ঘণ্টা 
কিংবা কয়েক দিনের চেয়েও বেশঈ। বারবার আমরা শুনোছি: 'কাল তারা 
সব ঝুলতে আরম্ত করবে। কিন্তু অনেক আগামী কাল গেল তব ল্যাম্প 
পোস্টে কোন বলশোঁভিককে ঝুলতে দেখা গেল না। সোভিয়েতের পতনের 
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কোন লক্ষণই নেই দেখে বুর্জোয়ারা ভীদগ্ন হয়ে উঠল। প্রাতিবিপ্রবণ প্রজাতন্ত্র 
পাঁরষদের আহবানে লেখা হল: 'লড়াই চালিয়ে ওটাকে টেনে নামানো 
দূরকার। ওটা জনসাধারণ এবং 'বপ্রবের শত্রু 

সোভিয়েতের 'বরদদ্ধে দাঁড়ানো 'সমস্ত শাক্তর কেন্দুস্থছল হয়ে উঠল নগরী 
দুমা। নগর দুমায় তখন গিজাগজ করছে সব জেনারেল, পাদ্র, 
ব্যাদ্ধজীবন, চিন্েভ্ীনক, ফাটকাবাজ, সন্ত জর্জের নাইট, বয়-সকাউট, 
ফরাসী আর বাঁটশ আফসার, শ্বেতরক্ষী আর কাদেত। এদেরই ভিতর 
থেকে লোক নিয়ে গড়া হল 'পারত্রাণ কামাট' -__ প্রাতাবিপ্লবের জেনারেল 
স্টাফ। 

বুড়ো মেয়র গ্রেইদের বড়াই করে বলেছিলেন, 'এখানে রয়েছে সমগ্র 
রাশিয়ার প্রাতানাধিত্ব” হ্যা, তা তো বটেই! 'সমগ্র রাশিয়া" -_ কিন্তু রাঁশয়ার 
কৃষক আর শ্রামক এবং সোনক আর নাবকেরা ছাড়া। প্রলেতারীয় সমলান 
থেকে এখানে এলে সে যেন এক ভিন্ন দ্দনিয়া __ ভাল-খাওয়া, ভাল-পরা 
মানুষের দ;নিয়া। শ্রামক শ্রেণী যে নতুন ব্যবস্থা স্থাপন করেছে তার বিরদ্ধে 
এখান থেকে আঘাত্ব হানল. িশেষ-আধকার এবং 'বিশেষ-ক্ষমতাভোগীদের 
প্রাচীন ব্যবস্থা। সোভিয়েতকে অপদস্থ, পঙ্গ; এবং বিনষ্ট করবার সমস্ত 
রকমের উপায় ব্যবহার করে বুজেশয়ারা এখান থেকে সোভিয়েতের বিরদ্ধে 
আভযান প্রস্তুত করল। 


ব্্জোয়াদের ধর্মঘট আর অন্তর্থাত 


ব্দর্জেয়ারা সোভয়েতকে এক ঘায়ে নতজান করতে চেয়েছিল। নতুন 
সরকারের সমস্ত বিভাগে তারা ধর্মঘট ঘোষণা করল। কোন কোন মাঁল্মিদপ্তরের 
সমস্ত কর্মচারী ধর্মঘট করল। পররাম্্র দপ্তরে ৬০০ কর্মকর্তা শান্তির 
ক্র অনুবাদের জন্যে ত্খাসকর আবেদন শুনল, তার পরে ইস্তফা দিল। 
ব্যাঙ্ক এবং ব্যবসা প্রাতষ্ঠানগদলো থেকে সংগ্রহ-করা মোটা ধর্মঘট তহাবলের 
পয়সা দিয়ে গৌণ কর্মকর্তাদের, এমনাঁক শ্রীমক শ্রেণীরও একাংশকে 
উৎকোচে বশীভূত করা হল। ?কছনকাল ডাক-পওনেরা সোভিয়েতের চিঠিপত্র 
বাল করতে অদ্বাঁকার করল, টোলগ্রাফ আপস সোভিয়েতের তার পাঠানো 
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ছেড়ে চলে গেল, বড় বড় বাঁড় ফাঁকা হয়ে গেল __ চুল্লীতে আগন জ্বালবার 
লোক রইল না। 

এই সাধারণ ধর্মঘটের জবাবে বলশোভিকরা ঘোষণা করলেন যে, 
ধম্ঘিটীরা তখনই কাজে না ফিরলে তাদের চাকার এবং পেনশনের আঁধকার 
নাকচ হয়ে যাবে। নিজেদের 1ভতর থেকে নিয়ে নতুন লোক বাহাল করবার 
কাজও চলল সঙ্গে সঙ্গে। খাল আপসগুলোতে 'গয়ে কাজে বসল শ্রামকের 
জামা আর ওভারঅল-পরা গব লোক। গভীর মনোযোগ দিয়ে খাতাপন্ন আর 
িসেব-অঙকগদুলো নিয়ে বসল সৌনকেরা -- তাদের মুখ দিয়ে জিব বেরিয়ে 
পড়তে থাকল এই অনভ্যন্ত মাথার-কাজের চাপে। লম্বা-চওড়া সব নাবিক 
টাইপরাইটার 'নয়ে বসে আত-কম্টে চাঁব খুজে খুজে এক-আগঙুলে টাইপ 
করতে লেগে গেল। টেলিফোন স্টেশনে সুইস্‌বোর্ডগলোতে শ্রামকেরা 
আনাড়-হাতে প্লাগ খুলতে-লাগাতে লাগল, আর টোঁলফোনের গ্রাহক রেগে 
চিৎকার করে গাল 'দতে থাকল, ভয় দেখাতে থাকল। এ কাজে শ্রামকদের 
হাত চলে না, কাজ করাছল অত্যন্ত ধীরে, কিন্তু করাছল প্রবল আগ্রহ দিয়ে 
এবং প্রাতাদনই তাদের কাজে গাঁত বেড়ে খাঁচ্ছল। 'দিন দিন পূরন 
কর্মচারীরা ফিরে আসতে থাকল, শেষে বুর্জোয়াদের ধর্মঘট 
ভেঙে গেল। 

সোভিয়েতের বিরদ্ধে বুর্জোয়ার বাবহত দ্বিতীয় অস্ত হল অন্তর্ঘাত। 
কারখানায় ম্যানেজারেরা মন্নপাঁতর [বশেষ বিশেষ দরকারী অংশ লহীকয়ে 
রাতে রাতে সীসা আর ময়দা পাচার করে দিল জার্মানতে। কর্মকর্তারা 
মালপন্ন চালান করে 'দিতে থাকল উল্টোপাল্টা ক'রে, ব্যবহারের অযোগ্য 
বলে মিথ্যা অজুহাতে ভাল খাবার নষ্ট করে দল, ফাইলে গুজে কিংবা 
লাল-ফিতেয় আটকে সবাঁকছু অচল করে দিতে থাকল। 
প্ররোচক _ তাদের সবার উদ্দেশে হীশয়াঁর হল বলশোভকদের পাল্টা 
জবাব। আর সঙ্গে সঙ্গে 'সমস্ত সং নাগাঁরকের প্রীত' লেখা সব পোস্টার 
লাগয়ে দেওয়া হল নগরীর দেওয়ালে দেওয়ালে : 
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সমন্ত সং নাগারকের প্রাত! 
সামারক বিপ্লবণ কাঁমাঁটি এই 'ডাক্র জার করছে: 


গুণডারা, মুনাফাখোরেরা এবং চোরাকারবাররা জন-শতু বলে ঘোষিত 
হল। 

যারা এইসব গুরূতর অপরাধে অপরাধী তাদের সামারক ববপ্লবী 
কামাটর ছিশেষ আদেশে আঁবলম্বে গ্রেপ্তার করে ক্রন্শৃভাদূত জেলে 
পাঠানো হবে এবং সামারক বিপ্লবী আদালতের সামনে তাদের হাজির না 
করা অবাধ তারা সেখানে থাকবে। 

সমস্ত জন-সংগঠন এবং সমগ্ত সং নাগারকের কাছে সামারক বিপ্লবী 
কাঁমটি অনুরোধ জানাচ্ছে, তাঁরা যেন চুরি, ডাকাতি এবং চোরাবাজারর 
যে-কোন ঘটনা আঁবিলচ্বে সামারক বিপ্রবী কাঁমাঁটকে জানান। 

এইসব আপদের বিরুদ্ধে লড়াই সমস্ত সৎ নাগাঁরকেরই কাজ। 
জনসাধারণের স্বার্থ যাঁরা অন্তরে পোষণ করেন তাঁদের সবার সমর্থন 
প্রত্যাশা করে সামারক বিপ্লবী কাঁমাঁট। 

সামরিক বিপ্লবী কামিটি নির্মমভাবে চোরাধাজারী এবং ম্নাফাখোরদের 
আঁভিযুক্ত করবে। 


সামারক বিপ্লবী কাঁমাট 


পেন্গ্রাদ 
২৩শে নভেম্বর, ১৯১৭ 


(পোস্টারের মূল রুশ ভাষায় পাঠ ২১৪ পচ্টোয় দুণ্টব্য) 


জনগণের ক্ষুধা নিয়ে ফাটকাবাজেরা এই হনমাকর মুখে আত্মগ্যেপন 
করল। এইসব অপরাধী এবং নতুন সোভিয়েত ব্যবস্থার অন্যান্য শুর 
মোকাবিলা করবার জন্যে পরে গড়া হয়োছল বিশেষ কামশন (চেকা)। 
যেসব শ্রেণীর মধ্যে সোভিয়েত-বরোধী শত্রুতা ছিল না সেখানে 
বক্জোয়ারা এ শন্তুতা উস্কে দিতে থাকল। জন-কল্যাণ ?ব্ভাগাঁটকে বন্ধ 
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করে দিয়ে নিফুত নিষুত পঙ্গু, অনাথ আর আহত মানুষের দরদ্দশা তীব্র 
করে তেলা হল। হাসপাতালগযাল এবং বিভিন্ন আগ্রয়স্থলে খাবার থাকল 
না, আগ্দূন জব্লল না। ক্লাচএ ভর করে চলা মানযষ আর ছেলে-কোলে 
খেতে-না-পাওয়া মায়েদের প্রাতীনাঁধদল গিয়ে নতুন কাঁমশার মাদাম 
কল্পনতাইকে ঘেরাও করল। কিন্তু তাঁর পিছ করবার উপায় ছিল না। 
ধসন্দকগুলো সব তালাবন্ধ, -- কর্মকর্তারা চাবি নিয়ে সরে পড়েছে। 
প্রাক্তন মন্ত্রী কাউশ্টিস পানা তহাবিল নিয়ে উধাও । 

এইসব এবং এই রকমের অন্যান্য কার্যকলাপের জবাবে বলশোভকরা 
গলোটন না বাসিয়ে বসালেন 'বপ্লবী ট্রাইবিউন্যাল। গ্র্যাপ্ড ডিউক 
নিকোলাসের প্রাসাদে সংগীত হলঘরে লম্বা অর্ধ-গোলাকৃতি টোবলের 
শপছনে বসলেন সাত জন বিচারপাঁত -- দুজন সোনক, দুজন শ্রামক, 
দুজন কৃষক, আর সভাপাতি জঃকভ। 

প্রথম আসাম কাউশ্টিস পাঁননা। আসামণ পক্ষের উকিলাঁট কাউশ্টিসের 
অসংখ্য প.ণ্যকীর্তি আর দয়া-দাক্ষিণ্যের ফিরিস্তি আউড়ে গেলেন। সরকার 
উাকল তরুণ শ্রমিক নাউমভ তার জবাবে বললেন: 

'কমরেডসব, এ সবই সাত্য। এই মাহলার অন্তরটা ভাল। কিস্তু তাঁর 
সবই ভুল! নিজের ধন-সম্পদ থেকে 'তাঁন লোককে সাহায্য করেছেন। 
কিন্তু, কোথা থেকে এল তাঁর এ ধন-সম্পদ; শোষিত মান্যষের কাছ 
থেকেই। নিজের বিভিন্ন ইস্কুল, অনাথ আশ্রম আর লঙ্গরখানায় ?তানি ভাল 
কাজ করবার চেষ্টা করেছেন। কিস্তু, জনসাধারণের রক্ত আর ঘর্ম থেকে [তান 
যে-অর্থ পেয়েছেন সেটা জনসাধারণের হাতে থাকলে আমাদের নিজেদের 
সব ইস্কুল, নিজেদের সব অনাথ আশ্রম আর নিজেদের সব লঙ্গরখানা হতে 
পারত। আর, সেসব আমাদের যেভাবে হওয়া উচিত ঘলে তানি মনে করেন 
সেভাবে না হয়ে হত আমরা যেমনটি চাই সেইভাবে। তানি যেসব 
ভাল কাজ করেছেন সেগুলো মান্তিদপ্তরের অর্থ নেবার সাফাই হতে 
পারে না। 

আসামী অপরাধী সাব্যস্ত হল। টাকাটা ফেরত না দেওয়া অবাধ তাঁর 
জেল হল, তার পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে; জনসাধারণের ধৈক্কার 
পড়বে তাঁর উপর! গোড়ার দিকে এই রকম লঘ; শাস্তই ছিল রেওয়াজ। 
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তবে, শ্রেণী-সংঘাত ক্রমাগত বেশী তীব্র-তিক্ত হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে 
বিপ্লবী ট্রাইবিউন্যাল ক্লুমাগত বেশী গদুরু দণ্ডাদেশ দিতে থাকল। 

অর্থ হল যে-কোন সরকারের জীবনী শক্তি, কিন্তু সমস্ত আর্থক 
প্রাতিষ্ঞান ছিল বুর্জোয়াদের হাতে। ব্যাঙ্কগুলো নিজের ব্যাক্তগত ধারায় 
নগরী দুমা আর 'পাঁরঘ্রাণ কমিটিকে দিল পাঁচ কোট রুবলের বেশী, 
কিন্তু সোঁভিয়েতকে এক রূবলও নয়। সোভয়েতের কোন অনুরোধে, 
কোন কাগজপত্রে কোন ফল হল না। সারা রাশিয়ার সরকার পয়সার 
জন্যে ভিক্ষাপানর-হাতে ব্যাঙ্কে যাচ্ছে, কিন্তু পাচ্ছে না কানা-কাঁড়ও, এ 
দৃশ্য দেখে ব্র্জোয়াদের আনন্দের সীমা ছিল না। 

তার পরে একাঁিন সকালে বলশেভিকরা ব্যাঙ্কে গেলেন বন্দনক-হাতে। 
তাঁরা তহাবল নিয়ে নিলেন। তার পরে ব্যাঞ্কগুলোই নিলেন। ব্যাক 
জাতীয়করণের ডিক্রি-বলে আর্ঘক ক্ষমতার এই কেন্দ্রগ্াল শ্রামক 
শ্রেণীর হাতে চলে গেল। 


সোভিয়েতের বিরদ্ধে মদ, সংবাদপত্র আর গির্জা 


জনগণকে হতব্দাদ্ধ করবার চেষ্টায় বুর্জোয়ারা মর হিসাবে বাবহার 
করল মদ। নগরীতে ভূগভণ্ছি ভাপ্ডারগযালতে যে-পাঁরমাণ মদ ছিল সেটা 
ছিল ধারহদখানাগনলোর চেয়ে বেশী বিপজ্জনক । নগরবাসীর শিরায় শিরায় 
এই মদ বইয়ে দেওয়া হলে নগরীর সমগ্র জীবন পর্যন্ত হয়ে যায়৷ এই 
মতলব অন:সারেই মদের ভাণ্ডারগদলোকে খুলে দিয়ে জনতাকে অবাধে 
পান করবার ঢালাও ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। মাতালগ্‌লো বোতল-হাতে 
এসব ভাণ্ডার থেকে বোঁরয়ে চিৎপাত হয়ে বরফের মধ্যে পড়ত, কিংবা 

বলশেভিকরা মোশনগ্রান 'দয়ে এইসব দাঙ্গাহাঙ্গামার জবাব দিলেন : 
সমস্ত বোতল হাতে করে ভাঙবার স্ময় ছিল না _ বোতলের ভাণ্ডারে 
চলাতে হল গোলাগন্ল। শীত প্রাসাদের মাটির নীচে ভাঁড়রগলোতে 
এইভাবে নষ্ট করা হল [তাঁরশ লক্ষ রুবল দামের বশেষ বিশেষ মাদরা _ 
ত্র কতক কতক সেখানে মহত ছিল শতাব্দী কাল যাবত; সেইসব মদ 
এঁসব ভাঁড়ার থেকে এবার বাহিত হল জারের এবং তাঁর অনূচরদের কণ্ঠে 
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নয়, -- দমকলের হোস্‌ পাইপ দিয়ে খালের জলে। ভয়ানক ক্ষাত। এ 
জন্যে বলশোভকরা ভাষণ আক্ষেপ করোছলেন _- কেননা তাঁদের অর্থের 
প্রয়োজন ছিল। কিন্তু শঞ্খলার প্রয়োজন ছিল আরও বেশী। 

তাঁরা ঘোষণা করলেন: 'নাগরিকগণ, বৈপ্লাবক শৃঙ্খলার কোন লঙ্ঘন 
চলবে না! কোন চুর 'কংবা রাহাজান চলবে না! গ্যারস কাঁমিউনের 
দক্টান্ত অনুসরণ করে আমরা যে-কোন লুটেরা এবং বিশ্‌ঙ্খলায় 
উস্কানিদাতাদের বিনষ্ট করব।' এই সংকটের মোকাঁবলা করবার জন্যে 
রাশিয়ার নাগারকদের প্রীত একখান্য পোস্টার প্রচার করা হল: 


বাধ্যতামূলক আঁ্ডন্যাল্স 


১) পেব্রগ্রাদ নগরীতে জরদরী অবস্থা ঘোঁষত হল। 
২) রাস্তায় এবং স্কোয়ারে সমস্ত রকমের সমাবেশ, সভা এবং দলবদ্ধ 
হওয়া নাষদ্ধ হল? 
৩) মদের ভাণ্ডার, মাল-গনদাম, কারখানা, দৌকান, ব্যবসা-বাণিজ্যভবন, 
বসতবাড়ি, ইত্যাঁদ, ইত্যাদি লুট করবার কোন চেষ্টা হলে কোন হযীশয়ার 
না জানয়েই মৌশনগানের গাল চালিয়ে সেটা বন্ধ করা হবে। 
৪) সমস্ত বাঁড়তে, অঙ্গনে এবং রাস্তায় কঠোর শৃঙ্খলা বজায় রাখবার 
ভার দেওয়া হল গৃহ কাঁমাটি, দারোয়ান এবং 'মাঁলাশয়ার লোকের উপর; 
সমস্ত বাড়ি, দরজা এবং গাড় ঢুকবার পথ সন্ধ্যা ন'টায় তালাবন্ধক করতে 
হবে এবং খুলতে হবে সকাল সাতটায়। সন্ধ্যা ন'টার পরে বাঁসন্দারা 
বাঁড় থেকে বের হতে পারবে কেবল বাঁড় কামটির কড়া-নয়ন্্ণাধীনে। 
৫) কোন রকমের কোহলণয় পান"য় বাল, বাপ্পি ীকংবা ?কনবার অপরাধ 
যারা করবে, তেমাঁন, ২ এবং ৪ ধারা লঙ্ঘনের অপরাধ যারা করবে তাদের 
তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করে আত কঠোর শাস্ত দেওয়া হবে। 

পেগ্রাদ, ১৯শে ডিসেম্বর, রাত ৩টে। 


শ্রামক এবং নসোনিক প্রাতানীধদের সোভিয়েতের কার্ধীনর্বাহক 
কাঁমাটির অধীন দাঙ্গাহাঙ্গামা-বরোধল সংগ্রাম কামিটি। 
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মদ দিয়েও মানুষের মন বিষানো না গেলে সেজনে; ছিল সংবাদপত্র । 
মিথ্যা উৎপাদনের কারখানাগুলো প্রাঁতীদন খবরের কাগজ আর পোস্টারের 
গাদা বের করে বলশোভকদের আসন্ন পতনের কথা বলতে থাকল; বলতে 
থাকল যে, রাম্ত্রীয় ব্যাঙ্ক থেকে তিন কোট রুবলের সোনা আর প্লাটিনাম 
চুর করে লেনিন ফিনল্যাশ্ডে পালিয়ে গেছেন; বলতে থাকল যে, লালেরা 
নারী আর শিশুদের ব্যাপকভাবে হত্যা করছে, গাঁদকে সৃমলানিতে 
হকুম চালাচ্ছে জার্মান আঁফসারেরা। 

যেসব পর্র-পান্রিকা 'প্রকাশ্য 'বদ্বোহের আহবান জানাচ্ছে কিংবা অপরাধে 
উসকানি দচ্ছে' সেগুলোকে বন্ধ করে দিয়ে বলশেভিকরা তার জবাব 
দিলেন। 

তাঁরা বললেন, 'সাধারণের পর্র-প্রিকাগদালর সর্ববৃহৎ অংশ রয়েছে 
িভ্তবান শ্রেণীগ্যালর হাতে এবং কুৎসা আর মিথ্যার স্রোত বইয়ে ?দয়ে 
যে-প্রথম বিপ্লবে রাজতন্বের উচ্ছেদ হয়েছিল তার যেমন রাজতন্ত্রী পত্র- 
পান্রকাগীলকে বন্ধ করে দেবার আঁধকার ছিল, তেমান, এই যে-বিপ্লব 
বদর্জোয়াদের উচ্ছেদ করেছে এরও ব্দ্জোয়াদের পর-পা্িকাগুলোকে বন্ধ 
করে দেবার অধিকার আছে।' 

তবে, বিরোধী পক্ষের সমস্ত পত্র-পাত্রকাগূলো বন্ধ হল না। আজ 
যেটাকে বন্ধ করা হুল সেটা পরাঁদন বের হল অন্য নামে। বক্তব্য হয়ে 
গেল 'অবাধ বক্তব্য । ছিল '“দবা" সেটা দেখা দিল 'রার' রূপে, পরে 
“আঁধার, রাত্রি” মধ্যরান্র, 'রাত দুটো, ইত্যাঁদ, ইত্যাঁদ। ছি আর ছড়া 
দিয়ে বলশোভিকদের বিরদ্ধে পরমানন্দে সুতার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ চালাতে 
থাকল 'দ্যঙ্গবাকা” নামে পাঁতকা। আমোরকান জন-সংবাদ কাঁমাট* অবাধে 
প্রচার চালাতে থাকল; 'ঘ্দ্ধের সমর্থনে সোশ্যাঁলস্টরা' এই 1শরোনামায় 


* আমোরকার যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ববুদ্ধে যোগ দেবার অক্পকাল পরেই ১৯১৭ সালের 
আপ্রল মাসে রাষ্টরাত উইলসন আমোরিকান জন-সংবাদ কাঁমটি স্থাপন করোছিলেন। 
এর 'বাভল্ন কাজের মধ্যে ছিল যদ্ধ-প্রচার, সেনসর এবং গোয়েন্দাগাঁর। এই কাঁমাটির 
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তারা প্রকাশ করল স্যামুয়েল গমপের্স*এর বক্তুব্। তবে, জনসাধারণের 
কাছে একেবারে পাইকারী হারে মিথ্যার প্রচার রোধ করতে বলশোভকদের 
ব্যবস্থাবলী কার্যকর হয়োছিল। 

ধর্মকে জনসাধারণের আফিম করে' জার গ্রীক অর্থোডক্স চার্চের 
পাঁদ্রদের কাজে লাগাতেন আধ্যাত্মক প্দীলস হিসেবে। নরকের ভয় আর 
স্বগধামের প্রাতশ্রদীতর ঠ্যাঙান দিয়ে জনগণকে রাজতন্দের বশ মানানো 
হত। এবার বুজোয়াদের তরফে সেই একই কাজ করবার জন্যে গির্জার 
উপর ভার পড়ল। গুরগন্তীর ঘোষণা করে বলশেভিকদের ধর্মচ্যুত করা 
হল। 

বলশেঁভিকরা ধর্মের শবরুদ্ধে কোন প্রত্যক্ষ আঁভযান চালালেন না, 
কিন্তু রাষ্ট্র থেকে শিজাকে পৃথক করে 'দলেন। ঘাজকাঁয় তহাবলে 
সরকারী অর্থের যোগান বন্ধ করে দেওয়া হল। বিয়েকে ধর্মীনুজ্ঠানবাজতি 
বিধানিক ব্যবস্থা হিসেবে ঘোষণা করা হল। মঠের সব জাম বাজেয়াপ্ত করা 
হল। কোনো কোনো মঠে হাসপাতাল বসানো হল। 

পাব বন্ুর এইসব দূষণের 'বিরদদ্ধে গর্জন করে ধর্মাধ্যক্ষ প্রাতবাদ 
জানালেন _- তবে, তাতে কোন কাজ হল না। দেখা গেল, ঈশ্বরের গির্জার 
প্রাত জনগণের ভাঁক্তও প্রায় জারের প্রাত তাদের ভক্তিরই মতো অলণক। 
তারা দেখল, "গর্জার 'ডান্মিতে বলছে, বলশোভকদের পক্ষে গেলে নরক- 
বাস। কিন্তু বলশোঁভক 'ডাক্লুতে তারা দেখল পাওয়া যাচ্ছে জাম আর 
কলকারখানা! 

কেউ কেউ বলল, 'একটাই যাঁদ বেছে নিতে হবে তাহলে আমরা 
বলশেভিকদেরই বেছে 'নলাম।' অন্য কেউ কেউ বেছে দিল 'গর্জা। 
অনেকেই শন; বিড়বিড় করে বলল, পনচিভো' (বিশেষ কিছ এসে যায় 
না); তারা কোন দন গেল গিজার শোভাযাত্রায় আবার কোন দিন 
বলশোভিক াছলে যোগ 'দল। 


রাশিয়ান শাখা খোলা হয়েছিল ১৯১৭ সালের শব্বধকালে। এই কমিটি রাশিয়ার 
স্োভয়েতশীবরোধী কার্ষকলাপ চালাত এবং “আমোরকান বুলেটিন্স* প্রকাশ করত) 

*. গমপের্স_ প্রতিক্রিয়াশীল আমোরকান দ্রেড ইউনিয়ন নেতা; সোভিয়েত 
রাশিয়ার বর্দ্ধে আভিমণ-হস্তক্ষেপ ইনি সমর্থন করোছিলেন। 
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স্োভিয়েতের বিরদ্ধে অবতীর্ণ হল 
কৃষক, নৈরাজ্যবাদ আর জার্মনরা 


শহর-নগরগাল হল বলশোঁভকদের মজবুত ঘাঁটি। বুর্জোয়ারা 
বলশেভিকদের 'বরুদ্ধে গ্রামাণ্লগনুলোকে লেলিয়ে দেবার চেষ্টা করল। 

কৃষকদের তারা বলল, 'দেখো! শহরে তো কাজ দিনে মাত্র আট ঘণ্টা, _: 
তোমরা কেন ষোল ঘণ্টা কাজ করবে? বদলে যখন 'কছুই পাও না, 
তাহলে শস্যের যোগান দেবে কেন শহরে?" কৃষক সোভিয়েতের পুরন 
সরাসার অস্বীকার করল। 

তবে, তাদের পাশ কাঁটয়ে বলশোভিকরা নতুন কৃষক কংগ্রেস ডাকলেন। 
চের্নোভ সমেত পুরন কর্তারা সেখানে [হংদ্র আক্রমণ চালালেন 
দ575575 47৮ 
গেল। প্রথম: বলশোভকরা কৃষককে দিয়েছে প্রাতশ্রীত নয় _- জাম। 
দ্বিতীয়: এখন নতুন সরকারে অংশ গ্রহণ করবার জন্যে বলশোভকরা 
কৃষকদের ডাকছেন। 

কয়েক দিনের তুমুল বাদাবিতপ্ডার পরে একটা আপস-নিষ্পান্ত হল। 
রাত্রে মশালের আলোয় কৃষকেরা বের হল স্রোতের মতো, পাভ্লভাঁস্ক 
রোজমেণ্টের ব্যান্ডে বেজে উঠল মার্সাই গান, শ্রামকরা হৈ-হৈ করে এসে 
কৃষকদের জাঁড়য়ে ধরে চুমু খেতে লাগল। কৃষক সোভিয়েতের বিরাট 
পতাকায় লেখা: 'মেহনতাী জনগণের এঁক্য জিন্দাবাদ', সেই পতাকা সামনে 
রেখে বরফে-ঢাকা রাস্তা ধরে কৃষক 'মাছল গেল স্মল্নতে। সেখানে 
সোনক আর শ্রামকদের সঙ্গে কৃষকদের [মলন-সম্পর্ক বিধিবদ্ধভাবে 
পাকাপোক্ত হয়ে গেল। মহা আনন্দে একজন 'বৃদ্ধ কৃষক বলে উঠলেন, 
খানে আম মাটি দিয়ে পায়ে হে'টে আস নি _ এসোছ হাওয়ায় 
উড়ে। সরকার যথার্থই শ্রামক, সৌনক এবং কৃষক প্রাতানাধদের সোভিয়েত 
হয়ে উঠল। 

সোভিয়েতগীলকে ভাঙবার চেষ্টায় বদর্জোয়ারা আক্রমণ চালাতে 
থাকল এলোপাতাড়ি, দুশদক থেকে, একেবারে নৈরাজ্যবাদীদের অতি- 
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বাম অবস্থান থেকেও। শত শত আঁফসার আর রাজতন্্ী নৈরাজ্যবাদশী 
সংগঠনগহীলতে ঢুকে পড়ে কালো পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে চালাল অরাজকতার 
কার্যকলাপ । 

হোটেলে. হোটেলে ঢুকে তারা পিস্তল উপচয়ে খদ্দেরদের পকেটবূক 
হকুম-দখল' করে দিনতে থাকল। মস্কোয় তারা চৌন্রশটা ইমারত থেকে 
সব লোককে রাস্তায় বের করে 'দয়ে বাঁড়গুলোকে 'জাতীয় সম্পান্তুতে' 
পাঁরণত করল। কর্ণেল রাঁবনূসৃ-এর আমোরকান রেড ক্লুস গাঁড়খানাকে 
এক জায়গায় দেখে তাতে লাফিয়ে উঠে চালিয়ে নিয়ে 'গয়ে গাঁড়খানাকে 
'সামাজক সম্পান্ততে' পারণত করল। সবাঁকছদর যৌক্তকতা হিসেবে 
তারা বলতে থাকল, 'আমরাই আসল বিপ্লবী _. বলশোভকদের চেয়ে 
আমরা বোঁশ চরমগল্থী।” 

যারা সাচ্চা নৈরাজ্যবাদশ তাদের ঘর সামলাবার জন্যে আহবান জানিয়ে 
বলশোভিকরা একটা 'চরমপর দিলেন। তারই সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা 
“নৈরাজ্যবাদীদের' আভ্ডাগ্লোতে হানা 'দিয়ে পেলেন বিস্তর খাদ্যসামগ্রাী, 
বহ; অলঙকার এবং জার্মান থেকে সদ্য আমদান-করা সব মোঁশনগান। 
চুর করা এই সব জিনিস মাঁলকদের ফেরত দেওয়া হল এবং যে 
প্রাতাবপ্লবীরা আত বিপ্লবী বলে নিজেদের জাহর করাছিল তাদের গ্রেপ্তার 
করা হল। 

বদর্জোয়ারা সাহায্য পাবার জন্যে তাদের আগের শর; জার্মানদের 
শরণ নিল। বারবার তারা আমাদের ধলতে থাকল যে, পরের সপ্তাহেই 
আমরা জার্মান ফৌজকে মস্কোয় ঢুকতে দেখব। 

জার্মানদের বাধা দেবার জন্যে তখন বলশোভকদের লাল ফৌজও 
ছিল না, কামান শ্রেণীও ছিল না। কিন্তু ছিল লিনোটাইপ আর মুদ্রণন্তের 
কামান _- তার থেকে জার্মান সৈন্যগ্রেণধীর উপর বর্ষণ করা হতে থাকল 
প্রসরের মারাত্মক ধারালো ক্ষেপণাস্ত্র। সমস্ত ভাষায় প্রচারত 'মশাল" এবং 
জানানো হল -_ রাশিয়ায় শ্রমজাবাদের প্রজাতন্কে ধংস করবার জন্যে 
নয়, জার্মানিতে শ্রমজবীদের প্রজাতন্ত স্থাপন করবার জন্যেই যেন তাঁরা 
বন্দ.কগরলো ব্যবহার করেন। 
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সোভয়েত দপ্তরে বসে জন রড আর আম একটা সাঁচত্র প্রচারপন্ন 
তোর করেছিলাম! তার ১ নং ছবিতে দেখানো হয়োছিল পেন্গ্রাদে জার্মান 
রাষ্্রদূতাবাস _ তার সামনে একটা প্রকাণ্ড পত্রকা। ছাবর চে এই 
কথাগ্ীল : 


দেখুন এই মহান পতাকা। কথাটা বলেছেন একজন বিখ্যাত জার্মন। [তান 
বিসমার্ক? কিংবা হিশ্ডেনবার্গঃ না। এ হল আন্তজাতিক সৌভ্রা্তের জন্যে অমর 
কার্ল মাকস-এর আহবান _ "দুনিয়ার মজুর এক হও!" 

এটা জার্মান রাষ্ট্দুূতবাসের একটা সুন্দর অঙ্গসজ্জা মাত নয়। পর্ণ গররদত্ষসহকারেই 
রাশিয়ানরা এই পতাকা তুলে ধরেছেন এবং সত্তর বছর আগে আপনাদেরই কার্ল 
মাক পারা পাঁথবীকে যা দদিয়োছলেন সেই কথাই রাশিয়ানরা আবার আপনাদের 
কাছে পাঠাচ্ছেন। 

অবশেষে একাঁটি সাচ্চা প্রলেতারীয় প্রজাতন্ত্র স্ছাঁপত হয়েছে। কল, সমস্ত 
দেশের শ্রমিক সরকারের ক্ষমতা জয় না করলে এই প্রজাতন্ নিরাপদ হতে পারে না। 

রাশিয়ার কৃষক, শ্রামক এবং সোনিকেরা শিগাঁগরই বাঁলনে একজন সমাজতল্মীকে 
পাঠাবেন রাগদূত হিসেবে। পেতগ্রাদে এই. জার্মীন রাষ্টীদূতভবনে জার্মান একজন 
আন্তজ্াঁতকতাবাদী সমাঞজতন্তীকে পাঠাবে কবে? 


৩ নং ছবিতে দেখানো হয়েছিল _ একজন সোনক একটা প্রাসাদ 
থেকে রাশিয়ার সাম্নাজ্যের প্রতীক ঈগলগনলোকে টেনে নাময়ে ?দচ্ছে, 
আর নিচে জনতা সেগুলোকে পহাঁড়য়ে দিচ্ছে। তার 'নচে এই কথাগ্যাল: 


একজন সোনিক প্রাসাদের শিখর থেকে স্বৈরতন্তের ঘণ্য প্রতীক ছংড়ে ফেলে 
'দিচ্ছে। নিচে জনতা সেই ঈগ্লগুলোকে পণাঁড়য়ে 1দচ্ছে। জনতার মধ্যে সোনিকাঁট 
সবাইকে বূঝিয়ে বলছে যে, স্বৈরতন্ের উচ্ছেদ হল সমাজতান্দিক বিপ্লবের জয়যাতার 
প্রথম পদক্ষেপ মান 

ৈবরতন্্ন উচ্ছেদ করা সহজ। সোনকদের অন্ধ বশ্যতা ছাড়া স্বৈরতন্মের অন্য 
কোন অবলম্বন নেই। রাশিয়ার সোনকেরা শুধয চোখ খুলে তাকাতেই দ্বৈরতল্ন 
অন্তত হল। 


এইসব ছাবি, কাগজ আর প্রচারপত্র হাওয়ায় ছংড়ে দেওয়া হত, যাতে 
অন্দকূল হাওয়ায় ভেসে ভেসে সেগুলো পড়ে গিয়ে জার্মানদের ট্রেপুগুলোর 
মধ্যে। সেগুলোকে ছাড়া হত বিমান থেকে এবং জার্মানিতে ফেরত যাওয়া 
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বন্দীদের জুতোর জার পোরটলাপ:টালির ভিতর করে, তাদের জামায় লুকিয়ে 
পাঠানো হত। 

এই সব মিলে জার্মান বাঁহনীগুলোকে ভেঙেছুরে [দয়ে বিপ্লবের 
পথ প্রশস্ত করোছল। জেনারেল হফমান* বলোঁছলেন, 'লোৌনন আর 
বলশেভিকরাই আমাদের মনোবল ভেঙে দিল এবং আনল আমাদের 
পরাজয় আর বিপ্রব, যা আমাদের সর্বনাশ করছে। প্রচার বোধহয় 
এতখানি ফলপ্রসূ হয় নি। তবে, জার্মান ফৌজ এসে সোভিয়েতকে বিনষ্ট 
করবে এ বিপদ এতে রোধ হয়োছল। রাশিয়ার বুর্জোয়ারা মিন্রপক্ষের 
শাক্তগুলির হস্তক্ষেপের জন্যে চক্রান্ত আঁটিতে আরম্ভ করল। 


সংবধান সভার পত: 


শ্রেণীতে-শ্রেণীতে সংগ্রামের তীরতা যখন চরমে পেশছেছে তখন 
১৯১৮ সালের ১৮ই জানার ভাঁরখে বসল সংবিধান সভা। এটা হল 
'িধ্পবের একটা পর্বত পর্বের প্রাতফলন -- বর্তমান অবস্থার সঙ্গে 
তা আর খাপ খায় না। সাবেকী সব তালিকা অনুসারে তার 'নর্বাচন 
চলল; সে তালকায় একটি পার্ট _ বামপন্থী সোশ্যালিস্ট- 
রেভালিউশানারদের নাম পর্যন্ত ছিল না। অতীত থেকে ভূতের মতো 
আসা এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে জনগণ ছিল উদাসীন। ব্বর্জোয়ারা কিন্তু 
সোচ্চার হয়ে এতে স্বাগত জানাল। প্রকৃতপক্ষ সংঁবধান সভা সম্বন্ধে 
বদর্জোয়াদের কোন উৎসাহ ছিল না; এটাকে' মূলতবী কিংবা বিনষ্ট 
করবার জন্যেই তারা চেণ্টা করেছিল মাসের পর মাস। প্রায়ই আম তাদের 
বলতে শুনোছ: “সংীবধান সভা? _ থুথু ফোঁল তার উপর! এখন 
এটা হল তাদের শেষ ভরসাস্থল; এটার আড়াল থেকে শেষবারের 
মতো তারা সন্তিয় হয়ে উঠতে পারে-_তাই তারা এর উৎসাহী সমর্থক 
হয়ে উঠল। 


* হফমান _. একজন জার্মান জেনারেল; পূর্ব রণাক্নে সেনানীমণ্ডলীর 
আঁধনায়ক। ১৯১৭ পালের নতেম্বর মাসে সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে য্যদ্ধ-বরাতি 
আলোচনা চালাবার ভার পড়োছিল এ'র উপর। 
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সংাবধান সভার উদ্বোধন দিবসে একটা প্রকাণ্ড মিছিল সংগঠিত 
হল। প্রায় ১৫,০০০ আঁফসার, চিলভূনিক আর ব্দাদ্ধজীবী রাস্তায় এল। 
লাল রঙের বাহার ছাঁড়য়ে ফারে ঢাকা বিলাসী মাঁহলারা, লাল পতাকা 
হাতে সব বুড়ো রাজতন্লী, মস্ত মস্ত ভুঁড়ওয়ালা জামদার _ উৎসাহভরে 
গাইছে: 'উপোস দিরোছ, রক্ত ঢেলোছ জনতার নামে! স্বাই মলে 
একটা বিপ্লবী শাছিলের চেহারা ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করল হথাসাধ্য। 
মাছলে মানুষগাল ছিল বহ_লাংশেই শ্বেতরক্ষী আর কৃষ্ণ শত __ কৃষক 
কিংবা শ্রামক ছিল না বললেই হয়। জনসাধারণ ছিল আশেপাশে _ তারা 
'মাঁছিলের মানূষের উদ্দেশে িটকারি দিচ্ছিল, কিংবা নীরব অবজ্ঞা প্রদর্শন 
করছিল। 

সংঁবধান সভা এল বড় বোঁশ দৌরতে। এ হল একটা মৃতজাত বন্ধু 
বিপ্লবের দ্রুত অগ্রগতির প্রক্রিয়ায় বিপ্লবী জনগণের আনুগত্য সম্পূর্ণতই 
চলে 'গিয়োছল সোভিয়েতের প্রাত। সোভিয়েতের তরফে তারা ৫০০,০০০ 
সংখ্যায়ও 'মাঁছল করেছে; শুধ; মাঁছল করতে নয় _ সোভিয়েতের জন্যে 
লড়তে এবং মরতেও তারা প্রস্তুত । শ্রমজীবা শ্রেণীগদাঁলর কাছে সোভিয়েত 
হল মহামূল্যবান _ কেনন্ম, এ তাদের নজেদেরই স্থাপনা, তাদের নিজেদেরই 
শ্রেণীতে এর জন্ম, তাদের নিজেদের লক্ষ্যমাধনে অত্যন্ত উপযোগা। 

প্রত্যেকাট প্রাধান্যশালী শ্রেণী এমনভাবে তার গ্াশ্ীযন্টাকে রূপ 
দেয় যাতে তার ক্ষমতা দর্বাঁধক মাত্রায় নিরাপদ "হয়, যার মারফত সে 
নিজের স্বার্থে শাসন চালাতে পারে। রাজা-রাজড়া আর আভিজাতেরা 
ধখন ক্ষমতায় আঁধাঁষ্ঠত ছিল তখন তাদের কাজ ঢালাবার রাস্যন্ত ছিল 
স্বৈরতল্ল, আমলাতন্ম। ১৮শ শতকে বুর্জোয়া-পজিপাত শ্রেণীগ্দাল 
ক্ষমতায় আঁধাম্ঠত হয়ে এই পুরন রাম্ট্যল্্টাকে বাঁতল করে 'দয়ে 
নিজেদের প্রয়োজনের সঙ্গে সংগাঁত রেখে স্যাম্ট করল নতুন রাষ্ট্রষন্ত _ 
পার্লামেন্ট, কংগ্রেস। 

তেমান, শ্রমজীবী শ্রেণীগ্যাল রাশিয়ায় ক্ষমতয় আঁধাষ্ঠত হতে 
গিয়ে সঙ্গে নিয়ে এল তাদের নিজস্ব রাশ্ীষল্দ _ সোভিয়েত। হাজার 
হাজার স্থানীয় সোভিয়েতে তারা এ মল্লাঁটকে ব্যবহার করে পরখ করে 
িয়েছে। এর কাজের ধরনধারন তাদের জানা আছে। এটা তাদের দৈনান্দিন 


২৫ 


আঁভিজ্ঞতারই অঙ্গ। এরই মারফত তারা অর্জন করেছে অন্তরের 
কামনাগ্দাল __ জাম, কলকারখানা আর শান্তর প্রস্তাব। এরই সঙ্গে এাগয়ে 
তারা জয় লাভ করেছে। একে তারা করেছে সারা রাশিয়ার সরকার। 

আর এখন এই দোরতে আসা সংবিধান সভা সোভিয়েতকে রাশিয়ার 
সরকার [হিসেবে মানতে অস্বীকার করল। সোভিয়েত প্রস্তাবত 'গ্রজজীবী 
আর শোষত জনগণের আঁধকার ঘোষণাপন্র” যেটা হল 'রূশ বিপ্লবের 
ম্যাগনা কার্টা" সেটাকে গ্রহণ করতে সংঁবধান সভা অস্বীকার করল। এ যেন 
'মানবাঁধকার ঘোষণাপব্র' মানতে ফরাসী বিপ্লবের অস্বীকৃতিরই সামিল। 

সেইজন্যে ওটাকে ভেঙে দেওয়া হল। ১৯১৮ সালের ১৯শে জানুক্লার 
তাঁরখের রানি বেলায় নাবক রক্ষারা বললেন, তাঁদের ঘম পেয়েছে _ 
বাদবাকি প্রাতানাধরা যেন বক্তৃতা থাঁময়ে যে-বার বাঁড় চলে যান। 
এইভাবে একটা আঁধবেশনের পরে সাবধান সভা খতম হওয়ায় পশ্চিমী 
দুনিয়ায় মহা পোরগোল তুলে দল, কিন্তু রাশিয়ার জীবনে ছোট্র ঢেউটাও 
উঠল না বললেই হয়। জনসাধারণের উপর এর কোন প্রভাব "ছিল না। 
সাবধান সভা যেভাবে মরল তাতেই দেখা গেল যে, বাঁচবার কোন অধিকারই 
এর ছিল না। 

সংবিধান সভার জন্যে শোক করবার লোক ছিল প্রধানত বুর্জোয়ারা। 
এ ছিল তাদের শেষ ভরসাগ্থল। সেটা বিল;প্ত হয়ে যেতে বিপ্লব এবং তার 
সমপ্ত কর্মকাণ্ডের বিরদ্ধে তাদের আক্রোশ হল আত অনমনীয়। এটা 
খনবই স্বাভাবক। বিপ্লব হল তাদের সর্বনাশ। বিপ্লব ঘোষণা করেছে: 
'যে কাজ করবে না, সে খেতেও পাবে না", 'প্রত্যেকেরই অন্তত রুটি না 
জোটা অবাধ কেউ কেক খেতে পাবে না।' তাদের জীবনের সমগ্র ভাত্তিটাকেই 
চুরমার করে 'দয়েছে বিপ্লব। বিপ্লব জাঁমদারদের হাত থেকে বড় বড় 
জামদার কেড়ে নিয়েছে, পদ-পদবিওয়ালাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে 
সখের চাকারগুলো, ব্যাঙ্কগুলো আর কলকারথানার “নিয়ন্ত্রণ 'ছানয়ে নিয়েছে 
পঠীঁজপাঁতদের হাত থেকে। হাত থেকে জানিস ছিনিয়ে নলে কি কারও 
ভাল লাগে। কোন অবসরভোগী শ্রেণী আরাম-বিরামের স্বর্গধাম ছেড়ে 
হাসমূখে কাজে হাত দিতে চায় না। কোন বিশেষ সাবধাভোগণী শ্রেণী 
তার বিশেষ স্বিধাগ্রলোকে স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিতে চায় না। এরীতিহ্যে 
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আচ্ছন্ন কোন শ্রেণী পুরনকে বজন করে সানন্দে নতুনের হাত ধরে ন্য। 

এই নিয়মের ব্যাতক্রমণ্ড অবশ্য আছে __ এবং র্বাশিয়ায় সেগুলি খুবই 
লক্ষণীয়। জারের আমলের বৃদ্ধ জেনারেল নিকোলায়েভ 'িজেকে বলশেভিক 
বলে থোষণা করে লাল ফৌজের আঁধনায়ক হলেন। পরে ইয়ামবুর্গে 
হয়োছল। তা তান করেন ন। তাঁর উপর নির্ধাতন চালানো হয়েছিল _ 
তাঁর বুক পযাঁড়য়ে বাঁসয়ে দেওয়া হয়োছিল লাল তারার ছাপ। তব্দ তান 
মতবাদ বর্জন করতে অস্বীকার করেন। তখন ফাঁসর মণ্টে নিয়ে তাঁর 
গলায় ফাঁস লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। 

দেহটা ঝুলে পড়তে পড়তে তান বলে উঠোঁছলেন, 'আমি মরাছি একজন 
বলশোভিক। সোভিয়েত 1জন্দাবাদ।' 

তাঁর মতো ছিলেন আরও কেউ কেউ। তলস্তয়ের শিক্ষা আর রাশিয়ার 
বহন মানবতাবাদীর শিক্ষা তাঁদের অসুর স্পর্শ করোছিল। তাঁরা দেখতে 
পেয়োছলেন পদ্রন ব্যবস্থার অন্যায়াচরণ আর নতুনের ন্যায়পরায়ণতা। 

কিস্তু এরা ছিলেন ব্যাতিক্রম । শ্রেণী িলেবে রাশিয়ার বুর্জোয়ারা 
বিপ্লবকে একটা বিভীষকা আর ঘথ্য বস্তু হিসেবেই দেখেছে। একে বিনষ্ট 
করাই ছিল তাদের একমান্র চিন্তা। প্রাতাহংসাকামনায় অন্ধ হয়ে তারা 
সম্মান, নীতিধর্ম আর দেশপ্রেম জলাঞ্জাল 'দল। বিপ্লবকে খ:িয়ে মারবার 
জন্যে তারা বৈদোশক বেঅনেটের শরণ 'নল। যে-কোন অস্ব, এমনাক 
হত্যাও তখন তাদের দাম্টতে ন্যায়পর। সভ্যতার বাহ্যাবরণটা খসে পড়ে 
গেল। দেখা দিল আদিম নখদন্ত। গ্ণবান সংস্কাতিমান সব মানুষ হয়ে 
গেল বন্যবর্কর। 


দ্বাদশ পারচ্ছেদ 


নতুন ব্যবদ্থায গড়ার পালা 

রাষ্টক্ষমতা রে পাবার চেষ্টায় রাশিয়ার উচ্চতর শ্রেণীগ্দাল যে 
আচরণ করল সেটা ইতিহাসে নতুন কিংবা অসাধারণ কিছ; নয়। রাষ্ট্ক্ষমতা 
হাতে রাখবার জন্যে রাশিয়ার শ্রামক শ্রেণী সংকল্পের যে দূঢ়তা দেখাল 
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সেটাই বরং অভূতপূর্ব । সুদৃঢ় অধ্যবসায়সহকারে তারা বনজেদের পথে 
আবিচাঁলত রইল, আক্রমণের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ চালাল, প্রত্যেকটা 
শদয়ে। যে শৃঙ্খলা আর সংহাতি তারা গড়ে তুলল তার কোন জ্বাঁড় 
মেলে না। 

বলা হয়ে থাকে যে, নেতাদের লোহার মতো দ় ইচ্ছাশীক্ত দিয়েই সাধারণ 
মানূষকে পথে রাখ্য হয়োছল _- সাধারণ মানুষের সংকল্পটা ছিল যেন 
উপরকার মানষগীলর সংকল্পের প্রাীতফলন মান। কিন্তু এর বিপরাঁতটা 
বললেই বরং সত্যের আরও কাছাকাছি পেছন যায়। 

কোনো কোনো নেতারাই ছিলেন অব্যবস্থিতচিন্ত। একটা সাস্ধক্ষণে 
তিনজন বলশোঁভক কাঁমশার তাঁদের কাজ ছেড়ে 'দলেন। পাঁচজন 
(জনোভিয়েত, কামেনেভ, [মালিউাতিন, নাগন, কত) বলশোভক পার্টির 
কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পদত্যাগপন্ন দিলেন। মস্কোর ধৰংসকাণ্ডের সমস্ত 
কাহিনী বিশ্বাস করে ল;নাচারাদকি বলে উঠলেন, 'পান্ত কানায় কানায় ভরে 
উঠেছে। এই বিভীষিকা আম আর সইতে পারাছি নে। যে চিন্তা আমাকে 
পাগল করে "দিচ্ছে তার ভার নিয়ে কাজ করা অসম্ভব। এ ভার আর বইতে 
পারি নে। আম পদত্যাগ করলাম।" 

পার্টির সমস্ত সদস্য আর ন্বাশিরার মেহনত শ্রেণশগনলোর প্রাত 
অভিবাদনে লোনন বলে উঠলেন, 'এই যারা বুজে'য়াদের হৈ-হল্লার বশবতাঁ 
হয়ে "দ্বিধা করে, সংশয়গ্রস্ত হয়ে পড়ে, এই স্বল্পপ্রত্যয় মানদষগদলিকে ধিক:। 
তাকিয়ে দেখুন জনগণের দিকে। তাদের মধ্যে 'দ্বিধার লেশমান্র নেই।' সারা 
রাশিয়ায় ধিকূত হল এইসব দলত্যাগীর নাম। প্রলেতারয়ানদের প্রচণ্ড 
কুদ্ধ ধিরারের ম:খে কমিশারেরা ব্স্তসমস্ত হয়ে কাজে ফিরলেন _- তাঁরা পরে 
আর কখনও শবচালত হন 'নি। 

তবে, পরাজয়ের যে ভয়টা চেপে বসোঁছিল সেটা তাঁরা কখনও সম্পূর্ণ 
ঝেড়ে ফেলতে পারেন নি। এমনাক লোনিনও তা থেকে মুক্ত ছিলেন 
না। তখনও অবাধ বিপর্যয় থেকে পার পাওয়া গেছে বলে আশ্চর্য হয়ে 
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দিন -- প্যারস কামিউনের সমান। এক এক সময়ে নেতারা মনে 
করতেন, নিশ্চিত মূত্যুতেই তাঁদের বাঁলম্ঠ কার্যকলাপের পাঁরসমাপ্ত 
ঘটবে। 

শ্পিটার্স একাঁদন বিষাদের সুরে বললেন, “আমরা বথাসাধা করোছ -- 
তবে, আমাদের সব শেষ হতে আর দেরি নেই। 

পক্‌রোভাঁদ্কি বললেন, 'হয়ত আগামী কালই আমরা "নিদ্রা যেতে 
পারব _ সন্দশর্ঘ সে-নিদ্রা। 

এইসব অমঙ্গল আশঙ্কা কত্ত বলশেভিকদের সাধারণ সদসাদের মনে 
কখনও আসে 'ি। পূর্ণ আস্থা আর নিশ্চয়তা নিয়ে এগয়ে চলে তারা উপরে 
নেতাদের মনে সপ্টাঁরত করেছে নতুন সাহাঁসকতা আর সংকজ্প, আর [নিচে 
বিদ্তুত জনগণকে জয়ের দূঢ় সংকল্পে অন:প্রাঘত করেছে। 


রাশিয়ায্স বলশোভক কত? 


বলশোভকরা যে নতুন সরকার স্থাপন করলেন তাতে এই জনগণের 
সমর্থনের পারসরটা ছিল কতখানিঃ কী পাঁরমাণে জনগণ বিপ্লবের 
অন্যগামী ছিল? 'জনকর্ম (দেলো নারোদা) পাকা দলখল: পবপ্লব হল 
সমস্ত মানুষের অভ্যুত্থান কিস্তু এখানে আমরা কা দেখাঁছ? মদাম্টমেয় মূর্খ 
হতভাগা লেনিন আর ব্বধাসকর দ্বারা যারা প্রতারিত । 

রাশিয়ার যে বিরাট জনসংখ্যা তাতে বলশেভিক পার্টির সদস্যসংখ্য৷ 
খ্যাসটমেয়ই” ছিল বটে _ শতকরা দুই কিংবা এক ভাগের বোশ নয়। 
এর সঙ্গে আর কিছদ বলবার না থাকলে নতুন সরকারকে "বপুল 
সংখ্যাগরি্ঠের উপর অপাঁরমেয় ক্ষদ্র সংখ্যালঘুর স্বেচ্ছাচার বলেই 
কলাঁঙ্কত করা চলত । কস্তু একটি কথা মনে রাখতে হবে -_ সেটা হল এই 
যে, বলশোঁভিক পার্ট দিয়ে বলশোভক মনোভাবের পাঁরমাপ করলে চলে না। 
[বাঁধবদ্ধ বলশোতক পার্টির প্রাত একজ্রন বলশোঁভকে জনসাধারণের মধ্যে 
অপার্টি বলশোভক ছিল ৩০ থেকে ৫০ জন। 

পার্টিতে ঢুকবার জন্যে এত উ“চু মান দরকার ছিল, ধলশোভক পার্টিতে 
কতব্যকর্ম ছিল এত কঠোর, আর শৃঙ্খলা ছিল এত প্রচণ্ড ধে, জনসাধারণ 
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ব্লশেভিক পার্টতে যোগ দিতে চাইত না। কিস্তু এই পার্টিকে তারা ভোট 
দিত।* 

উত্তর এবং মধ্য রাশিয়ায় সংবিধান সভার "নর্বাচনে বলশেভিকরা ভোট 
পেয়েছিলেন শতকরা ৫৫& ভাগ __ শতকর্য ১ কংবা ২ ভাগ নয়। পেতরগ্রাদে 
বলশেভিকরা এবং তাঁদের মিত্র বামপন্থী সোশ্যালস্ট-রেভাঁলউশান্যাররা 
ভোট পেয়োছলেন ৫৭৬,০০০ _- অন্যান্য ১৭টা পার্টর মোট ভোটের চেয়ে 
বোঁশি। 

একটা কথায় আছে, মিথ্যা আছে তিন মান্নার: “মথ্যা, ডাহা মিথ্যা আর 
পাঁরসংখ্যান। বিপ্লবের সময়কার পাঁরসংখ্যন আরও বিশেষভাবে 
আঁনর্/রযোগ্য। তার কারণ, বিপ্লবের সময়ে জনমত চলে-ফেরে কোটালের 
বাণের মতো। লোকে আজ হয়ত ভোট দল এক 'দকে _ কিন্তু কয়েক 
সপ্তাহ পরে হয়ত ভোট দেবে খুবই ভিন্ন পক্ষে । 

৯৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে সংবধান সভা 'নিবণচিত হবার সময়ে 
জনগণের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছিল ধলশোভকদের পক্ষে (তাঁদের িত্ 
বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের সমেত)। ১৯১৮ সালের জানুয়ার 
মাসে সংঁবধান সভার আঁধবেশনের সময়ে বলশেভিকদের পক্ষে ছিল সম্ভবত 
দুই-তৃতীয়াংশ । অন্তর্বতর্ণ কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বলশেিক ধ্যানধারণা ছাঁড়য়ে 
পড়োছিল শহরগদলো থেকে গ্রামে গ্রামে এবং প্রদেশগৃলিতে। জমি সংক্রান্ত 


* সোশ্যালিস্ট ভোটদাভাদের সংখ্যা সব সময়েই সোশ্যালস্ট পার্টর 
সদসাসংখ্যার চেয়ে ১০ থেকে ৫০ গুণ বেশি। ১৯২০ সালে নিউ ইয়র্কে সোশ্যালিস্ট 
পার্টির সদস্য ছিল ১২,০০০। "নির্বাচনে দেখা গেল সোশ্যালিস্ট পার্টর ভোটদাতা 
৯,৭৬,০০০। ১৯১৮ সালে ভ্যাঁদভস্তকে বলশেভিক পাঁটর সদস্যসংখ্যা ছিল ৩০০। 
জনন মাসের 'নর্থাচনে বলশেভিক পাঁট'র ভোটদাতা ছিল ১২,০০০ এই নির্বাচন 
অনুষ্ঠিত হয়োছল মিন্রপক্ষের অধীনে; বলশোভিকদের পরর-পা্িকা সব বন্ধ করে 
দেওয়া হায়োছল, বলশোঁভক নেতারা [ছিলেন কারারুদ্ধ _. তব; অন্যান্য ১৬টা পার্টির 
মালিয়ে যা তার চেয়ে বোৌশ নাগাঁরক ভোট দিলেন বলশোভকদের। তবু, জারপল্ধী 
কলচাক আর দেনিকিনের পক্ষে প্রচারক -- যেমন, জন স্পার্গো _ সমগ্র দ্ম্টি নিবদ্ধ 
করাতে চাইলেন পার্টর সদসাসংখ্যার উপর, যেটা নিতান্তই বিদ্রান্তকর। _- লেখকের 
টিকা। 


২৩০ 


সোভিয়েত, ভিক্রিতে কৃষককে বাস্তাবকই জাম দেওয়া হল দেখে 'নযৃত 
শনযূত কৃষক বলশোঁভক পতাকাতলে সমবেত হল। 

প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে বলশেভিকদের অনুগামীদের সংখ্যাবাদ্ধর একটা 
নিরপেক্ষ হিসাব এই রকমের দাঁড়ায় : 


৯৯১৭ সালের মার্চ মাস _ জারের পতনের সময়ে . *  ১০,০০,০০০ 
১৯১৭ সালের জুলাই মাস _ সশস্ত্র বিক্ষোভের পরে ৫০,০০,০০০ 
১৯১৭ সালের নভেম্বর মাস _ সাবধান সভার 

ধর্বাচন সেরকারী হিসাব) , , , * * , ৯০,০০,০০০ 
১৯১৮ সালের জানূয়ার মাস _ সোভিয়েতের তৃতীয় 

কংগ্রেস কত লোকের প্রাতীনাধতব করছে , ,. ৯,৩০,০০,০০9 


বলশোভকদের পক্ষে ছিল কেবল সংখ্যা নয়_ছিল সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ 
অবস্থানও। বড় বড় নগরী ছিল বলশোভক __তেমাঁন, রেলের শ্রীমক- 
কর্মচারীরা, খান-শ্রামক, মূল িল্পগীলর শ্রামক। বেঅনেটগুলোর বিপুল 
সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল তাঁদের পক্ষে। বিপ্নবটাকে বলশেভিক পন্থায় চালাবার 
জনো রাঁশয়ার মূল শাক্তগ্লির অন্যজ্ঞাই বলশোভকদের দেওয়া হয়োছিল। 


জনগণের উদাস্য 


জনগণের মধ্যে বলশোভকদের কত অনুগামী 'ছিল সেটাকে খাটো করে 
দেখলে মন্ত ভুল হবে। তেমান, এই জনগণের সবাই ছিল বিপ্লবে মহা 
উৎসাহ, সবাই ছিল প্রবল মাত্রায় পাঁবন্ধ উদ্দীপনায় ভরপুর, এমনটা 
বললেও সমানই মস্ত ভুল হবে। বহ-সংখ্যক মানুষ বরং 'নতান্ত উদাসীনই 
ছিল। বিপ্লব ছিল শনধ “ভাসা ভাসা'। 

শীতের এক সকালে আম স্লেজ-গাঁড় করে বেরিয়েছিলাম _দঙ্গে 
ছিলেন নিউ জার্সর ফার্মার এবং দার্শীনক চার্লস কুন্তস্‌) 'বপ্রবের 
বিজ্ঞানসম্মত বিচার-বিশ্লেষশ করবার জন্যে তাঁন রাশিয়ায় এসেছিলেন। 
আমাদের আমোরকান বলে বুঝতে পেরে আমাদের গাঁড়র চালক পনর বছর্‌ 
বয়সের ছেলোট মহা উত্তোজত হয়ে উঠল। 

সে বলে উঠল, "ও, আমেরিকান! বলুন তো, বাফ্যালাবল আর 
জোসজ্যামস কি সাত্যই কেউ ছিল? 


২৩১ 


হ্যাঁ” বলতেই আমরা চালকাটির দৃষ্টিতে মহ; গৌরবান্বিত হয়ে 
উঠলাম । পশ্চিমের এই ডানাঁপটে লোক দনাটর কীর্তকাহননী তার একেবারে 
মুখস্থ ছিল। আর এখন কী আনন্দ __ তার হীরোদের দুজন স্বদেশবাসীকে 
সে গাঁড় করে 'নিয়ে চলেছে। বড় বড় নীল চোখের সম্রদ্ধ বিদ্ময়বিস্ফারত 
দাঁন্টতে সে অনেকক্ষণ আমাদের দকে চেয়ে রইল, আর আমরাও দেখতে 
একেবারে বাফ্যালো বল আর জোঁস জেমস-এরই মতো হবার জন্যে খুব 
চেষ্টা করলাম। 

সে চিৎকার করে উঠল, "8! হো! দেখুন এবার, গাঁড় কেমন করে 
চালাতে হয়! লাগাম ছেড়ে, ঘোড়াটাকে 'রূ-র্‌-র্‌! _ বলে মাতিয়ে সে একটা 
ঝাঁকৃনির সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটাকে লাঁফয়ে ছবাটয়ে গাঁড় চালাল িপঙ্জনক 
বেগে; রকী মাউশ্টিন'এর রাস্তায় স্টেজ-কোচের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে 
বরফের উপর 'দয়ে চলল স্লেজখানা। হ্মুখর হাঁকডাক ছাড়তে ছাড়তে সে 
জের আসনের উপর উঠে দাড়িয়ে চাবুক কষতে থাকল; স্লেজখানা 
ভয়ানক দুলতে থাকল আড়াআঁড়; কুন্খস্‌ আর আম মায়া হয়ে আসন 
আঁকড়ে বসে তাকে মিনাঁত করে থামতে বললাম। 

বললাম, বাফ্যালো বিল' তাঁর সেরা কীতত্বেও এমনটি পারেন নি _ 
তবে ও যেন অমনভাবে আর না চালায়। পশ্চিম সম্বন্ধে সে আমাদের আবরত 
প্রশন করে চলল, আর আমরা তাকে রাশয়া সম্বন্ধে বলাতে চেষ্টা করাঁছলাম। 
কিস্তু বৃথা আমাদের চেষ্টা। রাশিয়ার বিপ্লব তার দাঁষ্টিতে নেই। ঝলমলে 
কাগজ মলাটের বইগদ্িলতে বার্ণত কাঁ্তি কাঁহনীগদাল পেত্গ্রাদের রাস্তায় 
তোলে, ঢের বোঁশ গনর-ত্বসম্পন্ন বলে মনে হয় তার কাছে। 

বিপ্লবের প্রতি যত ওদাসীন্য দেখোঁছ তা সব সময় এত স্পম্ট নয়। 
দৈনান্দন জীবনের বাঁধা কর্মব্স্ততায় এবং নিছক অন্ন-বস্ত সংস্থানের 
ঝামেলায়ই বহ, মানুষের সমস্ত শীক্ত আর উদ্যম উজাড় হয়ে ষায়। আবার, 
কারও কারও নোংরা দৃষ্টিতে বিপ্লব হল লুট আর কাজ না করার সুযোগ । 
আগে তারা খেটেছে ক্রীতদাসের মতো, এবার নিক্কর্মা হয়ে রাজার হালে 
থাকবার পালা। তাদের কাছে বিপ্লব কাজ করবার স্বাধীনতা নয় _ কাজ 
থেকে মাঁক্ত! তাদের সারা দন বেকার কেটে যায় রাস্তার মোড়ে মোড়ে, 


২৩২ 


24 ৫1) %980278 1948 
18 5 নল 


1 গা [লারা]! এটাতো ॥00]100101818881 আাগঠঠ 

রা 0116 061 |না, 1080108 ৪08, 

1 5৩০৩ 2 ৩০40 81] 0োডাচ ওযগগঞসল ৪ পাখার গান 
2182 ু সা 
ক নি 158 | দিও টা থয ॥ গালি 
িহ৫৩ ০ তত বড 0000251 ৪৭৩৪ চিজডাগ (সাত) পিতা) এও মাচ 
িহাজদািত [ও 30100128197 889 52০1016750280 বিিমাতহগাত ৭ আও8 মহ 
90158060 ১ 1৮107 15107708000 013] গদকেধমাচ। 98065 118100938 জাগিআও 
চর) ঢারহা582001 িতাজেলাতহাই 000৫1808008 যাও 5 
1956805 ঠ্লাদ ৪৩৮ ধরাগোটব৪৮ (তা 
| 80017 ৪3১ 8/0718475), 

আসর5 হগেওসাতজ এর 000এাচতাচ 
8848187৮, 308908 ৯0৪ 8010101916৮ 0988 
0৮ ১008 সসে১18 17807381867088৮, টা 
88805896609 10 38801 88001081868 চি 
খরা 8880098/9০781, টো হাস 
সহ কঁপাদ1াওক2া5 1704 150017 [0৩888৩0- 
0৮৮ হয] (তাগাখগাজদ 0৩0৭ 6, 84৮ 
.| 4982 18449. 

[৭ গে তাসাসাচ রঠএখারতা্। গজিঠআচে 
উিওলান 99/0020দ (0দ570জ8াদ 9াএ- 
ম। এজ9088 রাবারানমাত (00286 
(০৩৪৮,--/৪৮6তাগ৮ 8815886৯ 40281898 8110 
01210-+070800075 9০ 1055 6070 00 উ9দ 
8191৩090৮, 


ন৭এ: )এমা8 (00৬3 $র6৪রদান ৪ 


হা, 10 8৩ [040918, 
01684 191 307৩. 


83388810 
8৮ ১ 009471৮১075) চারা) ৪৪ 
" [ভক্ত 18278098990, মধাধাএবা৩ 
[সত সেরম নার [গগন ॥ কি 
৪০ ওজগগা ০০০৮৮ লাহাাতাররগ 
জইসাচ তোলা 10125 80866488 বাধন জি) 
381৮/৫৪৮ ওটা [0 (রি9/018) ঢা 
ও চাদ জাত গরআারতিততাওর। 0 


লাল ফৌজের প্রথম আন্তজ্াঁতক বাহনন গড়ার সম্বন্ধে 'প্রাভদায়' রূশ এবং ইংরোজতে 
প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপ্ত 


সূর্যমখীর বাঁচি চাঁবয়ে থুথু; করে ফুটপাথে ছোবড়া ছিটিয়ে দেওয়াই হল 
নতুন ব্যবস্থার প্রাত তাদের একমান্র অবদান। সোনিকেরা হয়ে উঠল 'রাম্দ্রীয় 
আঁতাঁথ,_ সরকার থেকে পাওয়া খাবার, জামা কাপড় আর থাকবার 
জায়গার প্রাতিদানে তারা করে না কিছুই? তাদের রাত যায় তাস খেলে, ঘুমে 
কাটে দিন। 'দ্রল না করে তারা রাস্তায় রাস্তায় রাবার, [িগারেট আর 
চিকাঁচকে গয়না-খেলনা ফোর করে বেড়ায়। 

বিপ্লবের স্বার্থের প্রাত অর্থাপশাচ অপরাধজনক উদাসীন্যও ছিল। 
ব্যাদ্ধজীবীরা যেসব কাজ ছেড়ে গেল সেই সব জায়গায় গিয়ে লুটে পটে 
খাবার আর নাম-ডাক পাবার সুযোগ বুঝল সংকশর্ণমনা ভাগ্যান্বেষীরা আর 
স্যাবধাবাদখরা। জন রাড আর আম পেনগ্রাদের প্নালসের কর্তার সঙ্গে 
দেখা করতে গেলে তান আমাদের গলা জাঁড়য়ে ধরে বলে চললেন: “স্বাগতম, 
প্রিয় কমরেড। নগরণীর সেরা ফ্ল্যাট আম আপনাদের জন্যে হুকুম-দখল 
করে দেব। একন্পে আমাদের গাইতে হবে মার্সাই গান। আর কা মহান 
সমারোহময় আমাদের বিপ্লব! এইভাবে চলল তাঁর সোচ্চার হর্ষোচ্ছবাস। 
তাঁর উচ্ছনসের উৎস সম্বন্ধেও কোন সংশয়ের অবকাশ ছিল না। টোবলে 
এক ডজন বোতল হল উৎস। সেগদলির প্রভাবে ?তানি বাগ্ময় হয়ে উঠলেন: 

“দাঁতৌ আর মারা ফরাসী 'িষ্লুবে প্যারসে শাসন চালিয়োছিলেন। তাঁদের 
নাম ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছে। আজ আম পেগ্রাদে শাসন চালাচ্ছি। 
আমার নামও হীতহাসে অমর হয়ে থাকবে ।' ক্ষণস্থায়ী গৌরব! ঘন্ষ নেয় 
বলে লোকটি পরাঁদন গ্রেপ্তার হল। ঃ 

আর একটা রোম্যাশ্টক বোচ্বেটে ক করে যেন সামারফ কামশারের 
কাজ পেয়ে গিয়েছিল। মস্কো থেকে যত দূরে গেছে ততই বেড়ে বেড়ে 
চলেছে তার হাম-বড়া ভাব। একটি স্থানীয় সোভিয়েতের কাছে সে খবর 
পাঠিয়ে দিল যে, কামান দেগে তার আগমন ঘোষণা করতে হবে, আর তার 
সঙ্গে সঙ্গেই প্রাতানীধদের জড়ো হতে হবে। সে গিয়ে মণ্ডে উঠল পিস্তল 
তে; হতভম্ব গ্রোতাদের সামনে ঢড়া পর্দায় গলা তুলে সে তার আসবার 
উদ্দেশ্য পড়ে শোনাল, আর তার এক একটা বাক্য-শেষে এক একটা বুলেট 
চালিয়ে দিল ছাদের ?দকে। এরকমের ভাগ্যান্বেষীদের ধরা পড়ে শাস্তি 
পেতেও দোর হয় নি। 
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তবে, জনসাধারণ সম্বন্ধে বলশেভিকরা অসাম সাহফ্ণৃতা প্রদর্শন করেন। 
তাঁরা জানতেন রাষ্ট্র এদের চিন্তাশাক্ত স্তদ্ধ করে দিয়েছে, তাদের চেতনাকে 
বিকৃত করে দয়েছে গিজা, দ্দভিক্ষি তাদের দেহগুলোকে উৎপণীড়ত করে 
গেছে, তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ভোঁতা হয়ে গেছে মদে। বছরের পর বছরের 
যুদ্ধে তারা অবসন্ন হয়ে পড়েছে; শতাব্দীর পর শতাব্দীর নশংসতা আর 
প্রতারণা তাদের বিকৃত করে দিয়েছে। এই জনগণের প্রাত বলশোভিকরা 
সা হলেন--আর তাদের জন্যে তাঁরা আনলেন শিক্ষা । 


নতুন সৃজনশশীল উদ্যম 


বলশেভিকরা ঘোষণা করলেন: 'অন্য যে-কোন খাতে থরচ কমানো হোক 
না.কেন, জন-শিক্ষা খাতে খরচের পাঁরমাণ চড়া থাকা চাই। শিক্ষা খাতে 
উদার বায়-বরাদ্দ যে-কোন জাতির সম্মান আর গৌরবের বষয়। অজ্ঞতার 
বিরদ্ধে সংগ্রামই হবে আমাদের প্রথম লক্ষ্য 

ইস্কুল খোলা হল সর্বর--এমনাক, প্রাসাদগালতে, ব্যারাকে-ব্যারাকে, 
কলে-কারখানায়। ইস্কুলগনলির উপর সগৌরব বাণী খোঁদত হল: এশশ;রা 
বিশ্বের আশা” (দিয়োত লাদেজ্‌্দা মিরা)। এই সব ইস্কুলে ভরাঁত হল 
দিত নিফূত শিশ,, চাল্লিশ বছর, এমনাক ষাট বছরের ছাব্লও [ছিল অনেক_ 
বাঁড় বাঁড় বাবা আর সাদা দাঁড়ওয়ালা সব কৃষক। একটা গোটা জাত 
লেখা-পড়া শিখতে লেগে গেল। 

বিজ্ঞাপন লাগাবার ফলকগদাীলতে 'বাভন্ন বৈপ্াবিক ঘোষণা আর অপেরার 
বিজ্ঞাপ্তর পাশাপাশি দেখা দিতে থাকল মহামানবদের জীবনী এবং স্বাস্থ্য 
আর শিল্পকলা আর বিজ্ঞান সম্বন্ধে নানা তথ্য। চারাঁদকে দ্রুত গড়ে উঠল 
সব শ্রমজীবাদের গয়েটার, গ্রন্থাগার আর বক্তৃতামালায়-পাঠ্য্রম! 
সংস্কাতিক্ষেত্নে প্রবেশের দরজা এতকাল জনগণের সামনে শক্ত করে বন্ধ 
ছিল-_সে দরজা এবার খুলে গেল। িউজয়ম এবং চিন্রশালাগাীলতে 
কৃষক এবং শ্রামকদের ভিড় লেগে গেল। 

যেমন আরও ভাল মাথা, তেমান আরও ভাল শরীর গড়ে তোলাও 
ছিল বলশোভিকদের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অনুসারে জার হল বহু 'ডাক্রু- 
যেমন, আট ঘণ্টা কাজের আইন। প্রত্যেকটি শশুর সদজাত হবার আঁধকার 


২৩৫ 


ঘোধষিত হল। জারজ সন্তানের ছাপ মুছে দেওয়া হল। প্রত্যেকাট [শিজ্পে 
প্রীতি দু'শ' নারী শ্রামকে একটি করে মাতৃমঙ্গল বেড থাকবার নিয়ম হল। 
প্রসবের আগে আট সপ্তাহ এবং পরে আট সপ্তাহ মায়েদের ছুটি। 'বাভন্ন 
কেন্দ্রে স্থাপিত হল স্ব মাতৃত্ব প্রাসাদ। দূধ আর ফলের মতো "রলাসের 
সামগ্রীতে' অগ্রাধকার হল বিস্তবানদের জায়গায় শিশুদের । বাস্গৃহের যে 
আইন হল তাতে ধনীদের দশ কিংবা বশ কামরা, িংবা অতগ্াঁল বাঁড় 
রাখবার আঁধকার আর রইল ন্া। অনেক পাঁরবার এই প্রথম তাজা হাওয়া, 
আলো আর ভদ্র বাসম্থানের আঁধকার পেল। এতে যেমন তাদের স্বাস্থ 
আরও ভাল হল, তেমান তাদের আত্মসম্মান আর মর্যাদাও বাড়ল। 
প্রলেতারয়েতের একনায়কত্ব জনসাধারণের ভীত্বতে এসে তাদের সম্ষনু 
পারিচ্ছন্ন শরার, মান্ত্ক আর বিবেক লালন করে গড়ে তুলতে লেগে গেল। 
বলশোভিকরা কাজ করতে লাগলেন ভবিষ্যতের জন্যে। 

প্‌রন, ব্বর্জোয়া ব্যবস্থার প্রধান ভাত্তগুলোকে বিনষ্ট করবার পরে 
তাঁরা অন্য অনেক কঠিন কাজের সম্মখীন হলেন _ সেটা হল নতুন বাবস্থা 
গড়ার কাজ। এ গড়তে হবে প্রত্যেকাট অংশে একেবারে নতুন করে, গড়তে 
হবে একেবারে গোড়া থেকে, অতীতের তগ্রস্তরপের ভিতর দিয়ে, এবং এ 
গড়ার কাজ চালাতে হবে চততুর্দক থেকে-আসা বাধাবপাত্ত আর শয়তাঁনর 
মাঝখানে দাঁড়িয়ে। 

নতুন করে সমাজ গড়ে তোলার কাজটাকে যত বিরাটই বলি তাতে কোন 
আতিরঞ্জন হবে না। একটা বিভাগে _ সামারক বিভাগে _ কোন কোন 
বাধাবিঘ্নের ছটা আমি দেখোছ। ঘরখাস্ক তখন সবে জেনারেল ফন 
হফমানের মুখের উপর ছধুড়ে দিয়েছেন সেই উক্ত _ 'জীবন্ত সব জাতির 
দেহের উপর আপাঁন লিখছেন তরোয়াল্‌ দিয়ে আর সঙ্গে সঙ্গে রেস্তু- 
লিতভ্‌স্ক-এর প্রথম চীক্ততে সই 'দতে অস্বীকার করেছেন। জার্মানরা তখন 
হঠাৎ পেতরগ্রাদের বিরদ্ধে আঁভিযান আরম্ভ করল। নগরীর রক্ষার কাজে আম 
লাল ফৌজে ভরাতি হলাম। সেটা শুনে লেনিন বললেন, আমি যেন একটা 
বৈদেশিক বাহিনী .গড়ে তুি। আমাদের 'আহবান' ছাপা হল 'প্রাভদায়'; 
ইংরেজি টাইপ তাঁরা বহদুকম্টে জোগাড় করতে পেরোছিলেন। 

এই বাহনীতে যোগ দিলেন প্রায় ষাট জন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন 
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শনরক্ষর মানুষ অন্ধ: তার প্রাতপদে চোরা গর্ত আর দঃঃখ-দদার্বপাক” 
শিক্ষায় উৎসাহ দেবার জন্য সোভিয়েত পোস্টার 


চার্লস্‌ কুন্ৎস্‌, যান তলস্তয়পন্থী [হসেবে এর আগে অবাধ একটা 
মোরগছানা মারবারও বিরোধী 'ছিলেন। এখন বিপ্লব বিপন্ন হয়ে পড়েছে 
দেখে তান নিজ সবাস্তবাদ ছেড়ে বন্দৃক ধরলেন। পণ্টাশ বছর বয়সের 
দার্শীনক হয়ে গেলেন সৌনক-বপূল বটে এ পাঁরবর্তন! চাঁদমারিতে 
ি'ধলে তাঁর চোখ খাঁশতে চকচক করে উঠত। 

আমরা ছিলাম একটা পাঁচমিশালি জটলা, তেমাঁন আমাদের সামারক 
ক্ষমতাও ছিল ন্গণ্য। তবে, রাশিয়ানদের উপর এর মর্মবাণীটর নৈতিক 
সুফল ফলোঁছিল। তারা যে একেবারে 'নঃসঙ্গ নয়, এই অনুভূতি তারা এর 
থেকে পেয়োছিল। তাছাড়া, সাবপদুল পাঁরসরে কী সব বাধাবঘেনর বিরদ্ধে 
বলশোভিকদের লড়তে হল সেটা সামান্য গান্রায় হলেও আমরা দেখতে 
পেয়েছিলাম। কোন সংগঠন কাজ করতে আরম্ভ করলে যে কী হাজার 
বাধাবিঘ্য আঁতক্রম করতে হয় সেটা আমরা দেখলাম। 

একদিক থেকে বাট আর ফরাসী অনূচরেরা এবং অন্য দিক থেকে 
জার্মান অননচরেরা ছল করে আমাদের বাহনশতে ঢুকে পড়বার চেষ্টা 
করোছল। প্রাতীবপ্রবী মতলবে এটাকে হাত করবার জন্যে চেষ্টা করেছিল 
শ্বেতরক্ষীরা। প্ররোচনাদাতারা ঈর্ষা আর মতভেদ খ:চিয়ে তুলবার চেষ্টা 
করোছল। লোকজন পাবার পরে দেখা গেল সরঞ্জামাদি পাওয়া প্রায় অসপ্তব। 
ভীষণ জট-পাকানো অবস্থায় পড়ে ছিল সামারক গদ্দামগদলো: রাইফেল 
এক জায়গায়, বুলেট অন্য কোথাও; টোলফোন, কাঁটাতার আর স্যাপারদের 
হাতিয়ার-সরঞ্জাম সব বিরাট এক তালগোল-পাকানো অবস্থায়; এদিকে 
আঁফসারেরা সেগুলোকে আরও তালগোল-পাঁকিয়ে দেবার জন্যেই খথাসাধ্য 
সচেম্ট। অন্তর্থাতকেরা অপসারিত হলে তাদের জায়গাগুলোতে এল সব 
কাঁচা অযোগ্য লোক। পেনগ্রাদ থেকে দ? মাইল দুরে আমরা ট্রেনে উঠোছ-__ 
তার পরে একখানা বক্স-কারে নিদারূণ দুর্ভোগের শেষে সকালে উঠে 
দেখলাম আমরা এমে পড়ছি নগরীর ঠিক বিপরীত দিকে চার মাইল 
দূরে । রাতারাতি আমাদের ছ? মাইল পথ খোয়া গেল, তার উপর আটকে 
পড়লাম একটা রেল ইয়ার্ডে--সেটা সৈনিকে ভরাতি __ তারা গালি পাড়ছে _- 
চাঁরাদকে ট্রেন আর ভাঙা হীঞ্জন। রাগে 'বরাক্ততে ক্ষিপ্ত কাঁমশারেরা 
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রেলের আঁফসারদের মুখের উপর দলিলপরন আর মুষ্টি আস্ফালন করছে, 
আর রেলের আঁফসারেরা হন্যে হয়ে বলছে তাদের ছুই করার সাধ্য নেই। 

সারা রাশিয়ায় যে বিশৃঙ্খল অবস্থা ছিল তারই এটা একটা প্রাতফলন 
চিন্ন। তাতে শৃঙ্খলা স্থাপন করা নিতান্ত অসম্ভব বলেই মনে হত। তবু 
যা ছিল অসম্ভব তাইই সাধন করা হাচ্ছিল। তালগোল-পাকানো বিশৃঙ্খল 
অবস্থার মধ্যে জন্ম নিচ্ছিল মহতাঁ লাল ফৌজ, যা পরে তার সংগঠন, 
শৃঙ্খলা আর ফলপ্রদতা দিয়ে সারা পাঁথবীকে স্তাস্তত করে দেবার যোগ্যতা 
দেখাল। কেবল য্দ্ধের ব্যাপারেই নয়_-সাংস্কীতক এবং আর্থনীতক 
ক্ষেত্রেও বিপ্লব থেকে উদ্ভূত প্রবল পারচালন-শাক্তির সফলগ্যীল দেখা 
দাঁচ্ছল। 

রাশিয়ার জনগণের মধ্যে বিপুল সংপ্ত শাক্ত ছিল বরাবরই, কিস্তু কখনও 
তার আঁভব্যাক্ত ঘটতে পারে নি। স্বৈরতন্মরূপী বিকট জেলদারোগাটা সে 
শীক্তিকে রুদ্ধ করে রেখোঁছল। সে শাক্তর ম্াক্তদাতা হয়ে এল বিপ্লব_ 
তখন শতাব্দীর গর শতাব্দীর রূদ্ধতার প্রকোপে ফেটে পড়ে সে শান্ত 
পুরন বুর্জোয়া বাবস্থাটাকে খান খান করে ভেঙে ফেলল। 

বিপ্লবকে আমরা দেখোঁছ ধ্বংসাত্মক কাজে মানুষের প্রচণ্ড শক্তি 
উৎসারিত করে দতে। আর এখন দেখাঁছ 'বপ্লধ তাদের সৃজনশীল 
ক্ষমতাগধীলর আঁবর্ভব ঘাঁটয়ে সেগীলকে পাঁরচালিত করছে গঠনমূলক 
লক্ষ্যে। 'শৃঙ্খলা। কাজ। নিয়মান্যবার্ততা,-এই হল বিপ্লবের নতুন 
মূলমল্দ। 

তবে, এই নতুন চেতনা আর জাবনীশীক্তর উত্তব ঘটছে কি 
কেবল এই সব বড় বড় কেন্দ্রেঃ নাক, এ হল এমন প্রক্রিয়ার মতো, যা 
প্রদেশগ্ীলতেও এবং রাশিয়ার বিপুল জনসংখ্যার মধ্যেও সক্িয্ন? বিপ্লবের 
মাঝখানে প্রায় এক বছর থাকবার পরে কুনৎস্‌ আর আঁম দেশে ফরাছি। 
আমাদের দঁষ্ট এখন পুবে_আমোরকার 'দিকে। ট্রান্স-সাইবোরয়ান 
রেলপথের ৬,০০০ মাইল পার হয়ে দুই মহাদেশ জোড়া রাশিয়ার ওপর 
দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগর অবাঁধ আমাদের যারাপথ । 


তৃতীয় খণ্ড 


বিপ্লবের প্রসার 


এক্সপ্রেস ট্রেনে দাইবেরিয়া পাড় 


ব্রয়োদশ পারচ্ছেদ 


স্তেপভূমম জাগল 


১৯১৮ সালের এ্রীপ্রল মানের শেষে কুনূৎস্‌ আর আম পেররগ্রাদের 
লাল কাঁমিউনের কাছ থেকে বিদায় 'নাঁচ্ছ। তুষারকণা ঝরছে, রাত নেমে 
আসছে। দনর্দাস্ত, ভুখা প্রাচীন নগরী, কিন্তু, বিপ্লবের সহম্র আলো-ছায়ার 
দৃশ্যপটে এ নগরী আমাদের প্রিয়: সাবপুল বৈপ্লাবক নাটকের কোন না 
কোন অঙ্কের মণ হয়েছে এর প্রায় প্রত্যেকাট রাস্তা আর প্রসপেকৎ। 

নিকোলাস স্টেশনের 1সশড় থেকে যে স্কোয়ারটার দিকে আমরা তাকিয়ে 
আছ স্টো ববপ্রবে প্রথম প্রথম বাঁলর রক্তে লাল হয়ে গিয়োছিল, 
আর একাঁদন আমরা এটাকে সশ্দত্র করে তুলতে সাহায্য করেছিলাম 
মধ্যরাত্রে বেগে ধাবমান লাঁর থেকে সোভিয়েত পোস্টার-বাষ্টি করে। 
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শোকযান্রার স্তো্র উচ্চারণ করে মৃত সাথীদের দেহ বয়ে নিয়ে চলেছে 
মানুষের সাঁর-_-তাদের পায়ের নিচে গুমগুম করে উঠেছে দেকোয়ারটা; 
তেমান, 'পোভিয়েতের হাতে সমন্ত ক্ষমতা চাই, ঘোষণার জয়ধবাঁনতে তাকে 
আমরা 'ননাদিত হতে শুনোছি। রাস্তার পাথরের উপর শ্রামকদের ছিটকে 
ফেলে দিয়ে কসাকদের ঘোড়াগদলোকে শ্রামক জনতার ভিতর 'দিয়ে ধেয়ে 
যেতে দেখেছে এ নগরণী। তেমান, সেই শ্রামকেরা প্রলেতারয়েতের লোহার 
মতো দূঢ় সব বাহনা হয়ে রাশিয়ার অপরাজেয় লাল ফৌজ হিসেবে 
ফিরে এসেছে, সে দৃশ্যও এ স্কোয়ার প্রত্যক্ষ করেছে। 

এ নগরীর সঙ্গে সহস্র স্মৃতির বাঁধন রয়েছে আমাদের । কিন্তু ওঁদকে 
্যান্স-সাইবোরিয়ান এক্সপ্রেসের এাঁ্জনে বাজ্প চড়ে গেছে_ সে তো কোন 
ভাবাবেগকে খাঁতর করে না। প্রতি সপ্তাহে সে প্রশান্ত মহাসাগর অবাঁধ 
বিদ্তৃত ৬,০০০ মাইলের পথে রওনা হয়--গ্রাহ্য করে শুধু ঝনঝনে 
সংকেত-ঘণ্টাটাকে, তা সে ঘণ্টা জারের হ;কুমেই বাজনক, [িংবা বাজুক 
বলশোভকদের হনকুমে। তৃতীয় ঘণ্টা পড়তে আমরা ট্রেনে চাপলাম; সদর 
প্রাচ্যের পথে আমাদের দীর্ঘ যাত্রা শর; হল। 

কী দেখতে পাব এই প্রাচ্যে? দপ্লবের কেন্দ্রগযীলর মর্মবাণী সপ্ঠারত 
হয়েছে সেই সংদূুর প্রদেশেও কিনা? 


বিপ্লব সম্বন্ধে দেশাস্তরীদের মত 


সহযাতরীরা হতমধ্যেই যে যার কামরায় আরাম করে বসে চায়ের 
পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে, সিগারেট টানছে। আমাদের কামরায় রয়েছে প্রায় 
কুঁড় জন জামদার, ফাটকাবাজ, য্দ্ধে মুনাফাখোর, সাধারণ পোশাক-পরা 
প্রাক্তন আফসার, 'কছু তাড়িয়ে দেওয়া কর্মকর্তা, আর মান্তাতীরক্ত রঙচঙ- 
করা তিনজন মাহলা-_-সবাই পূরন [িশেষ-স্যাবধাভোগণী শ্রেণীর লোক, 
কিংবা সেই শ্রেণীর পক্ষতৃক্ত লোক। 

এদের সাবেকী বিশেষ সুযোগসযীবধা সর গেছে। তব্‌, জীবনের 
চমক-চটক আছে এখনও । এই মুহবর্তেও তো চলেছে এদের এক লোমহর্ষক 
আযাডভেঞ্টার, যেটাকে এদের মহলে বলা হয় 'বলশোঁভকদের রক্তাক্ত কবল 
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থেকে পলায়ন'। আর, কয়েক সপ্তাহ পরেই আসছে তাদের আর একটা 
লোমহর্ষক আ্যাডভেগ্টার: প্যারস, লন্ডন আর ওয়াঁশংটনের স্যালনে- 
সয়লনে বসে তারা নিজেদের পলায়নের শত বিভীষিকা আর বপদআপদের 
কাহিনী পাঁরবেশন করবে। 

চমৎকার খাট-বিছানা, ডাইানং-কার এবং বয়-বাব্বার্চর ব্যবস্থা সমেত 
সাঁজ্জত মহা আরামের আন্তজাতিক স্লীপার কামরায় চড়ে যে এই পলায়ন 
ঘটোছল সে কথা অবাশ্য তাদের এ সব লোমহর্ষক কাঁহনণী থেকে বাদ 
যাবে। তবে, তারা ঢুকিয়ে দেবে অন্যান্য িছ7 িছদ খ:ুাটনাটি যেমন, 
বলশোভিকদের হত্যাকাণ্ড, নারীধর্ষণ আর রাহাজানর গালগল্প। প্রত্যেকটি 
দেশাস্তরীর উপর নৃশংসতার কাহিনী থাকতেই হবে। যেমন করে হোক 
না কেন প্রত্যেকেরই পলায়নের কাহিনী হতেই হবে হৃদয়বিদারক এবং 
নাটকীয়। নইলে যে পশ্চিমী গণতল্নের অবসন্ন রসনায় স্বাদ শানায় না। 

এই সব দেশান্তরীকে দেওয়া হয়েছে বলশোঁভক পাসপোর্ট, তাতে 
বলশোভক সাল-মোহর একে দেওয়া হয়েছে, যে গাঁড় করে ওরা 
রেলস্টেশনে এসেছে তার চালকও ছিল বলশোঁভক; বলশোভক শ্রামকরাই 
তাদের সাহায্য করে চাঁপয়ে [দিয়েছেন এই ট্রেনে, যার কণ্ডান্টর, গার্ড, 
ইীর্জনচালক সবই বলশোঁভিক-মতাবলম্বী। এখন তারা যে ট্রেনে করে চলেছে 
তার লাইনের বত্র-মেরামত করছে অব বলশোভক গ্রামক, বলশোঁভিক 
সৌনকেরা তাতে পাহারা দিচ্ছে, লাইনে ট্রেন নিয়ন্তণ করছে বলশোঁভিক 
সুইচম্যানেরা, তাদের খাওয়াচ্ছেও বলশোঁভক বয়-বাব্যার্টরা আর সেই 
বলশোভকদেরই রাহাজান আর খ্দনী বলে খাস্ত চালয়ে বড় সুখে 
কাটছে এদের সময়। অভ্ভুত দৃশ্য বটে! খাবার, আশ্রয় আর ভ্রমণের 
জন্যে-_ নিজেদের অস্তিত্বেরই জন্যে_যাদের উপর নির্ভর, তাদেরই বিরদ্ধে 
চলেছে এদের গালিগালাজ, কুৎসা আর শাপশাপান্ত। আমরা জানতাম কেবল 
আমাদের গার্ড (প্রাভাদ্‌নশীক) ছাড়া এই ট্রেনের সমস্ত কমাঁই বলশোঁভক। 

এই গার্ডাটর মনটা "ছিল দাসের, আর বিশ্বাস 'ছিল রাজতন্বী। 
কৃষকের ঘরে জন্ম হলেও সে ছিল স্বয়ং জারের চেয়েও বেশী রান্রায় 
জারতন্ত্রী। সে এখনও দেশান্তরীদের 'স্যর', 'হনজুর' (ব্যারন) বলে সম্বোধন 
করাঁছল। 
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সে বলল, 'দেখন হজ! আমরা এই বোকাসোকা মানুষগুলো 


যেমন কুড়ে, তেমাঁন হিতাহিতজ্ঞানশন্য। এক বোতল ভোদকা পেলেই 
আমরা খুশি। কাজে চিট রাখতে আমাদের পিঠে দরকার লাঠি। আমাদের 
চাই জার। 


তাকে পেয়ে দেশান্তরীরা পুলাকত হয়ে উঠল। তাদের কাছে সে হল 
সবক্ষণের সান্তবনাস্থল --বলশোঁভক আঁধারের মাঝে একটা উত্জ্বল 
আলোকবার্তকা। 

ওরা বলল, “সং এই ম্যাজকটির ভিতর দিয়ে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে 
রাশিয়ার নিত 'নযূত কৃষকের অন্তরাত্মাটিকে: মালিকের সেবা করে, 
গিজণর বাধ্য থেকে আর জারকে ভালবেসেই তাদের তৃপ্ত। বলশোভিকদের 
উদ্ভট আকাশকুসমমগ্লোতে অল্প ছু; লোক [বপথচালিত হয়েছে বটে_ 
তবে তাদের সংখ্যা খুব কমই। নিষত নিষূত এই ধৈর্যশীল মানুষ কত 
কম্টেও আঁবচলিতভাবে খেটে চলেছে ;--মস্কোয় আর পেব্রগ্রাদে প্রতাপান্বিত 
বলশেভিকদের উন্মত্ততার সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে?” 

কথাটাকে য্ক্তযযক্ত বলেই মনে হতে পারে। এখানে এসে বিপ্লবের 
প্রাত আগ্রহটাকে উচু মান্নায় বজায় রাখা আমাদের পক্ষেও শক্ত। পাঁথবীর 
মধ্যে সবচেয়ে লঙ্বা এই রেল-ভ্রমণের পথে আমাদের চোখের সামনে 
উন্মোচিত হতে থাকল যে পাঁরদশ্য তার বিপূলতার পাশে সমস্ত বড় বড় 
রাজনগাতক আর ব্যাক্তগত ভাবনাচিত্তার গর্ব যেন কোথায় তাঁলিয়ে খায়। 

মধ্য রাশিয়ার বিপল বস্তার শস্যক্ষেত্রগ্ীলর উপর 'দয়ে, সুমেরবৃত্তের 
দিকে উত্তরে প্রবাহিত বড় বড়, নদীর উপরকার প্দল পার হয়ে, উরালের 
বিশাল অক্ষত বনভূঁমতে (তোয়গা), যেখানে মানুষের পা পড়ে 'ন বললেই 
হয়, তার পরে আবার আমরা পেখছলাম সাইবোরয়ার স্তেপভৃঁমিতে। 

নেকড়ে বাঘ আর গ্রাছগাছড়াশন্য 'িস্তীর্ণ হম জমাট তুন্দরা প্রান্তর 
থেকে বয়ে আসা ঝড়ধাপ্টা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে কৃষকদের কুটিরগাঁল 
জড়াজাঁড় করে দাঁড়য়ে আছে "দিগন্তে, তাই দেখে, [িংবা চা তোর করবার 
জন্যে ট্যাঙ্ক থেকে গরম জল নেবার লম্বা লাইনে জায়গা নিয়ে দাঁড়য়ে 
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িনবার কাজে আমাদের দিন কাটে। সন্ধ্যায় দেখ কাঠের জ্বালানি 
দিয়ে চলা ইঞ্জন তার ধূমনাল? ?দয়ে পশল্য পশলা ফুলাঁক ছাড়িয়ে চলেছে যেন 
ধূমকেতুর মতো। আমাদের কামরার িচেকার চাকাগনলোর ঘর্ষণের আওয়াজ 
দোঁখ রেল-লাইনের চকচকে ইস্পাতের ফিতে দুটো তেমানি জড়ান খদলে 
ধেয়ে চলেছে পূর্বাভিমুখে ধাবমান ইঞ্জনখানার আগে আগে। 

ধীরে ধারে অলক্ষিতে এইসব বপুলতার সম্মোহন প্রভাব পড়ে 
আমাদের উপর; রাঁশয়ানরা যাকে বলে প্রান্তোর সেই অনুভুতি দেখা দেয়_ 
বিপুল বিস্তার আর বশালতার সেই অনুভূতি । যা ছিল ?বরাট আর 
অবশ্যপালনীয় সেগ্দল যেন গোঁণ, তুচ্ছ হয়ে পড়ে এই আবেশের প্রভাবে । 
আমাদের উপর বিপ্লবের প্রভাবও 'শাঁথল হয়ে আসে। বিপ্লবটা গি তাহলে 
কেবল রেলের শ্রামক-কর্মচারী আর শহর-নগরে শিল্প শ্রীমকদের মধ্যেই 
সাঁমাবদ্ধ একটা উত্তেজনার ব্যাপার? 

সেখানে বিপ্রব একটা প্রবল, অনড় বাস্তবতা; নানা পতাকা আর রণধান, 
মিছিল আর সভা-সমাবেশের ভিতর দিয়ে এসে তা আমাদের চোখে কানে 
প্রচণ্ডভাবে অনুভূত হয়। আর, এখানে, সাইবোরয়ার এই স্তেপভূমিতে তার 
কোন লক্ষণই আমরা দেখতে পাই নে। এখানে দেখাঁছ কুড়ুল হাতে সব 
কাঠুরিয়া, থোড়া নিয়ে সব গাড়োয়ানেরা, ঝুঁড়-সাথে মেয়েরা, বন্দুক-হাতে 
পিছু সৌনক; কিন্তু খ:টর মাথায় দোদনল্যমান [কছ_ লাল ঝাণ্ডার 'ছন্নাবশেষ 
ছাড়া বিপ্লবের কোন ছাপই এখানে নেই। 

আমাদের প্রশ্ন জাগে: পবপ্লবের উৎসাহ আর চেতনা ক এ ম্লান 
নিশানগর্ণালরই মতো ক্ষয়ে-যাওয়া? মানব, গিজগা আর "পতৃমহাশয়ের' প্রাত 
প্রেম আর সেবাতেই রাশয়ার কৃষকের সমগ্র আশা-আকাঙ্কা _দেশাস্তরশীদের 
এই "সিদ্ধান্ত কি তাহলে ঠিকঃ এ ক তাহলে, হাজার হোক, সেই যাকে 

আমরা এইভাবে চিন্তা করে চলোছ, এমন সময়ে_ভীষণ আওয়াজ! 
ব্রেকে চাকাগুলোকে রুখে চেপে ধরে ঘর্ষণের ককর্শি িড়ামড় আওয়াজ 
তুলে আমাদের আসন থেকে 'ছটকে "দিয়েছে । আচমকা থেমে গেল ট্রেনখানা। 
সবই জানালা দিয়ে বাইরে তাঁকয়ে উত্তোজত হয়ে জিজ্ঞাসা করছে: 
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'লাইন ডুবে গেছেঃ বসে গেছেঃ পুল উড়িয়ে দয়েছে? তু, অন্য 
কিছুই নয়-__দেখা গেল্ল শুধু সেই একই শুকনো, সমতল স্তেপভূমি, তার 
ওপর শীতের অবশেষ--বরফের স্তপগনলো॥ 


বলশোভিকরা প্লেন আটক করল! 


হঠাৎ একটা বরফের গাদার পিছন থেকে লাফয়ে উঠে একটা মুর্তি 
নিজের [পিছনের দিকে একটা সংকেত করে ভাষণ বেগে ছুটে আসতে 
থাকল ট্রেনখানার দিকে । একটা ঝোপের পছন থেকে আর একটা মৃর্তি 
বোরয়ে এসে তার পিছনে ছ;টল। অন্যান্য বরফের স্তুপের পিছন থেকে 
আর ঝোপঝাড় থেকে এবং দূর দিগন্ত থেকে আরও, আরও মার্তি বোরিয়ে 
আসতে আসতে গোটা প্রান্তর ছেয়ে সব মানুষ হূডমদ্ড় করে ট্রেনখানার 
দিকে ছ্‌টে আসতে থাকল । এ যেন সেই 'রক্তবীঁজ' থেকে উদ্ভূত অসংখ্য 
সত্তার আস্তত্বের মতো-__নিষ্প্রাণ জনশন্যে প্রান্তরটা সহসা প্রাণবন্ত হয়ে 
উঠল, আর সেখানে সব সশস্ মানষ গিজাঁগজ করতে থাকল। 

রঙচঙে মাহলাদের একজন বলে উঠলেন, “হা ভগবান! হা দেখো, 
দেখো! বন্দুক! সবার হাতে বন্দুক” তাঁর কল্পনার উদ্ভট কাহনশগদলো বাস্তবে 
রুপায়িত হয়ে উঠল। তাঁর কপোলকক্পিত কাহিনীর সেই বলশেভিকেরাই 
তো এই হাজির একেবারে রক্ত-মাংসের শরীরেই। সেই কল্পনার 
বলশেভিকরা বাস্তব হয়ে উঠেছে --তাদের হাতে বন্দক আর বোমা, আর 
আত অক্বান্তকর ভাব তাদের চোখে-মুখে । সবার আগে আগে যে ছনটাছল 
সে থেমে, দঃ হাতের তালু মূখে লাঁগয়ে আমাদের উদ্দেশে চিৎকার করে 
বলল, 'সব জানালা বন্ধ" 

কেউ তর্ক তুলল না। গোটা ট্রেনের সমস্ত জানালা দুম-দড়াম করে 
নেমে গেল। ঠিক তেমনিভাবেই পড়ে গেল দেশান্তরণদের উৎমাহ; যে 
মানষগাল আসছে তাদের চোখমুখ দেখে এদের আর স্ফার্ত এল না। 
রুক্ষ, বেয়াড়া ধরনের লোকগুলো । অনেকের মুখ বিকট, প্রায় কালো। 
ট্রেনখানার দিকে প্রত্যেকেই নুদ্ধদৃষ্টি। আমাদের ব্যাপারে তাদের অস্ত্রশন্তের 
যে একটা স্বানা্দস্ট সম্বন্ধ আছে সেট্য তাদের ভাব-ভাঙ্গ থেকে স্পন্ট। 
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আমাদের কী যে অপরাধ সেটা আমরা ঘুণাক্ষরেও জান নে। আমরা 
শুধু জান যে, বজ্রপাতের মতো প্রচণ্ড একটা গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
ট্রেনখানা থেমে গেছে, আর আমাদের চারপাশে রয়েছে সব হিংস্রভাষী 
মানুষের বেস্টনী। আমাদের কানে আসাছল “খুনী জালমকে খতম" করবার 
মতো নানা ক্ষিপ্ত চিৎকার, আর চটকদার মহলাটির মুখখানা জানালায় দেখা 
ধদলে “হেই, শ্রীমতী রাস্প্ীতন' বলে 'টটকার। এই মাহলাটর একেবারে 
কোন সংশয়ই ছল না যে, আমাদের এক এক করে নিয়ে খুন করবে, 
না, ট্রেনখানাকে প্দাড়িয়ে কিংবা উড়িয়ে দিয়ে আমাদের সবাইকে একবারে 
হত্যা করবে, শঃধহ এই নিয়েই দবূক্তদের মধ্যে কথাবার্তা চলাছল। 

আনশ্চয়তাটা পাঁড়াদায়ক। আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই অবস্থাটার 
খোঁজখবর নিতে এিয়ে একটা জানালা তুলতে লাগলাম। জানালাটা অর্ধেক 
তোলা হতে দোঁখ আমার মুখের দিকে তাক করা একটা বন্দ;কের নল। 
ধন্দুকটা ধরে আছে একজন লক্বা-চওড়া কৃষক-.সে গাঁ গাঁ করে বললে, 
এক্সাণ জানালা নামাও, নইলে গহীল করব!' তাকে দেখে মনে হয় সে গ্দাল 
চাঁলয়ে দেয় আর ক; বস্তু রাশিয়ায় এক বছরে আম বুঝোঁছ, তা সে 
করবে না_-কৃষক যা অসভ্য তাতে মানুষ বধ করতে তার (িরূপ মনোভাব 
অন্তত িছনুটা এখনও অবাশগ্ট আছে। তাই আমি জানালা বন্ধ না করে 
মাথাটা বাড়িয়ে দিয়ে সেই লম্বা-চওড়া কৃষককে সম্বোধন কনে বললাম, 
'তাভারিশ্‌! 

সে ত্ুদ্ধ গলায় বলে উঠল, “হেই প্রাতীবপ্লবী, অমন তাভারশ্‌- 
তাভারশ্‌ ফোরো না! জনসাধারণের রক্তখেকো-- রাজতন্ত্র, তুমি 
জারপন্থী! 

বিপ্লবের শরদদের বিরদ্ধে সাধারণত এইসব সংজ্ঞাই ব্যবহার করা হত, 
কিন্তু সেই সবগুলোকে এমনভাবে এক চোটে এবং এত তীব্র বিদ্বেষের 
সঙ্গে উচ্চাঁরত হতে শান নি আর কখনও। চটপট বের করে দেখালাম 
একথানা সোভিয়েত অভিজ্ঞ্ানপত্র--সেটা আমার সম্বন্ধে জামিন হয়েছে 
এবং তাতে সই আছে চিচোরনের*। 'কস্তু পড়া এই কৃষকের গণের 
_.. * ীচগেরন গ, ভ. (১৮৭২--১৯৩৬) -- বিশিষ্ট সোভিয়েত রাশীনায়ক ও 
কুটনোতিক: 
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মধ্যে নেই! তার পাশেই ছিল তাগড়া একজন, তার মুখখানা ভ্রকুটিকুঁটিল_ 
সে আভজ্ঞানপত্রখানা নিয়ে খুব খ:ঃটিয়ে খ:টিয়ে দেখল । 

চট করে সে বলে দিল, 'জাল! 

তৎস্কির সই করা অন্য একখানা আঁভজ্ঞানপরর দেখালাম। সে আবার 
বলল, 'জাল! বলশোভিক রেল কমিশারের দেওয়া তৃতীয় একখানা দাঁলল 
দেখালাম এর পরে। তাতেও সেই একই সধাক্ষপ্ত মন্তব্য হল, 'জাল!” 
িছনতেই গলে নাঃ আচ্ছা, এবার ছাড়ব আমার তুরপের তাসখানা। 
লোননের সই করা একখানা চিঠি দেখালাম? শদধ; তাঁর সই নয়, গোটা 
চিঠিখানাই লোননের নিজের হাতে লেখা । আমার তদন্তকারী 'চাঠখানাকে 
খ্বব মনোযোগ দিয়ে খুটিয়ে দেখতে থাকল, আর আমিও তাকিয়ে 
অপেক্ষায় ছিলাম কখন লোনন নামের যাদমঢতে তার মুখের ঘন কালো 
মেঘখানা স্মিত হাসিতে রূপান্তারত হয়ে যায়। এতে ব্যাপারটার 'নম্পাস্ত 
হয়ে যাবে বলে আম নিশ্চিত ছিলাম। নিষ্পান্ত হলও বটে। তবে, আমার 
অননকূলে নয়-_আমার বিরুদ্ধেই, সেটা বুঝলাম তার চোয়ালের কাঠিন্য 
দেখে। এই সব আঁভজ্ঞানপ্রের ব্যাপারে আমার আত-বাড় হয়ে গেছে। 

তার কাছে আমার ব্যাপারটা খুব স্পন্ট। আমি নিশ্চয়ই একজন 
চক্র--বৌরয়োছ বিপ্লবের বিরদ্ধে কোন শয়তানী মতলব নিয়ে। 
বলশোভকদের অন্গ্রহ পাবার চেষ্টায় আম নানা সোভিয়েত দাঁললপন্রের 
বহর খুলে ধরোছ-_-তার মধ্যে একখানা যেন স্বয়ং লোৌননেরই লেখা দালল। 
তার মানে আম মামূলী গোয়েন্দা নই। কাজেই, সঙ্গে সঙ্গেই 'বাহত হওয়া 
চাই! 

ঘোড়া থেকে নামছিল লম্বা একজন --তার হাতে দিল আমার কাগজের 
গোছাটা। লম্বা-চওড়া যে কৃষকটি আমার মুখের "দিকে বন্দনকের নল বাড়িয়ে 
ধরোছিল সে বলল, 'ইনি হলেন আন্দ্রেই পেত্রভিচ। এই কাগজপত্রের সব 
ব্যপার ডান বুঝবেন। উীন সবে মস্কো থেকে ফরেছেন। সমস্ত বলশোভিককে 
উীন চেনেন--তাঁরা কী ভাবে নাম সই করেন তা ডান জানেন। 
প্রাতবিপ্পবীদের আর তাদের সমস্ত চালাকিও ওর জানা। আন্দ্রেই পেন্রীভচের 
চোখে ধুলো দিতে পারে না শয়তানেরা। 
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আন্দ্রেই পেত্রভিচের যত প্রশংসা শুনলাম তান যেন তেমাঁন িচক্ষণই 
হন, এই প্রার্থনা করতে থাকলাম কুন্‌তস্‌ আর আমি। ভাগ্য ভাল-_-তাই 
হল। বলশোঁভক নেতাদের 'তাঁন সাঁত্যই চিনতেন। তাঁদের সই গুর জানা 
ছিল। কয়েকটা প্রন করে তান আমাদের জ্ঞান পরাক্ষা করে নিলেন। 
সব সন্তোষজনক বুঝে [তিনি আমাদের সঙ্গে আন্তীরকভাবে করমর্দন করে 
তাভারিশ বলে অভিবাদন জানিয়ে তাঁর সঙ্গে বাইরে আসতে বললেন __ তাঁর 
শত প্রশন আছে আমাদের কাছে। 

পকল্তু আমরাও এক শশ্টা প্রন করতে চাই আপনাকে'_-এই পাল্টা 
জবাব দিয়েই আমরা আরম্ত করে দিলাম, 'এত মানুষ হঠাৎ এল কোথা 
থেকে? ট্রেনখানাকে আটক করা হল কেন? এত অস্বরশস্দের প্রদর্শনই 
বা কেন? 

হাসতে হাসতে "তান উত্তর দিলেন, 'একটা একটা করে! প্রথম, এরা 
হল-_-আধ মাইলের একটু কম দূরে বড় বড় কয়লা খাঁন আছে সেখানকার 
খাঁন-শ্রাীমক, আর বাভন্ন গ্রামের কষক। আরও হাজার হাজার এসে পড়বে 
এখানই। দ্বিতীয়, এইসব বন্দুক আর বোমা হাতে নিয়েছি পনর মিনিট 
আগে- প্রদর্শনের জন্যে নয়, সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবহার করবার জন্যে। তৃতীয়, 
জার এবং রাজ পাঁরবারের লোকজনকে ধরবার জন্যে আমরা এই ট্র্ান্স- 
সাইবোরিয়ান এক্সপ্রেস ট্রেনখানাকে আটক করোছ ।” 

আমরা চেঁচিয়ে উঠলাম, 'জার আর রাজ পারার?! এই দ্লেনে? 
এখানে 2, 

আন্দ্রেই পেরভিচ বললেন, “আমরা নিশ্চিতভাবে জানি নে। আমরা 
শদধ জান যে, প্রায় বিশ মানট আগে ওমস্ক থেকে একটা তার এসেছে, 
তাতে আছে; আঁফসারদের চন্শী-দল সবে দিকোলাসকে মুক্ত করে নিয়েছে। 
সপ্তৰত স্টাফ সমেত এক্সপ্রেসে করে পালাচ্ছে। ইরকুখস্কে জারতন্্ 
স্থাপন করবার পাঁরকজ্পনা আছে। জাীবস্ত হোক, মৃত হোক তাকে 
ধরন।' 

খেবার বোঝা গেল, জনতা “খুনী জালম' বলছিল জারকে, আর 
শ্রীমতী রাস্পাঁতন, বলতে তারা জারনাকে বৃঝাচ্ছিল।) 
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জার-ধরা দল নিরাশ হল 


আন্দ্রেই পেব্রভিচ বলে চললেন, “আমরা দুজনকে গ্রামে গ্রামে, আর 
দুজনকে খাঁনতে খাঁনতে পাঠিয়ে দিলাম-_তারা ছ্‌উতে ছুটতে চেশচয়ে 
এঁ তারের কথা জানিয়ে দিল। প্রত্যেকাঁট শ্রামক তার হাতিয়ার ফেলে বন্দুক 
টেনে নিয়ে ট্রেনের দিকে ছ্‌টল। এখন হাজির আছে হাজারখানেক, রাত্তির 
অবাধ আসতেই থাকবে। দেখছেন তো অমাদের জারের জন্যে 
আমাদের মনোভাব কী গভীর! মান [বশ 'মানটের আগাম এত্তেলায়ই 
আমরা তাঁর জনো এমন খাসা বিরাট সংবর্ধনা-সমাবেশ করে ফেলেছি। তান 
সামরিক প্রদর্শন পছন্দ করেন। তা, সেটাও এখানে প্রস্তুত 'ঠিক প্রাবধান 
অন্যায়শ হয় নি বটে, কিন্তু বেশ চিত্তাকর্ষক-_-নয় কিঃ, 

হ্যাঁ, তা বটে। এমনভাবে অস্নসজ্জিত জনতা আর কখনও দোঁখ নি। 
এরা যেন চলমান অন্ত্রাগার। তাদের হাতে যা ছ:ড়বার মতো মাল আছে 
তা "দিয়ে হাজারটা জারকে অসীম শৃন্যে ভীঁড়য়ে দেওয়া যায়, আর যে 
প্রতিশোধের আগন জ্লছে তাদের অন্তরে আর চোখে সেটা দশ হাজারটাকে 
নাশ্চহ্ন করবার পক্ষে যথেন্ট। 

তবে, নিশ্চহ করবার সেই বসুটা--জার তো নেই। 

আল্দ্রেই গেত্রভিচ আরও বললেন, “ঠিক তাইই আমি ভেবোছলাম। এ 
হল প্রাতিবিপ্রবের আর একটা ছল। এ তারটা হল সোঁভিয়েত-বিরোধণী 
প্ররোচকদের কাজ। ওরা এইভাবে খাঁনগুলোতে কাজে গাফিলাত ধারয়ে 
দিতে চাইছে। সেটা ঘটবেও। আমাদের শ্রামকেরা এখন খ্যব উত্তোজত হয়ে 
আছে, তাতে আজ আর কাজ করতে পারবে না। আগামী দিনগুলোতে 
এমনসব তার আরও আসবে। তারা ভাবছে 'জার পালাচ্ছে, জার পালাচ্ছে 
শজাঁগর উঠতে উঠতে আমাদের লোকজন সব ভুয়া বিপদ-সংকেতে বাতশ্রদ্ধ 
হয়ে পড়বে। এইভাবে আমরা অসতক্ণ হয়ে পড়লে ওরা চুপসাড়ে জারকে 
সাঁরয়ে ফেলতে চেষ্টা করবে। তবে, আমাদের এখানকার মানুষকে ওরা চেনে 
না। জারকে একটা গ্ালতে খতম করবার সুযোগটার জন্যে এরা বছরের 
প্রাতাট দিনই হাজরা দেবে। 
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খানাতল্লাশির দলটা যে প্রবল উৎসাহ নিয়ে ট্রেনের কামরাগুলো খ:জল 
তাতে 'পতৃমহাশয়ের' প্রীত তাদের মনোভাব সম্বন্ধে সংশয়ের কোন অবকাশ 
রইল না। দ্রেনের এ মাথা থেকে ও মাথা অবাধ তারা খঃজল তন্ন তত্ম করে_ 
বাক্স-পেটরা খুলে, 'িছানা তছনছ করে, এমনাক হইীঞ্জনের যোগানদার 
গাঁড়তে কাঠগুলো অবধি তুলে তুলে দেখল মহামহিমান্বিত সম্রাট যাদ 
কোনক্রমে সেই কাঠের গাদায় লিয়ে থাকেন। 

সাদা দাঁড়ওয়ালা দুজন কৃষক নিজেদের গরজেই কিছন্টা তল্লাশি 
চালালেন। শোবার জায়গাগনূলোর তলায় বন্দ:ক ঢুকিয়ে চাঁরাদকে বেঅনেট 
ধ্দয়ে খুচিয়ে খ:চিয়ে তাঁরা বন্দ;ক টেনে বের করতে থাকলেন, আর বড় 
দুঃখে মাথা নাড়তে থাকলেন। সমস্ত রাশিয়ার জারাঁটকে পাবার বড় আশা 
করোছলেন তাঁরা। যতবার নিরাশ হচ্ছিলেন ততবারই তাঁরা পরের কামরাটায় 
ভাগ্য সংপ্রসম্ম হবার আশায় সেই খোঁচাখঃচি চালালেন। কিন্ত্বু জার নেই__ 
তাঁদের বেঅনেটে জার-ভেদ হল না। 

তবে, অন্য একটা জানিস ভেদ হল বটে--সেট। হল 'পতৃমহাশয়ের' 
প্রাত রাশিয়ান ম্যাজকের গভীর প্রেম আর ভীক্তর সংগ্রাচীন এরীতহ্যটা। 
এই দুই নিষ্ঠাবান, সহদয় বৃদ্ধ কৃষক অন্ধকার কোনা-কানাচগনলোয় 
বারবার বেঅনেট ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে দেখছেন আর তাতে “পতৃমহাশয়ের' মত্যু- 
চিহ্ন না পেয়ে বড় দখ পাচ্ছেন, এ দৃশ্যের পরে জার সংশম্ত এ 
কল্পকাহিনী আর টিকতে পারে না। 


জারের বদলে আমন্বা 


আন্দ্রেই পেন্রীভিচের ব্যাধি ছিল বেশ । জারকে না পৈয়ে তাঁর লোকজনের 
জন্যে তানি কুনৎস্‌ আর আমাকে বদাঁল শহসেবে ধরলেন। 

কমরেডদের সম্বোধন করে তানি বললেন, “তাভারিশি, এ এক আনব 
দ্যানয়া_-এ দ্ীনয়ায় অভ্ুত অদ্ভুত অবাক-কাণ্ডের শেষ নেই। আমরা 
এলাম সমগ্র ইতিহাসের নিকৃষ্টতম পাঁপচ্ঠটাকে ধরতে। জারের দরুন 
যল্তরণা কিংবা দুর্দশা ভোগ করেন নি এমন একজনও এখানে নেই। কিন্তু 
আমাদের সেই নিকৃষ্টতম শধটটার বদলে পেয়ে গেলাম আমাদের দুজন 
শ্রেম্ঠ বন্ধরকে। এই ট্রেনখানা ধা বয়ে নিয়ে চলেছে সে তো নয় আমাদের 


২৪৯ 


স্বৈরতন্ছের ধ্যানধারণা _ সে হল আমাদের বিপ্লবের ধ্যানধারণা এবং 
তা যাচ্ছে আমেরিকায়। ইনাকলাব জিন্দাবাদ! আমাদের আমোরকান বন্ধু 
দঃজন দীর্ঘজীবী হোন! 

প্রচণ্ড হর্ষধৰনি উঠল, চলল করমর্দন, ছবি তোলা, শেষে আমরা 
আবার চললাম। কিন্তু বোঁশক্ষণ নয়। আবার ঝড়ের মতো জনতা এসে 
ট্রেন থামাল। বারবার এই চলল। এ ট্রেনে জার নেই তা বলা বৃথা গেল। 
এমনাঁক, তার প্রমাণ হিসেবে দলিল দেখালে সেটাকে তারা প্রাতবিপ্লবাদের 
জালিয়াতি বলে ঠেলে দেয়। নিজস্ব খানাতল্লাস চালিয়ে তবে জনতা 
আশ্বপ্ত হয়। ফলে, দ্র্যান্স-পাইবোরয়ান রেলপথে সবচেয়ে দ্রুতগামী 
এক্সপ্রেসখানাই হয়ে গেল সবচেয়ে ধীরগতি । 

মারন্স্ক-এ পারিবহন কামশার এই তারটা পাঠিয়ে ঘটনাবলগর 
মোড় ঘনিয়ে দিলেন: 

সমস্ত সোভয়েতের প্রতি; লাল ফোৌঁজের সাধারণ স্ংগঠকদ্বয় কুনৃখস্‌ এবং 
উইীলিয়মস রয়েছেন দু' নম্বর দ্রেনে। সোভিয়েতের প্রাতাঁনীধরা যেন তাঁদের সঙ্গে 
দেখা করে পরামর্শ করেন। 

সাদোভ্ানকভ ৮ 

প্রত্যেকটা স্টেশনে সমবেত জনতাকে সেই তারবার্তা পড়ে শোনান 
হল। জারের জন্যে শানান খিদে আর সব সরঞ্জাম নিয়ে এসে তারা হঠাৎ 
পেল দুজন কমরেডকে। এতে করে তাদের ভাবাবেগের দ্রুত পারবর্তন দরকার 
হল, কিন্তু সেটা তারা স[ন্দরভাবেই করল । প্রত্যেকাট স্টেশনে আমরা 
পুল সংবর্ধনা পেলাম। লাল ফৌজের নতৃন নতুন বাঁহনী আভবাদন 
জানাল, কমিশারেরা বধিবদ্ধভাবে এসে আমাদের কাছে নানা সমস্যার 
কথা জানালেন, জটলা করে করে লোকে এসে আমাদের 'দকে তাকিয়ে 
রইল -_ আমরা যেন সামারক জানিয়াস। 

ব্যাপারটা অস্বাপ্তকর হলেও এর ভেতর দিয়ে স্পম্ট হয়ে উঠল অনেক 
কছু। একটা নতুন সভ্যতা গড়ে উঠছে, চলেছে ভাবিষযং ভূমিষ্ঠ হবার 
প্রীক্রিয়া _ সেটা আমরা এক নজর দেখতে পেলাম। একটা শহরে সবে 
তার 'ভীত্ত স্থাঁপত হয়েছে _ কৃষকেরা শ্রামকদের সঙ্গে একই কেন্দ্রীয় 
সোঁভয়েতে মিলিত হয়েছে। আর একটা শহর এখনও সে ভীন্ততে পেশছতে 
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পারে নি _ বাৃদ্ধিজীবাীরা সব ধর্মঘট করে আছে। বহ; কেন্দ্রে নতুন 
কাঠাম বেশ এাগয়ে গেছে: সোভিয়েত ইস্কুলগ্যীল সব ভরাত, কৃষকেরা 
বাজারে শস্য নিয়ে আসছে, কারখানাগুলোতে মাল উৎপাদন চলেছে, 
গড়ে উঠছে প্রচারক-বক্তারাও। প্রদার্শত বন্ুগ্ললি অনেক সময়ে স্থল এবং 
অসম্পূর্ণ হলেও, জনগণের যথার্থ সজনী শীক্ত উৎসারণের স্বাক্ষর তাতে 
রয়েছে। 

এটা আমরা দেশান্তরীদের দেখিয়ে দিলাম, কিন্তু তারা তখন পাঁশ্চমী 
গণতন্তের জন্যে কাজ্পাঁনক কাহনা রচনায় ব্যস্ত __ বাস্তবতা তাদের পক্ষে 
বিরাক্তকর। ওরা কেউ কেউ রুষ্ট এবং সাঁন্দন্ধ হয়ে উঠল -__ দলত্যাগণী 
এবং স্বশ্রেণীর প্রীত বিশ্বাসঘাতক হিসেবে আমাদের দেখতে লাগল। 
অন্যান্যরা 'নর্বোধের মতো যথারশীত বলাবালি করতে থাকল তাদের 
জনগণ, বলশোভিকদের ুর্খতা। 


চতুর্দশ পাঁরচ্ছেদ 
চেমমএর লাল কয়েদীরা 


আমাদের ট্রেনে দেশা্তরীদের মধ্যে অনেক বিষয়ে মতাঁবরোধ ছিল। 
কিন্তু, সাইবেরিয়ার বিরাট কয়েদশ উপাঁনবেশ চের্মএ যে আমাদের ভীষণ 
বিপদ আছে, এ "বিষয়ে ওরা সবাই একমত । 

ওরা বলল, 'চর্মএ আছে পনর হাজার কয়েদী। সব একেবারে 
নিকৃষ্টতম দাগী অপরাধী--ঠগ-রাহাজান, চোর, খ্‌নী। খাঁনতে পুরে 
বন্দুকের মুখে রেখে ছাড়া এদের জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থা হতে পারে 
না। তাদের পক্ষে সেটাও আঁতীরক্ত স্বাধীনতা! প্রীত সপ্তাহেই চুর আর 
ছয়র-মারা হয় কয়েক কুঁড় করে। এখন এ শয়তানগুলোর বোশর ভাগ 
ছাড়া পেয়ে বলশোভক হয়ে গেছে। জায়গাটা বরাবরই একটা নরকের 
মতো। এখন কা হয়েছে শুধু ভগবানই জানেন।' 

আমরা বখন চের্ম-এ (চেরেমখোভো) পেশছলাম তখন সেই পয়লা মে 
তাঁরখের সকালটা ছিল বিষগ্ন আর ঠান্ডা। উত্তরে হাওয়ায় উড়ে এসে 
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একটা ধোঁয়ার মেঘ ঝুলে "ছিল জায়গাটার উপরে। রেলের কামরায় 
গ্াটশ্যাট হয়ে আমরা আধ-ঘুমের মধ্যে চিৎকার শুনে জেগে উঠলাম, 
'আসছে! এ তারা আসছে! আমরা জানালা "দিয়ে উশীক 'দয়ে দেখলাম। 
যতদূর আমাদের নজর গেল তাতে দেখলাম, ঘুরতে ঘুরতে একটা ধুলোর 
মেঘ ছাড়া ছু তো আসছে না! তার পরে ধূলোর ভিতর 'দয়ে নজরে 
পড়ল লালের আভা, চকঢকে ইস্পাতের ধ্‌সর রঙ, আর আবছা, কালো 
আগ্দয়ান জনতা । 

দেশান্তরশরা পর্দা টেনে 'দয়ে হন্যে হয়ে গহনাপত্র আর টাকা-পয়সা 
লুকোতে থাকল, িংবা ভয়ে কাঠ হয়ে বসে রইল। বাইরে পোড়া কয়লা 
আর ছাইয়ের ওপরে কাঁটা লাগানো বুটের চাপে খচখচ্‌ আওয়াজ। কী 
মেজাজে “তারা, আসছে, আসছে রক্তের কোন লালসা নিয়ে, কী অস্ত 
হাতে নিয়ে, তা কেউ জানে না। আমরা শুধু জানতাম যে, এ হল চের্ম 
এর সেই ভয়ঙ্কর কয়েদীরা_'সব খুনী, ঠগ-রাহাজান আর চোর'_আর, 
তারা আসছে পারলর কামরাগীলিরই দিকে 

ধুলোয় আর ঝুলে অন্ধ হতে হতে, হাতে রক্তবর্ণ প্রকাণ্ড পতাকাটা 
নিয়ে ধস্তাধাপ্ত করতে করতে তারা এগিয়ে আসতে থাকল ধারে। হাওয়াটা 
পড়ে গেল, তখন ধুলোর পর্দাটা কেটে গেল _নজরে পড়ল পাঁচামশাঁল 
একটা জনতা। 

খাঁনর কাজে তাদের জামা কাপড় কালো, গিণ্ট বাঁধা, তাদের মুখ 
ভঈষণ আর মাঁলন। কেউ কেউ তো যেন মানুষ নয়-_াঁড়ের মতো একটা 
িবশালকায় কছ;। কেউ কেউ ধেন কতকগুলো 'গণটের সমাম্ট, হাজার 
ঝড়ে দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া মান্য । এই হল তলগ্তয়ের সেই গড়েন-কপালে, 
পশ;-চোয়ালে নরখাদক কয়েদীরা। এই হল দস্তোয়েতাস্কর সেই “মৃতের 
সংসার'। তারা আসতে থাকল কেউ খণড়য়ে খঠড়িয়ে, কারও গালে চাঝুকের 
দাগ, কারও চোখ গেছে উপড়ে; গল ছোরাছার আর খান-দনর্ঘটনার দাগ 
তাদের গায়ে, কেউ কেউ জন্মসূত্রে শবড়ন্বিত। তবে, ক্ষীণজীবী থাকলেও 
খুব কম। 

সুদীর্ঘ ষল্লণাকর জীবনের মধ্যে ক্ষীণজনীবীরা শেষ হয়ে গেছে। চের্ম 
এর বিষন্ন সড়কে তাঁড়য়ে আনা হয়েছিল যে অধূত অযুত মানদষকে 
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তাদেরই এই হাজার হাজার এখন অবাঁশন্ট আছে। 1শলাবৃষ্ট আর 
তুষারপাতের ভিতর 'দয়ে, শীতের ঝঞ্চা আর গ্রীষ্মের জালার ভিতর 
দিয়ে এরা টলতে টলতে সাইবোরয়ান পথ ধরে এসেছে। পণডুন-কু্ঠীরতে 
তাদের অগ্গপ্রত্যঙ্গ নিষ্পোষিত, পদীলসের তলোয়ারে তাদের মাথার খ্যাল 
ফেটেছে। গায়ে কেটে কেটে বসেছে লোহার িকল। কসাকদের চাবূকে 
শপঠ ফেটে গেছে, তারা মাটিতে পিষে গেছে কসাকের ঘোড়ার খুরের নিচে। 

দেহের মতো তাদের মনও চাবুকে ফেটে গেছে। আইন তাদের 1পছনে 
লেগে থেকেছে ব্লাডহাউণ্ডের মতো, তাড়িয়ে নিয়ে গেছে অন্ধকূপে, তাড়িয়ে 
নিয়ে এসেছে সাইবোরিয়ার এই ভাষণ উপান্তে, ধরাপন্ঠ থেকে তাঁড়য়ে 
নিয়ে ফেলেছে গহবরগনলোর মধ্যে, সেখানে তারা জানোয়ারের মতো খেটে 
অন্ধকারে কয়লা খোঁড়ে--যাদের আলোয় বসাতি তাদের হাতে তা তুলে 
দেবার জন্যে। 

এবার তারা খাঁনগদলো থেকে বোঁরয়ে এসেছে আলোয়। বন্দুক হাতে, 
বিদ্রোহের লাল ঝাণ্ডা ডীড়য়ে তারা ছাড়া পেয়ে এসেছে সড়কে-সড়কে, 
এাঁগয়ে চলেছে যেন বিশাল এক পশনপাল_-মর্ত পশুবল। তাদের পথে 
পড়েছে আমেজী, শৌখিন পারলার-কামরাগুলো-_-সে এক অন্য জগৎ, তাদের 
থেকে সহন্র যোজন দুরের বস্তু। এখন আর মাত্র কয়েক ইপ্চি দূরে-- 
তাদের নাগালের মধ্যে। মহাঝড়ে বিধ্বস্ত হবার মতো করে তারা ট্রেনখানাকে 
এ মাথা থেকে ও মাথা অবাধ তছনছ করে দিতে পারে নিট 'তনেকের 
মধ্যে। আহা, একটি বারের মতো পরম পারত্বীপ্তসহকারে গ্রাসের কী 
সংবর্ণসূযোগ! আর, সেটা এত সহজ! সামনে একটা দ্রুতগাঁত ঘাত। একটা 
প্রচণ্ড হানা। 

শকম্তু তাদের আচরণে না আছে তাড়া, না আছে উন্মত্ততা। পতাকাগদলোকে 
মাটিতে পুতে তারা ট্রেনখানার সামনাসামান সমবেত হল অরধনচন্দ্রাকীতি- 
গঠনে-_তার কেন্দ্রে ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী। এখন আমরা তাদের মূখগনলো 
স্পন্ট দেখতে পাচ্ছি। রুষ্ট, বেপরোয়া, ঘণার রেখায় বিকৃত, মেহনতে 
মেহনতে অবসন্ন । সবগুলো মুখেই পাপ আর সন্তাসের তাড়নার ছাপ। 
সবগুলো মুখেই অশেষ ব্যথা আর যন্ত্রণা-_সারা পাঁথবীর স,তীব্র 
বেদনা । 
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কিল্তু, কী এক অদ্ভুত আভা আনন্দময় দৃষ্টি তাদের চোখে চোখে । 
কিংবা, ওটা হয়ত, বা প্রাতহিংসার জৰালাঃ আঘাতের বদলে আঘাত। আইন 
তাদের উপর হেনেছে সহস্র আঘাত। এবার ক এল তাদের পালা? সদদীঘ 
বছরের পর বছরের তিক্ততার প্রাতশোধ নেবে এবার? 


সব কমরেড-কয়েদী 


আমাদের কাঁধে একখানা হাত লাগল। ফিরে তাঁকয়ে দেখলাম দুজন 
হোঁংকা খানশ্রীমক। তাঁরা জানালেন, তাঁরা হলেন চের্মএর কাঁমশার। 
উঠল সেই লাল পতাকা । তার একটিতে বড় বড় হরফে সেই দীর্ঘকালের 
সংপাঁরতিত স্লোগান: "ওঠো, জাগো সর্বহারা! শৃঙ্খল ছাড়া তোমাদের 
হারাবার িছ; নেই। আর একটিতে লেখা: 'নমন্ত দেশের খাঁন-শ্রাসকের 
উদ্দেশে আমরা হাত বাড়িয়েছি। সারা পৃথিবীতে আমাদের সমন্ত কমরেডকে 
জানাই অভিবাদন।" 

কাঁমশারের চড়া গলায় ঘোষণা হল: টপ নামাও। আনাড়ীভাবে 
সবাই ট্রাপ খুলে হাতে নিয়ে দাঁড়াল। তার পরে ধারে আরপ্ত হল 
'আন্তর্পীতক' সংগত; 


ওঠো জাগো বন্দী বুভূক্ষার 
ওঠো হতভাগ্যেরা হীন! 

ন্যায় হানে বজ্রের ধিজার 
আজ নব জন্মের দিন। 

আর নয় সনাতনী শৃঙ্খল 
ওঠো দাস, বন্ধন আর লাই। 
নয়া বাঁনয়াদে ওঠে দুনিয়া 
নগণ্য, সবক; তোমরাই। 


পাথবীর দেশে দেশে শহরে নগরে বিশাল 'মাছলে মাঁছলে মানুষের 
সারগনুলো থেকে ছাড়িয়ে পড়া 'আন্তজ্জাতকের সুরে পথঘাট মুখারত 
হতে শুনেছি। কলেজে কলেজে হলঘর থেকে বিদ্রোহ ছাত্রদের গলা থেকে 
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শুনৌছ এ সুরের প্লাবন। ২০০০ সোভিয়েত প্রাতানাধর কণ্ঠ থেকে বোরিয়ে 
ধানত হতে শুনেছি । কিন্তু এইসব গায়কের কেউ দেখতে 'হতভাগাদের' 
মতো নয়। তারা হল 'হতভাগাদের দরদী সহানুভূতিশীল, কিংবা তাদের 
প্রাতানীধ। পিকস্তু, চের্মএর এই খান-শ্রমিক কয়েদীরা নিজেরাই ঠিক 
'হতভাগা”-আত হতভাগা, অধমেরও অধম। হতভাগ্য তাদের বেশবাস, 
তাদের চেহারা, এমনাক কণ্ঠস্বরেও তারা হতভাগ্য। 

তারা গাইল ভাঙা গলায়, বেস্মরো গলায়, 'কন্তু তাদের গানে আম 
অনুভব করলাম যুগয,গান্তের সমস্ত মৃহ্যমান মানুষের বেদনা আর প্রাতবাদ : 
বন্দীর দীশর্ঘশ্বাস, সাজা পেয়ে দাঁড়ে-বাঁধা নৌকোর গন্ণটানা গোলামের 
শবলাপ, চাকায় বাঁধা ভূঁমদাসের গোঙান, কুশ-খোঁটা আর ফাঁসকাঠ থেকে 
ওঠা চিৎকার, দুর সুদূর অতীতের গর্ভ থেকে উৎসারিত অগাঁণত 
িযাতিতের দুঃসহ যাতনা । 

এই কয়েদীরা যেন শতাব্দীর পর শতাব্দীর জমস্ত দহঃখকজ্টের 
উত্তরাধকারশ। তারা সমাজচ্যুত, সমাজের কঠোর ক্রুর হাতে ক্ষতাবিক্ষত, 
পিষ্ট করে তাদের ছ'ড়ে ফেলে দেওয়া হন গহ্রের অন্ধকারের মাঝে। 

এখন সেই গহবরের ভিতর দিয়ে উঠল পরাঁজতের এই জয়গাথা। 
সবদীর্ঘকাল অত্যাচারে নীরব করে রাখা মানদষগ্ীল এবার গান গেয়ে 
উঠেছে_গে গানে নেই আভযোগের সুর, সেটা বিজয়ের গান। সমাজচ্যুত 
আর নয়--এখন তারা নাগারক। শুধু; নাগাঁরক নয়, আরও কিছ;--নতুন 
সমাজানর্মতা! 

ঠান্ডায় অসাড় হয়ে গেছে তাদের অক্গপ্রত্যঙ্গ। কিন্তু তাদের অন্তর 
উদ্দীপ্ত । রুক্ষ রূঢ় মখগুলোতে এখন সূর্যোদয়ের আভার ছোপ লেগেছে। 
নিস্তেজ চোখগুলো জবলজবল করে উঠছে। বেপরোয়াপনা "গিয়ে মুখে 
ফুটেছে কোমলতা । “আন্তজ্মীতকের' 'বশাল ত্রাতৃহথে এক সূত্রে বাঁধা সমস্ত 
জাতির মেহনত মানুষের রূপান্তর পারগ্রহের স্বপ্ন ফুটেছে তাদের চোখে 
মুখে। 

তারা চিৎকার করে উঠল, 'আন্তজ্শীতক জিন্দাবাদ! আমোরকার শ্রামক 
দীর্ঘজীবী হোক!' তারপরে 'ীনজেদের ভিতর থেকে তারা এগিয়ে দল 
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একজনকে । অসুরের মতো 'বিরাটকায় ?তান রীতিমতো একজন জাঁ ভলজ্যাঁ, 
আর তাঁর অন্তরও জাঁ ভলজ্যাঁরই অন্তর । 

তান বললেন, 'চের্মএর খান-শ্রামকদের তরফে আমরা এই, ট্রেনের 
কমরেডদের আঁভবাদন জানাচ্ছ! পুরন আমলে সবই ছিল একেবারে অন্য 
রকমের! দিনের পর দিন এখান 'দিয়ে রেলগাঁড় চলে যেত, 'কন্তু আমরা 
তার ধারেকাছেও যেতে সাহস পেতাম না। আমরা জানি, আমাদের কেউ 
কেউ অন্যায় কাজ করোঁছিল। কিন্তু আমাদের অনেকেরই উপর করা হয়েছে 
পাশব অন্যায় ॥ ন্যায়াবচার যাঁদ থাকত তাহলে আজ আমাদের কেউ কেউ 
থাকত এই ট্রেনে, আর এই ট্রেনের কেউ কেউ থাকত খানগদলোর মধ্যে 

পকন্তু বৌশর ভাগ যারী জানতই না যে খাঁন রয়েছে বহদ। আরামের 
িছানাগুলোতে শুয়ে তারা জানত না যে, তার অনেকটা [চে হাজার 
হাজার ছ:চো গাঁড়তে তপ দেবার আর হীঞ্জনে বাচ্প চড়াবার জন্যে 
কয়লা খুড়ছে। তারা জানত না যে, আমাদের মধ্যে থেকে শত শত জন 
মরেছে না খেয়ে, বেত খেয়ে, কিংবা ধস-নামা পাথর চাপা পড়ে। জানলেও 
গ্রাহ্য করে ি। তাদের দর্ষ্টতৈ আমরা ছিলাম ময়লা, সমাজচ্যুত। তাদের 
দৃষ্টিতে আমরা আদৌ কিছুই ছিলাম না। 

'এখন আমরা সবাঁকছ7! আমরা 'আন্তজশাীতকে' যোগ দিয়োছ। আজ 
সমস্ত দেশের শ্রামকবাহনশগীলর সঙ্গে একযোগে আমরা ময়দানে নেমোছ। 
তাদের সবার পুরোভাগে আমরা হলাম অগ্রগামী বাহিনী। আমরা ছিলাম 
দাস, হয়োছ সবার চেয়ে বেশী মবক্ত। 

ফিমরেডসব, আমরা চাই শধ আমাদের স্বাধীনতা নয়__চাই পারা 
পাঁথবীর সমস্ত শ্রীমকের স্বাধীনতা । তারাও স্বাধীন, মুক্ত না হলে, 
খাঁনগ্লোর থে মালিকানা আমরা পেয়েছি, খাঁনগলো নিজেরা চালাবার 
যে স্বাধীনতা পেয়েছি সেটা আমরা বজায় রাখতে পারব না। 

“সারা পথবীর সমস্ত সাম্াজ্যবাদীরা ইতিমধ্যেই সাগরপার থেকে 
লোলন্প হাত বাড়াচ্ছে। একমাত্র সারা পাঁথবার শ্রাীমকের হাতই আমাদের 
গলা থেকে এ হাতের কবল খাঁদয়ে দতে পারে? 

আশ্চর্য এই মানুষটির মননশাক্তর পারসর আর অন্তর্দাম্। কুনৎস্‌ 
এতই আশ্চর্য হয়ে গিয়োছলেন যে তাঁর নজের ফেরত-বক্তুতা আটকে 
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আটকে য্াচ্ছিল। রুশ ভাষায় আমার যেটুকু দখল ছিল সেটা কোথায় 
চলে গেল! আমাদের মনে হল, গোটা ব্যাপারটায় আমাদের ভূঁমকাটা হল 
নিতান্ত বর্ণ, পাংশু। কিন্তু তেমনটা মনে হর নি এই খান- 
শ্রীমকদের। 'আন্তাঁতকের' উদ্দেশে জয়ধ্বান তুলে এবং 'আন্তর্জাতিক 
অকেস্ট্রার' উদ্দেশে আর একটা জয়ধান তুলে তাঁরা ফাঁকটা বাঁজয়ে 
দলেন। 

চারজন যদ্ধবন্দী--একজন চেক, একজন হাঙ্গেরীয়, একজন জার্মান, 
আর একজন অস্ট্রীয়ানের হাতে চারটে বেহালা নিয়ে 'অকেন্ট্রা'। পর্ব 
রণাঙ্গনে বন্দী হবার পরে তারা এক এক শাঁবর থেকে অন্য শাঁবর ফেরতা 
হয়ে এসে পড়েছিল সাইবোরয়ায় এই কয়েদী খাঁনগুলোতে। স্বদেশভুম 
থেকে তারা হাজার হাজার মাইল দুরে! মাঁটর গভশর থেকে আসা এই 
রাশিয়ান জনগণ থেকে তাদের জাতিবর্গ আর আচার-অভ্যাসের দূরত্ব 
আরও বোঁশ। কিল্তু, জাতি, বর্গ আর বিশ্বাস সব ভেঙে পড়েছে 'বপ্নবের 
মুখে । আরও স্বাঁদনে তারা হয়ত বার্লিনে িংবা ব্দদাপেস্তে কোন বাগানের 
আলোয় অন্দষ্ঠিত সংগীত-উৎসবে যেমনাঁট বাজাত, ঠিক স্ইেভাবেই বাজায় 
এখানে এই অন্ধকৃপে, তাদের সঙ্গী কয়েদী খান-শ্রাীমকদের জন্যে। তাদের 
শিরায় শিরায় প্রবাহিত উদ্দীপ্ত ভাবাবেগ সণ্যারিত হয় তাদের বেহালাগদাঁলর 
তারে তারে, আর শ্রোতাদের হৃদয়-বাঁণে। 

খাঁন-শ্রামক, সংগীতকার আর আগন্তুক, টিউটন, স্লাভ আর আমেরিকান, 
সব 'মাঁলয়ে গোটা আসর এক সমগ্র সত্তায় পারণত হল। কাঁমশারেরা 
আমাদের অভিবাদন জানাতে এগিয়ে আসতেই সমস্ত বাধবাধা সরে গেল। 
পাইল-ঠাসা শ্রীমকের মতো মুঠিওয়ালা িশালকায় একজন এসে আমাদের 
হাত তুলে নিলেন নিজের হাতের মধ্যে। দ্বার তান কিছু বলবার 
চেষ্টা করলেন-- দ:'বারই. তাঁর গলা ধরে গেল। ভ্রাতৃত্বের হৃদয়াবেগ কথায় 
প্রকাশ করতে না পেরে তান হঠাৎ হাতের একটা প্রচণ্ড চাপ "দিয়ে সেটা 
জানিয়ে দিলেন। সে চাপটা আমি এখনও অনুভব কাঁর। 

চের্মএর মান-সম্মানের খাঁতরে এখানকার এই প্রথম জন-অনহজ্ঠানাঁট 
যথাবাঁধ পাঁরচালত হয় এটাই তান বিশেষভাবে চাইছিলেন। নিশ্চয়ই 
অতাঁতের কোন অনুষ্ঠানের কথা ভেবে তাঁর মনে পড়েছে সোঁদন কর্মসূচীর 
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মধ্যে ছিল বক্তৃতা ছাড়াও উপহার-দেওয়া। কিছ্বক্ষণের জন্যে কোথায় চলে 
গিয়ে তান ছুটতে ছুটতে ফিরলেন, তাঁর হাতে দুটো ডিনামাইট-_ 
আমোরকানদের জন্যে চের্মএর উপহার। আমরা "দ্বিধা করলাম, আপাত্ত 
জানালাম। কিন্তু তান জিদ ধরলেন। তখন আমরা বললাম, কোথাও 
আচমকা কোন সংঘর্ষ ঘটলে 'ডিনামাইটের সঙ্গে প্রাতনিধিরাও নাশ্চহু হয়ে 
যেতে পারে, সেটা হবে 'আন্তজ্াঁতকের, ক্ষাতি। জনতার ভিতর দিয়ে হাঁসর 
রোল উঠল। প্রকাণ্ড একাঁট শিশুর মতো [তানি মর্মাহত হলেন, কছন 
বুঝতে পারলেন না। তারপরে 'তাঁনও হাসলেন। 
সর্বক্ষণ। নির্বাসন তাঁর কৌতুকাপ্রয়তা 'নাবয়ে দিতে পারে নি। আমোরকান 
আঁতাঁথদের সম্মানে তিনি বাজাতে চাইলেন আমোরকান জ্যাজ। সেটা তান 
বাজালেন; তার আগে, কিংবা তার পর থেকে আর কখনও এমন সম্মোহনী 
সমতার সংগণীত আম শদান নি। যেমন বেহালার ছড় দিয়ে, তেমান, দু পা 
আর বাহ; "দিয়ে, ঘুরে ঘুরে, সামনে পিছনে ফরে ফিরে নেচে নেচে 
বাঁজয়ে [তান জনতাকে বড় আনন্দ 'দলেন। 

শেষে রেলের ঘণ্টার ঝনঝন আওয়াজে আমাদের প্রণীতসভা শেষ হল। 
আর এক দফা করমর্দনের পরে আমরা ট্রেনে উঠতে উঠতে অকেস্ট্রায় 
সুর উঠল: 


আজ এই আঁস্তম সংঘাত _ 


এই সভার না ছিল গাঁরমা, না ছিল কোন বাহ্য জোৌল.স। এটা ছিল 
একটানা শ্রীহীন, তাতে কোন ছেদ ছিল না--শধু একটা জানিস ছাড়া, 
সেটা হল এর বিপুল প্রাগশাক্তি। এটা হল শবপ্লবের কর্মোদ্যমের একট 
উদ্ঘাটন। সভ্যতার পাঁরত্যক্ত এই অন্ধকৃপে_ অধম হতভাগ্যদের এই 
বাসভমিতেও বিপ্লব তুরী-ীননাদের মতো এসে এখানকার জাবস্তের 
কবরগুলোকে ধাঁলসাৎ করে 'দয়েছে। সেখান থেকে তারা বোরয়ে এসেছে, 
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তখন তারা নয় রক্তচক্ষু তখন লালা গড়াচ্ছে না তাদের মুখ দিয়ে, ছোরা 
উদ্যত নয় তাদের হাতে_তারা এসেছে সত্য আর ন্যায়ের দাঁবদার হয়ে, 
কণ্ঠে নিয়ে সংহতির গান, আর নতুন দ্ানয়ার মূলমল্্ বীলখে পতাকায় 
পতাকায়। 


দেশান্তরণীরা অনড় 


এসবের কোন ক্রিয়া ঘটল না দেশান্তরীদের উপর। নিজেদের শ্রেণী- 
স্বার্থের বর্ম ভেদ করে উৎস্ক্যের একটা রশ্মিকেও তারা ঢুকতে দিল না। 
তাদের আগে ছিল ভয় আর আশঙকা _. এখন তার জায়গ্রায় এল 'টিটকার। 

'এই হল বলশোভকবাদ! এই বলশোঁভকবাদে জেল-ঘুঘনরা হয় 
রাজপ্নরূষ। অপর্প দৃশ্য বটে! কয়েদীরা খাঁনতে কয়লা না খড়ে টহল 
"দিচ্ছে রাষ্তায় রাস্তায়। এই তো বিপ্লব আমাদের "দিয়েছে! 

আমরা বললাম, বিপ্লবের ভিতর 'দিয়ে এসেছে অন্যান্য জনিস: শৃঙ্খলা, 
সংযম আর শনভেচ্ছা। সে সব দেশাশ্তরীদের নজরে আসে না। দেখতে 
তারা চায়ই না। 

তারা হেসে বলে, “সে শুধ্ ক্ষাণকের ব্যাপার । উত্তেজনা কেটে গেলেই 
ওরা আবার চুর, মদ্যপান আর খনন-রাহাজানতে মেতে উঠবে।' দেশাপ্তরণদের 
কাছে এসবই বড়জোর একটা সামায়ক উচ্ছৰাস, যেটা আমাদের স্রেনখানারই 
সঙ্গে সঙ্গে মালয়ে যাবে। 

শত শত বড় বড় মাঁলন হাত আমাদের 'বদায় জানাচ্ছল আমরাও 
কামরার সাঁড় দিয়ে ঝঁকে হাত নেড়ে বিদায় 'িলাম। অনেকক্ষণ আমরা 
সে দৃশ্য থেকে চোখ ফেরাতে পার ন। শেষ নজর অবাধ আমরা দেখলাম 
সেই কনকনে ঠান্ডা হাওয়ায় চের্মএর মানুষগদাল তখনও খালি-মাথা, 
দেখলাম 'জাঁ ভলজ্যাঁর' বাহুর তালে তালে ওঠা-নামা, সেই লাল পতাকা 
যাতে রয়েছে 'সারা পৃথবশীতে আমাদের সমস্ত কমরেডকে জানাই আভিবাদন' 
আর তখনও ট্রেনের দিকে প্রসারত বাহু। তারপরে ধুলো আর দূরত্বের 
মধ্যে সে দ্য লিয়ে গেল? 
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|র দু বছর পরে, চের্মএ কাজ করে এবং সেখানে 'িপ্রবের ক্রিয়াকলাপ 
দেখে জো রেডিং ডেগ্রয়েট ঠিরোছলেন। তান বিপ্লবের স্থায়ী প্রভাবগলির 
বিবরণ দিয়েছেন। চার আর খুন আর হয় না বললেই হয়। রাগে গরগর 
করত যে সব জ্যানোয়ার তারা মানুষ হয়ে গেল। শৃঙ্খল থেকে সবে 
ম্ক্ত পেলেও তারা সোভয়েত বাঁহনীর লোহার মতো কঠোর শঙ্খলা 
মেনে নিয়েছে। পুরন আইনের আমলে বাঁধ-ব্যবস্থার অবাধ্য তারা হয়ে 
উঠেছে নতুন 'বাধ-বিধানের রচাঁয়তা আর তার রক্ষক। যাদের নিজেদের 
বহু; অন্যায় কাজের কথা ভেবে আজ অনুশোচনা করতে হয় তারা 
এখন সারা পাঁথবীর সমস্ত অন্যায়ের প্রাতবধান করতে দাঁড়য়েছে। 
হাতে নিয়েছে; তাদের অন্তর-মন আলোকিত হয়ে উঠেছে বিপুল সুন্দর 
সব প্বপ্লে। 

যারা ধনী আর [বিশেষ-স্মাবধাভোগণী, িলাস-কক্ষে যাদের বাস,.কিংবা 
রেলগাঁড়ির পারলার কামরায় যারা চলাফেরা করে, তাদের দীষ্টতে 'িপ্লব 
হল্স সন্মাস আর বিভীষিকার ব্যাপার। তাদের দৃষ্টতে বিপ্লব হল 
খন্টুদ্রোহণী। 'কস্তু যারা অবজ্ঞাত,. অধিকার থেকে বণিত, তাদের কাছে 
বিপ্লব হল যেন ন্নাণকর্তা মেসসায়্যা, যে এসেছে 'গাঁরবের কাছে সসমাচার 
প্রচার করতে, বন্দীদের মুক্তির ঘোষণা করতে, আর যারা ক্ষতাবক্ষত তাদের 
সমস্থ করে দিতে'। দস্তোয়েভাঁদ্কির কয়েদী আর বলতে পারে না, 'আমরা 
বেচে আছ, কত্ত জীবপ্ত নই। আমরা মৃত, 'কন্ত্ু কবরে নই'। 'মৃতের 
সংসারে" বিপ্লব সেই 'পদনরুখান' | 


পঞ্চদশ পারিচ্ছেদ 

ভনাদিভন্তক সেভিয়েত এবং তার নেতারা 
সামা-পারসীমা আছে নাকি বিপ্লবের থাকলে সেটা কণ? 
শহর-নগরের শ্রামক বিপ্লব উৎসারিত করল, দেখলাম সে বিপ্রব প্রবেশ 


করল গভীর থেকে গভীরতর প্রদেশে, নিচের তলার, আরও নিচের তলার 
সব মানুষের মধ্যে পারব্যাপ্ত হল। চের্ম-এর কয়েদীরাও যখন এল এর 
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আওতায় তখন বিপ্লব পেশছল একেবারে তলে। খাড়াখাড়ি ঢুকবার আর 
কোন জায়গা নেই। বিল্তু, অন্দভমিক পাঁরসরে বিপ্লবের বিস্তার কত দূর ঃ 
সেখানে, আটলাশ্টিকের পাড়ে পাড়ে যেমনাটি, ঠিক তেমন শাক্ততেই কি 
বিপ্লবের বিস্তার ঘটেছে এখানে, প্রশান্ত মহাসাগরের পাড়ে এই সন্দূরবতাঁ 
এলাকাগদালতেও? রাশিয়ার হ্থাপন্ডে যেমনটি তেমাঁন প্রবলভাবেই কি 
বিপ্লবের স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে এই উপান্তগীলতে? 

নদশগবলো পার হয়ে চলোছ, চলোছি উরাল পর্বতমালা পার হয়ে, তায়গা 
বনভূমি আর স্তেপভূমিগ্ীলর ভিতর 'দয়ে। রেলের শ্রামক-কর্মচারী আর 
খাঁন-শ্রীমকদের কাছে শ্মনোছ তাদের সব সোভিয়েতের কথা; কৃষকেরা আর 
জেলেরা সব লাল পতাকা নিয়ে এসে আঁভবাদন জানিয়ে তাদের 
সোভিয়েতগীলর কথা আমাদের বলেছে। মধ্য সাইবোরয়া সোভয়েত আর 
দূরপ্রাচ্য সোভিয়েতের সঙ্গে আমাদের বৈঠক হয়েছে। গোটা এই আমর 
অঞ্চলের সর্বনই ছিল সব সোভিয়েত। এখন ট্রেন থেকে ভ্নাঁদভস্তকে নেমে 
দেখলাম, সাত হাজার মাইল দূরে পেরগ্রাদে যে সোভিয়েত থেকে এসোছ 
তারই একটি প্রাতরূপ রয়েছে এখানে । 

ছ' মাসে রাশিয়ার মাঁটর গভীরে শিকড় বাঁসয়ে সোভিয়েত সমস্ত 
প্রাতিদ্বন্বীকে দূর করে, প্রত্যেকাট আক্রমণের ধান্ধা প্রাতহত করে এখন 
একছ্ছত্রাধিপত্য বিস্তার করে আছে উত্তরে সুমের্‌ মহাসাগর থেকে দক্ষিণে 
কৃষ্ণ সাগর অবাধ, বাঁজ্টক সাগরের 'নকটবতর্শ নাভ থেকে এখানে প্রশান্ত 
মহাসাগরের তারে ভ্নাঁদভস্তকের শৈলাস্তরীপ অবাঁধ। 

ভ্নাদিভস্তক নগরণীটি গড়া পাহাড়ের উপরে। রাস্তাগনলো উষ্চু পার্কত্য 
পথেরই মতো খাড়াই। তবে, দ্রশকিতে একটা আতিিক্ত ঘোড়া জতে আমরা 
পেত্রগ্রাদের সমতল কাঠ-বাঁধানো রাস্তায় যত বেগে চলতে পেরোছ তত 
বেগেই চলতে পারলাম এখানকার পাথথর-বাঁধানো রাস্তাগুলো 'দয়ে। প্রধান 
পাশে পাশে ফরাসী আর ইংরেজদের ব্যবসার প্রতিষ্ঠানগুলি, ইন্টারন্যাশনাল 
এবং ধলশোভিক পার্টর নগর কাঁমাটর বাঁ়ি। 
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চারদিকে সমস্ত পাহাড় থেকে যেন ভ্রুকুটি করে সহরের দিকে চেয়ে 
রয়েছে বিরাট বিরাট কেল্লা, কিন্তু সেগুলো পায়রাখ্/পাঁররই মতো নিরীহ । 
যদ্ধের প্রথম দিনগযালিতেই এই কেল্লাগলোকে নিরস্ত্র করে বড় বড় 
কামানগুলোকে পাঠানো হয়েছিল পূর্ব রণাঙ্গনে। রক্ষা-ব্যবস্থাবিহীন এই 
নগরীর ভিতরে প্রসারত রয়েছে একটা অদ্ভুত জল-িহবা-_নাম স্বর্ণ 
শঙ্গ। মিন্রপক্ষের অনাহ্‌ত যদ্ধ-জাহাজগনলো এখানে এসে নোঙর ফেলোছিল। 
যে দেশান্তরীরা পালাঁচ্ছিল তাদের কাছে সাইবোরয়ার 'ভতর 'দয়ে দর্ঘ 
যান্রাশেষে এ যদ্ধ-জাহাজগুলোর ঝাণ্ডাগ্দীল ছিল বড় মনোরম দশ্য। 
স্বাপ্তর নিশ্বাস ফেলে তারা এখানে বসবাস করতে লেগোঁছল। তারা 
ভেবেছিল বিপ্লবটা শেষ হয়ে যাবে শগাঁগরই। তখন ফিরে তারা রাশিয়ায় 
তাদের আগের জীবনে আবার প্রাতচ্ঠিত হবে। 


দেশাস্তরীদের আশ্রয়-নগরশ 


উৎখাত হওয়া জাঁমদার, প্রাক্তন আঁফসার আর ফাটকাবাজেরা এ 
নগরীতে গিজাগজ করছে। জমিদার, ভূৃত্যবাহিনী আর চলে যাওয়া 
দিনগুলোর অলস পানভোজনের স্বপ্ন দেখে এ জমিদারেরা। আফসারেরা 
তাদের আগের আমলের শৃঙ্খলার গজ্প করে: সৌনকেরা তখন তাদের 
মার খেত। ফাটকাবাজেরা অধীর হয়ে দিন গোণে কবে সেই শতকরা $০, 
১০০ আর ৫০ ভাগের য্5দ্ধ-মমনাফাখোর আর দেশভক্তবাজির বড় সুখের 
দিনগুলো আবার ফিরে আসবে। ঝকমকে সেই বিপুল এষ্বর্ষের দিনগদলো 
আর নেই। আঁফসারদের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা আর জাঁমদারদের সুখস্বপ্নগুলোর 
সঙ্গে সে দনগলোকেও বিধস্ত করে ?দয়েছে বিপ্লব। 

বাইরে যাবার বন্দর হিসেবে ভর্মাঁদভগ্তক চলে-আসা সব দেশান্তরীতে 
ভরাঁত। তেমান, ঢুকবার বন্দর হিসেবে নগরী ভরাতি হয়েছে "মন্রশাক্তর 
আগস্তৃক পাঁজপাতিদের 'দয়ে। ওধারে রয়েছে 'সোনার লঙ্কা, এল 
ডোরাডো--তার চাঁবকাঠিখানা হল এই নগরী। সাইবোরয়ার অব্যবহৃত 
প্রাকৃতিক সম্পদ আর শ্রম-বল অচেল--তাই, একখানা চুম্বক পাথরেরই 
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মতো সাইবোরয়া পাঁথবীর সমস্ত জায্সগা থেকে প:জর প্রাতানাঁধদের 
আকর্ষণ করাছল। চোখ-ধাঁধানো উজ্জবল সন্তাবনার লোভে তারা একেবারে 
পালে পালে আসছিল লপ্ডন আর টোকিও থেকে, প্যারিস বূরস আর 
ওঅল-্ট্রট থেকে। 

তবে কনা, তারা দেখল, তাদের এবং মেছোঘোর, সোনার থানগদূলো 
আর বনভূমিগুলোর মাঝখানে রয়েছে একটা প্রকাণ্ড বাধা। সেটা হল 
সোভিয়েত। রাশিয়ার শ্রমজীবী মানূষ রাশিয়ার পঃজপাঁতদের হাতে 
শোষিত হতে অস্বীকার করেছে, সঙ্গে সঙ্গে, বৈদোশক ব্যা্কারদের 
স্বার্থে তার রক্ত আর ঘর্ম অজস্র মূনাফায় পাঁরণত করতে সে অস্বীকার 
করেছে। সমপ্ত শোষকের বিরুদ্ধে এই অস্বীকাতির হাতিয়ার হল সোভিয়েত। 

রাশিয়ার বুর্জোয়াদের মতো একই বাধাঁবঘ্নের সম্মুখীন হয়ে 
মিত্শাক্তগুলোর শোষকদের প্রাতীক্রিয়াও হল সেই একই রকমের। রাশিয়ার 
বুর্জোয়ারা সোভয়েত আর তাদের সদসাদের দেখত রক্তবীজের ঝাড় 
হিসেবে; মিব্শীক্তগ্ীলর শোষকেরা তাই তাদের এ বশী ভাইদের 
কুৎসা আর প্রলাপগনলোতে সাগ্রহে কান 'দিল। 

শি্শাক্তগ্ীলর সব কনসাল, আফসার, ওয়াই, এম সি. এ'র লেকে 
রাখত বহুলাংশে এসব মহলের মধ্যেই। তার বাইরে তারা যেত কদাচিৎ। 
তারা ছিল বিপ্লবী রাঁশয়ায়, কিস্তু বিপ্লবের সঙ্গে কোন সংস্পশহি তাদের 
ছিল না। সেটা স্বভাবতই । কৃষক আর শ্রামকেরা ফরাসী কিংবা ইংরোজ 
জানত না, তেমনি ভালভাবে বেশবাস করতে, কিংবা ডিনার ফরমাইস 
করতেও তারা জানত না। 

মিত্রপক্ষায় মহলগযাীলর হাতে কোন “তথ্যই, ছল না এমন নয়। 
তাদের রাশিয়ান বুর্জোয়া বন্ধ;দের কাছে এবং গিজেদের সব বদ্ধধারণা 
মারফত তারা “তথ্য' পেত। খনবই সোজাসমীজ এবং মতান্ধতার বশবতাঁ 
এইসব 'তথ্য এমামসব বল মারফত চালু ছিল: 

প্রধানত প্রাক্তন অপরাধীদের 'নয়েই সোভিয়েত গড়া 

'বলশোভকদের পাঁচ ভাগের চার ভাগ ইহদী 

এই বিপ্রবীরা আসলে সব ডাকাত ছাড়া ছু নয়॥ 
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'াল ফোজ সব ভাড়াটিয়া টসোনকের ফৌজ, একটা গলির আওয়াজ 
শদনলেই তারা পালাবে । 

শনরক্ষর, অজ্ঞ জনগণ প্রভাবিত হয়েছে তাদের নেতাদের "দিয়ে, এবং 
তাদের নেতারা সব দনর্শীতপরায়ণ।” 
দরকার আছে।' 

“সোভিয়েত তো টলমল করছে -_-বড়জোর দ' সপ্তাহের বৌশ টিকবে 
না? 

খুব ভ-মাভাসাভাবে খোঁজখবর নিলেও এসব কথার মিথ্যা ধরা পড়ে 
যায়। তবে, সেখানে কেউ তোতা পাঁখর মতো এ বুলিগলো আউড়ে 
গেলেই সেটা তার গভীর অন্তদর্ণাষ্টর পাঁরচয় হয়ে যেত। 

তার সঙ্গে যে এই কথাটা জুড়ে দিত পারত _ 'লেনিন আর বৎস্ক 
সম্বন্ধে আর যে যা বল্‌ক, আম গ্রাহ্য কার নে -_ আমি জান তারা 
জার্মানদের গুপ্রচর, তাকে হিম্মৎওয়ালা মানুষ বলে, গণতন্তবের যথার্থ 
সোনিক বলে সাধ্দবাদ করা হত। 

আসল ব্যাপারটা বুঝতে আগ্রহশীল সৎ মানুষও পিছন কিছ 'ছিল। 
এঁশয়াটিক স্কোয়াড্রনের অমায়ক সেনাপাঁতাটি একটু আঁববেচনার বশবতর্ঁ 
হয়েই তাঁর নিজ মুল জাহাজ '্রনকালন'এ আমাকে [নারে আমন্্রণ 
জানিয়োছলেন। মিথ্যার চক্ষটাকে ভেঙে বেরিয়ে জানবার জন্যে আমোরকান 
কনসালও খ.ব চেস্টা করেছিলেন। কিন্তু তা সত্তেও ওয়াশিংটন থেকে 
খবর না আসা পর্যন্ত তান আমার পাসপোটে ভিজা দেন নি অনেক 
দিনের মধো! ফলে, সাত সপ্তাহ আমি ভ্নাদিতস্তকে আটক হয়ে পড়ে 
ছলাম। 

শ্রীমক আর কৃষকদের প্রাত সহানুভূতির কথা আম ক্রমাগত বোশ 
বোশ স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে থাকায় বুর্জোয়ারা আমার প্রাতি ক্লুমাগত 
বোঁশ' মারায় শন্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠল.। এখন সোভিয়েতের সঙ্গে ঘানম্ঠ 
যোগাযোগের সধ্যে পড়ে আম নোভিয়েতের কাজকর্ম লক্ষ্য করবার এবং 
তাতে শারক হবার সুযোগ পেলাম; তেমান, সোভিয়েতের অনেকেরই 
সঙ্গে আমার বঙ্ধত্ব হল। 
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কিছ, ছাত্রের পক্ষ থেকে সোভিয়েতকে সাহায্য 


এদের মধ্যে প্রথম হলেন কনন্তান্তন সহখানভ। মার্চ বিপ্লব যখন 
আরম্ত হয় তখন 'তাঁন ছিলেন পেরগ্রাদ বিশ্বীবদ্যালয়ে ন্যাচারাল 'হস্টার 
বিভাগের ছান্র। চটপট "তান ভ্যাদভস্তকে ফিরে এসৌছলেন _ তখন 
তিনি মেনশোঁভক। কার্নলভ-কান্ডের পরে তান বলশোভক হন এবং 
বিশেষ আগ্রহশীল বলশোভিকই হন। লোকটি দেখতে খাটো, দন্ত কর্মোদ্যমে 
বিরাট । তান খাটতেন সারা দিন-রাত, মাঝে মাঝে সোভয়েতের কার্যালয়ের 
উপরে একটা ছোট কামরায় একটু চোখ বুজে নিতেন এবং তখনও তান 
যেকোন মৃহ্তে লাঁফরে উঠে ঘোড়ায় চড়তে িংবা টাইপরাইটার 'নয়ে 
বসতে প্রজুতি থাকতেন। সব সময় তাঁর মুখে লাগত টান-টান চিন্তার 
রেখা, কিস্তু প্রায়ই তান হো-হো করে হেসে উঠতেন এবং সে হাঁসি 
ছিল সংক্রামক তাঁর কথা-বক্তৃতা ছিল সংক্ষিপ্ত আর জোরালো _ এক 
এক সময়ে জবালাময়শী। তবে, ভ্যাঁদভপ্তকের মতো বারুদের স্তুপের মধ্যে 
নিছক উত্তেজনা দেওয়ায় কাজ হতে পারত না। শরুরা সোঁভয়েতকে 
অনেক সময়ে কৌশলে খোঁলয়ে বেকায়দায় ফেলেছে, এবং দক্ষতা আর 
কোশল-বলে তিনি 'তার থেকে সোভিয়েতকে উদ্ধার করেছেন। 

সুখানভ প্রত্যেকেরই, এমনাক আত প্রচণ্ড রাজনশীতক প্রতপক্ষায়দেরও 
শরদ্ধাভাজন ছিলেন, তাই 'তাঁন সোভিয়েতের সভাপাঁত 'নর্বাচিত হন। 
এইভাবে, প্রশান্ত মহাসাগর অগ্চলে এবং প্রাচ্য দুনিয়ায় বলশোভিক আন্দোলন 
যে বর্ধাফলকাটকে চেপে ধরল তার সঙ্সাগ্রভাগ হলেন সুখানভ। ২৪ 
বছর বয়সেই তাঁর সামনে যেসব কাজ পড়ল সেগুলো করতে যে-কোন 
পাকা কৃউননীতকেরও 'হিমাঁসম খেয়ে ষেতে হত। 

তবে, রাষ্ট্রনীতি ছিল তাঁর রক্তে। তাঁর বাবা পুরন আমলে ছিলেন 
একজন কর্মকর্তা; বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করবার ভার ছিল তাঁর উপর। 
তাঁর নিজের মেয়ে এবং তাঁর ছেলে কমস্তান্তিন। কনস্তান্তন গ্রেপ্তার হল। 
নির্দয় এবং বিদ্বেপরায়ণ এই বাপ আদালতে টেবিলের ওধার থেকে 
ছেলের সম্মখীন হয়োছলেন। 


২৬ 


মাঁহমাময় সম্রাট জার দ্বিতীয় নিকোলাসের কল্যাণে বড় সুখানভ 
বসৌছিলেন হাকিমের আসনে, তখন তাঁর মণ্ডের পিছনে ছিল স্বৈরতন্বের 
সাদা-নীল-লাল পতাকা। আমরা যখন ভনাদিভস্তকে পৌঁছলাম তখন 
তার জায়গায় উড়েছে বপ্লবের লাল ঝাণ্ডা। আর তখনও বিচারকের আসনে 
দেখতে পেলাম একজন সূুখানভকে ৷ এবার কিন্তু ছেলে সুখানভ, কনস্তান্তিন, 
রাশিয়ার সোভিয়েত প্রজাতন্ের শ্রামক, কৃষক এবং নাবিক নাগাঁরকদের 
প্রজাতান্তিক মাহমার কল্যাণে "তান এখন ভ্নাঁদভস্তক সোঁভিয়েতের 
সভাপাতি। 

বিপ্লব অনেক রকমের অন্ভুত ওলটপালট করেছে বটে। ছোট সখানভ 
ঠিক তেমানই এখন সোভিয়েত শাসনের বিরদ্ধে চক্রান্তে িপ্ত থেকে ধরা 
পড়লেন সেই বড় স্মখানভ। আর একবার আদালতের টোধলের দু'পাশ 
থেকে মুখোমুখি হলেন সেই দুজন: ছেলের বরদদ্ধে বাপ, 'বিপ্লবীর 
বিরদ্ধে প্রাতাবপ্রবী, সমাজতন্তশর বিরদ্ধে রাজতন্ী। তবে, এবার 
বিচারপাঁত ছেলে, আর আসামী হল বাপ। মান্র একবারই কনপ্তান্তন 
সখানভ বিপ্লবী কর্তব্য অবহেলা করলেন। বাবাকে 'তাঁন কারাদণ্ড 
দিলেন না! 

সাঁবরংসেভ নামে ছাট ছিলেন সুখানভের সব সময়কার সহকারণ। 
আরও ছিলেন তিনাঁট ছাত্রী (কুরাঁদসৎ)-_-জোয়া স্তানকোভা, তানিয়া 
সাভীলয়ভা এবং জোয়া সেক্রেতেভা, যথাক্রমে বলশোঁভক পার্ট, অর্থ 
বিভাগ এবং 'কৃষক ও শ্রামক' সোভিয়েত মুখপত্রের সচিব তাঁরা এবং 
যথাক্রমে একজন অফিসার, একজন পাঁদ্রু এবং একজন; সওদাগরের মেয়ে । 
সঙ্গে তাঁরা একাত্ম হয়ে গেছেন। তাঁদের আয়ও ছিল প্রলেতারিয়ানদের 
রে, তাঁরা চিন্তাও করতেন প্রলেতারিয়ানদের ধারায়, থাকতেন 
প্রলেতারিয়ানদের মতো। আসবাবাবহীন দুটো কামরা নিয়ে এখন তাঁদের 
বাড়ি _ সেটাকে ভারা বলেন 'কামউন'। বিছানা হিসেবে তাঁদের ছিল 
সোনিকের খাটিয়া, তাতে স্প্রীংয়ের বদলে তক্তার উপরে খড়ের গাঁদ। 
রাশিয়ার ছাত্র এতহ্যের সঙ্গে এই ছাত্রছাত্রীদের ঠিক মানায়। এক 
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রারে রূশ ভাষায় কথা বলবার চেষ্টার কষ্টে আমার িবে আর মাথায় 
িপ্ট পাকিয়ে আসতে থাকলে 'সাবরসেভ বললেন, 'আমরা সবাই 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে এসোছি, আমরা লাতিনে কথাবার্তা চালাতে পার!” 
কিন্তু ভিপ্লোমায় লেখা লাতিনটুকুও পড়তে পারে আমোরকার 
বশ্ববিদ্যালয়গন্লির ক'জন ছার? আর, গেই র্লাঁশিয়ান ছাত্রছাত্রীরা লাতিনে 
কথা তো বলেনই, কিন্তু শধদ তাই নয়, লাতিনে কাঁবতা িখেও পেশ 
করলেন আমার অনুমোদনের জন্যে। আমি রুশ ভাষার দোহাই দিয়ে 
কৌশলে পশ্চাংপসরণ করলাম। 


সাধারণ মেহনতাদের ভিতর থেকে নেতা 


এই ছা্রছারীরা ছাড়া ভ্মাদিভন্তক সোভিয়েতের সমস্ত সদস্যই 
শ্রমজীবী _- মেকাঁনক, ডক-শ্রামক, রেল-শ্রীমক, ইত্যাঁদ। কন্তু এরা হল 
সঙ্গে এরা ব্যবহার করেছে মাথাও। সে জন্যে জারের বজ্রমনীষ্টি নেমে 
এসেছিল এদের উপর। কেউ কেউ জেলে গেছে, আবার কেউ কেউ 
নির্বাসনে ঘুরেছে প্াঁথবীময়। 

বিপ্লবের ডাকে তারা ফিরল নির্বাসন থেকে। অস্ট্রোলয়া থেকে এলেন 
উত্ীকন আর ইওরান -- তাঁরা ইংরেজী বলেন; নেপ্ল্স থেকে এলেন 
আন্তোনভ -_ "তান বলেন ইতালর ভাষা । 
বোরয়ে এলেন তখন তাঁরা ফরাসণ বলতে পারেন। এই ব্রয়ী জেলখানাটাকে 
একটা 'বিশ্বীবদ্যালয়ে পাঁরণত করোছলেন। তাঁরা গাঁণতে 1বশেষ শিক্ষা 
গ্রহণ করে এখন ক্যালকুলাসে বিশেষজ্ঞ এবং গ্রাফ তোর করতে পারেন ঠিক 
দববপ্নবের নক্সা তৌরর দক্ষতায়। 

সাত বছর তাঁরা এক-সংত্রে বাঁধা হয়ে গিয়েছিলেন জেলে । এখন তাঁরা 
ম্ক্ত _ যেতে পারেন যে যার পথে। কিন্তু সুদীর্ঘ বছরের পর বছরের 
কঠোরতা তাঁদের অন্তরে অন্তরে যে বাঁধন গড়ে তুলেছে সেটা তাঁদের 
অল্প্রত্যঙ্গে জড়ানো লোহার শিকলের চেয়ে ঢের বেশী মজব্দত। মৃত্যুমূখে 
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তাঁরা ছিলেন একে -- এখন জবনে তাঁদের ছাড়াছাড়ি হতে পারে না। 
মনে কিস্তু তাঁরা ছিলেন খুবই 'বভন্ন; যে যার প্রাতদ্্বী মতবিশ্বাস 
পরস্পরের কাছে তুলে ধরতেন প্রচণ্ড উদ্যমে। তবে, তত্ক্ষেত্রে তাঁদের 
মধ্যেকার দূরত্ব যতই হোক না কেন, কর্মক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন একটি ইউনিট। 
মেলানকভের পাটি তখন সোভিয্লেতকে সমর্থন করত না, কিন্তু তাঁর কমরেড 
দুজন সোভিয়েতকে সমর্থন করতেন। কাজেই, 'তাঁনও তাঁদের সঙ্গে 
সোভিয়েতের কাজে লাগলেন। তাঁকে ডাক-তারের কাঁমশারের পদ দেওয়া 
হয়েছিল। 

নিজের ভিতরে মেলনিকভকে বড় বড় লড়াই চালাতে হয়েছে _ তাতে 
মুখে পড়েছে গভীর গভীর রেখা, আর চোখদুটো কোটরে বসেছে। কিন্তু 
তা সব অতাঁতের ব্যাপার, এখন বজয় আর মহা প্রশ্যান্ত ফুটেছে 
সে-মখে। তাঁর চোখ জবলজবল করে, আর সব সময়েই একটু হাঁসির ছটা লেগে 
থাকে তাঁর ঠোঁটে। অবস্থা যত খারাপ হয় তাঁর হাঁসটুকু ফোটে তত বোঁশ। 

ব্যাদ্ধজীবীমহল থেকে সোভিয়েত সাহায্য পেয়েছে সামান্যই। 
শ্রমজীবীরা তাদের কর্মসূচী সম্পূর্ণ না বদলানো অবাঁধ তারা সোভয়েতের 
বিরদ্ধে বয়কট চাঁলয়ে যাবে বলে ঘোষণা করে প্রকাশা সভায় অন্তর্ঘাতের 
কর্মনীতি ঘোষণা করল। 

তাতে তীব্র কঠোর বিদ্রুপ-বাণে মুখের মতো জবাব দিলেন একজন 
খান-শ্রামক, 'জ্ঞান আর দক্ষতার বড়াই করেন আপনারা! 'ক্তু কাদের কল্যাণে 
পেলেন সেটা? পেয়েছেন তো আমাদেরই কল্যাণে। পেয়েছেন আমাদের 
ঘাম আর রক্তের দামে। ইস্কুলে বিশ্বাবদ্যালয়ে আপনারা বদে বসে থেকেছেন 
দেরাজে-দেরাজে, আর তখন আমরা দাসের মতো মেহনত করোঁছ খাঁনর 
আঁধারে আর কলের ধোঁয়ার মধ্যে। এখন আপনাদের বলাঁছ আমাদের 
সাহায্য করবার জন্যে -. আর আপনারা আমাদের বলছেন, _ তোমাদের 
কর্মসভীটা ছেড়ে আমাদেরটা ধরো, তখন তোমাদের সাহায্য করব। তাতে 
আমরা বলাছ,_আমরা আমাদের কর্মসূচী ছাড়ব না। আগ্রা চলব 
আপনাদের ছাড়াই ৮ 

কী চুড়ান্ত দুঃসাহস এই শ্রমজীবাদের! সরকারের কাজে সব 
শিক্ষানবীশ, অথচ ষে অঞ্চলের প্রশাসন তারা হাতে 'নচ্ছে সেটা আয়তনে 
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ফ্রান্সের সমান, সম্পদে ভারতেরই মতো, অগাঁণত সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত 
তাদের পায়ে-পায়ে, আর হাজ্যর কাজের মোকাবিলা করবার দাঁয়ত্ব তাদের 
হাতে! 


ষোড়শ পাঁরচ্ছেদ 
স্থানীয় সোভিয়েত কাজে লাগল 


বিন্দমমার রক্তপাত না করেই ভ্মাঁদভস্তক সোভিয়েত ক্ষমতা দখল 
করোছল। সেটা সহজই হল। কিন্তু এখন হাতে যা সব কাজ সেগাল 
কঠিন _ ভাষণ কঠিন আর জটিল। 

প্রথমেই আর্থনীতিক সমস্যার মোকাবলা করতে হল। যুদ্ধ আর 
বিপ্লবের দরদন [শিল্প বিপর্যস্ত হয়ে পড়োছল, সোনিকেরা ফিরে এসোঁছল 
ঘরে, লকআউট চালাচ্ছিল মালিকেরা _ ফলে, বেকারের ভিড় লেগে 
গিয়োছল রাস্তায় রাস্তায়। এই বেকার যে কী বিপদের হতে পারে সেটা 
ব্ঝে সোভিয়েত কলকারখানাগদুলেকে খুলতে আরম্ভ করল। ব্যবস্থাপনা 
দেওয়৷ হল শ্রামকদেরই হাতে, আর সোভিয়েত থেকে দেওয়া হল ক্রোডিট। 

নেতারা স্বেচ্ছায় নিজেদের মজার কম করে বেধে নিলেন। সোভিয়েতের 
কেন্দ্রণয় কার্যীনর্বাহক কাঁমাঁটর 'ডিক্ি অনুসারে যে-কোন সোভিয়েত 
কর্মকর্তার সর্বোচ্চ মজনুর বেধে দেওয়া হল মাসে ৫০০ রুবল। দূর 
প্রাচ্যে দামের মান 'নচু হওয়ায় কাঁমশারেরা নিজেদের মজনার বেধে 
দিয়েছেন মাসে ৩০০ রুবল। এরও পরে কেউ তার চেয়ে বোঁশ পাবার 
বায়না ধরলে তাকে জিজ্ঞাসা করা যেত, 'আপাঁন কি তাহলে লেনিন কিংবা 
সুখানভের চেয়ে বোৌশ মাইনে চান? এর কোন জবাব থাকতে পারে না। 


সোভিয়েত কাজের স্যব্যবস্থা করছে 


কলকারখানাগুলো হাতে আসবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রামকদের মন-মেজাজ 
বদলে গেল। কেরেন্স্কির আমলে ?ঢলাঢালা ফোরম্যানের ?দকেই শ্রামকদের 
ঝোঁক ছিল। কিন্তু, নিজেদের, সোভিয়েত সরকারের আমলে তারা এমন 
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সব ফোরম্যান নির্বাচিত করল যারা কর্মশালাগুলোয় শৃঙ্খলা এনে উৎপাদন 
বাড়াতে পারে। দূর প্রা্চ সোিয়েতের প্রধান ভ্রাসনোশ্চেকভের সঙ্গে 
আমার প্রথম সাক্ষাতের সময়ে তিনি নিরাশ 'ছিলেন। 

তিনি বলোছলেন, 'বৃর্জোয়াদের অন্তর্থাত নিয়ে যাঁদ বাল একটা 
কথা, শ্রমিকদের িলেমির বিরুদ্ধে কথা বাঁল দশটা। তবে মনে হয় একটা 
পাঁরবর্তন আসছে 

১৯৯৮ সালের জুন মাসের শেষে আবার দেখা হলে তাঁকে খোশ- 
মেজাজেই দেখলাম। সেই পারবর্তনটা এসে গিয়েছিল! তান বললেন, 
ছ'্টা কারখানায় যা উৎপাদন হচ্ছে তা আগে কখনও হয় নি। 

যেটাকে বলা হত 'মাঁকর্ন কারখানা" সেখানে মাঁকন যুক্তরাষ্ট্র থেকে 
বানিয়ে ট্র্যান্স-সইবোরয়ান রেলপথ 'দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হত। আগে 
এই কর্মশালাটা ছিল গোলমাল সৃষ্টির পক্ষে বড় উপযোগন, একটার 
পরে একটা গোলযোগ লেগেই থাকত। সেখানে কাজে নিষুক্ত ৬,০০০ 
শ্রামকের হাত দিয়ে কামরা বের হত 'দনে মান্র ১৮-টা। সোভিয়েত কাঁমাঁট 
কারখানাটাকে বন্ধ করে দিয়ে নতুন সংগঠনে কর্মশালাগদুলোকে গড়ে 
তুলল _ তখন লোক কমিয়ে রাখা হল ১,৮০০। নিচ-কাঠাম 'বভাগে 
লোক থাকল আগের ১,৪০০ জনের জায়গায় ৩৫০ জন, 'কল্তু শ্রামকরা 
নিজেরাই কাজের কোন কোন উন্নীত চাল? করে সারা-কাজের পারমাণ 
বাঁড়য়ে ফেলল। সব 'মাঁলয়ে তখন প.নর্সংগঠত কারখানায় ৯,৮০০ জন 
শ্রামকের হাত দিয়ে বের হতে থাকল দিনে ১২খানা করে কামরা -- তার 
মানে হল মাথাঁপছ; ফলপ্রসূতার মারা বাড়ল শতকরা ১০০ ভাগেরও 
বোশি। 

একদিন আম সুখানভের সঙ্গে পাহাড়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম _ সেখান 
থেকে নিচে কারখানাটাকে দেখা যায়। উপত্যকা থেকে আসছিল ক্রেনের 
ঝনঝনান আর দ্রুতগাঁত হাতুঁড়ির ভারী ঘায়ের আওয়াজ -- তিনি তাই 
শুনছিলেন। £ 

বললাম, মঠে গানের মতো লাগছে আপনার কানে, নাঃ? 

তিনি বললেন, ণঠকই। আগের বিপ্লবীরা আওয়াজ তুলতেন বোমা 
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ফাটিয়ে। এ হল নতুন বিপ্লবীদের আওয়াজ _- হাতুঁড়র ঘা মেরে মেরে 
তাঁরা গড়েশীপটে তুলছেন নতুন সমাজ-ব্যবস্থা। 

খাঁন-শ্রামক ইউীনয়ন "ছিল সোভিয়েতের সবচেয়ে শাক্তশালী মিন। 
এই ইউানিয়ন বেকারদের ৫০ আর ১০০ জনকে নিয়ে নিয়ে ছোট ছোট 
দল গড়ে তুলল, তাদের সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে আমদর নদীর ধারে ধারে সোনার 
খাঁনগলোতে পাঠিয়ে দল। এই প্রাতিষ্ঠানগলি খুবই সাফল্যমান্ডিত 
হল। এক এক জনে দিনে ৫০ থেকে ১০০ রবলের সোনা তুলতে থাকল। 
মাইনের কথা উঠল। এই খাঁন-শ্রামকদের একজন হঠাৎ বের করল সেই 
স্লোগানটা: 'গ্রমের যোল-আনা উৎপন্নই পাবে প্রত্যেকে সঙ্গে সঙ্গেই 
স্লোগানটা খাঁন-শ্রীমকদের মধ্যে খুবই জনাপ্রয় হয়ে উঠল। 

সোভয়েতের মত ছিল 'ভন্ন। একটা অচল অবস্থা দেখা দিল। আগে 
তেমন সব কাণ্ড বোমা আর ফৌজ 'দয়ে বিরোধ নিষ্পান্তর পদ্ধাত ব্যবহার 
করা হত। এখন 'কন্তু শ্রামকরা বিরোধ নিয়ে লড়লেন সোভিয়েতের 
সভায়। সোভিয়েতের যযক্তিই খান-শ্রীমকেরা মেনে িল। দিনে ১৫ রূবল 
করে তাদের মজ্যাঁর ধার্যহল,আর বাড়াতি উৎপাদনের জন্যে বোনাস দেবার 
ব্যবস্থা হল। অঞ্প সময়ের মধ্যেই সোভিয়েতের সদরকার্যালয়ে সোনা 
জমা হল ছাব্বিশ পদ (৩৬ পাউণ্ড হল এক পদ্দ)। এই মজহতের জোরে 
সোভিয়েত থেকে কাগজশী মুদ্রা চালু করা হল। এই নোটে সণলমোহর 
হল কাস্তে আর হ্াতুঁড়। আর নক্সায় দেখানো হল একজন কৃষক আর 
একজন শ্রামক হাত ধরাধার করে আছে, আর তার পটভূমিতে দূর প্রাচ্যের 
এশ্বর্য-সদ্পদ প্রবাহিত হচ্ছে পাথবীর সর্বত। 

সোভিয়েতের ঘাড়ে 'সামারক বন্দর' নামে বস্তুটি এসে পড়ল একটি 
শ্বেত হস্তীর মতো। এটা হল দামারক এবং নৌব্যাহনীর প্রয়োজনে তৈরি 
একটা "বিরাট কর্মশালা _ পুরন রাজের অকর্মণ্যতার একটা প্মারকন্তস্ভাবশেষ। 
জারের সব প্রাতষ্ঠানগন্ীলতেই শোভাবর্ধন করত ঘুষখ্যর আর অসৎ 
কর্মকর্তা আর প্রিয়পান্দের দলবল -- 'সামারক বন্দরে ছিল ঠিক 
তাদেরই একটা দঙ্গল। তাই জাহাজগহুলোয় কর্মে নিযুক্ত ছিল অনেক 
অলস নিক্কর্মা। সোভিয়েত আবিলম্বেই এই বিশিষ্ট অনচরদের বরখাস্ত 
করে দিল _ তবে, প্দুরন ম্যানেজারটিকে মুখ্য টেকনাঁশয়ন হিসেবে রেখে 
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দিল। প্রলেতরয়ানরা বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন বাত _ এবং সেটা নিজেদের 
মধ্যে পাওয়া যায় না বলে বিশেষজ্ঞের জন্যে তারা মোটা মাইনে দিতে 
রাজ ছিল। পীজপাঁতিরা বরাবরই যা করত সেইভাবেই শ্রামক শ্রেণী 
মাস্তম্ক কিনতে প্রন্তুত হল। 

কামাঁট 'সামারক বন্দরে' উৎপাদনের রকম বদলে শাস্তপূর্ণ কাজের 
সরঞ্জাম উৎপাদন আরম্ভ করল। কড়াকাঁড় হিসাব রাখার ব্যবস্থা চালন হল। 
তাতে দেখা গেল নতুন লাঙল আর বিদে উৎপাদনে ষ্য খরচ পড়ছে তার 
চেয়ে কম খরচেই এ্সব 'জানিস বিদেশ থেকে আমদানি করা যায়। তখন 
তারা যন্ত্রপাতির উন্নাত করার কাজ আরন্ত করল। বিভিন্ন বন্পাতি আর 
জাহাজ মেরামত করতে লাগল। আট ঘণ্টার কাজের দিনে কোন একটা 
'নার্দক্ট কাজ শেষ করা সম্ভব না হলে ফোরম্যান কাজের অবস্থা জানয়ে 
বাড়াত কণ্ঘণ্টা কাজ দরকার জানাতে থাকল। শ্রামকেরাও দ্রুত কাজের 
নতুন গোরববোধ নিয়ে প্রায়ই কাজটা না ছাড়বারই সিদ্ধান্ত করতে থাকল-- 
সে কাজ সারতে সারা রাত লাগলেও । এরই সঙ্গে সঙ্গে ফোরম্যানের মাইনে 
বাড়াবার পক্ষে ভোট পড়ল। 

পুরন ব্যবস্থাপনায় শ্রামকদের বাসস্থান থেকে কর্মশালায় আসতে 
এক ঘণ্টা থেকে তিন ঘণ্টা সময় লাগত। কাঁমাট শ্রামকদের জন্যে নতুন 
বাঁড় তোর করতে লেগে গেল কর্মশালার অদ্‌রে। সময় আর কর্মক্ষমতা 
বাঁচাবার জন্য অন্যান্য ফন্দী-ফাকিরও চাল; করা হল। মাইনে নেবার 
জন্যে শ্রামক-কর্মচারীদের লম্বা লম্বা লাইন 'দতে হত-_মে ব্যবস্থা তুলে 
দিয়ে প্রতি দু শ' জনের মাইনে নেবার জন্যে এক এক জনকে কাজে 
লাগানো হলা। 

দুঃখের কথা, এই কাজে যাদের লাগানো হল তাদের মধ্যে একজন 
অর্থলোভ সামলাতে পারল না। দ? শ' জনের মাইনে পেয়ে সে ফিরে 
আসে নি। কেউ জানে না তার কী হল। কেউ কেউ বলল, কোন বুর্জোয়া 
শয়তান এই দলমত কমরেডকে কুমন্রণা দিয়েছে, তাই নিজের পাঁরবার, 
কর্মশালা আর বিপ্রবের কথ্য সে ভুলে গেল। তবে, সে যাই হোক না 
কেন, পরে তাকে পাওয়া গেল ভোদকার কণ্টা খালি বোতলের পাশে, 
আর তখন তার পকেটও খাল। গে এই পরম সুখ থেকে সামলে উঠলে 
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তাকে কর্মশালা কামাটর কাছে হাঁজর করে বৈপ্লাবক মর্যাদা-ভঙ্গের এবং 
“শামারক বন্দরের প্রতি বেইমানির দায়ে অভিযুক্ত করা হল। 

বিপ্লবী আদালতের পূর্ণাঙ্গ আঁধবেশন বসল প্রধান কর্মশালায়; ১৫০ 
জনকে নিয়ে জ্যার বসল। রায় হল-_'অপরাধী!' তিনটের মধ্যে একটা 
শাস্তর পক্ষে জূরিকে ভোট দিতে হল: ১) সরাসরি বরখাস্ত; ২) বরখাস্ত-_ 
তবে তার স্ব আর ছেলোঁপলেকে মজার দেবার ব্যবস্থা; ৩) মার্জনা করে 
আবার কাজে বাহাল। 

দহ নম্বরের ব্যবস্থাটাই ভোটে পাস হল। এতে করে অপরাধীর কর্তব্য 
অবহেলার জন্যে স্পন্ট ধিকারও হল, সঙ্গে সঙ্গে তার পাঁরবারও কষ্ট 
থেকে বাঁচল। কিন্তু বেচারা দ? শ' জনের পয়সাটা তাতে ফেরত এল না__ 
তখন কারখানার পনর শ' জন মিলে এ দ: শ' জনের ক্ষাঁতটা নিজেদের 
মাইনে থেকে পূরণ করে দেবে বলে স্থির করল। 

নতুন নতুন পরাক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে শ্রামকর্দের অনেক ভুলন্নাট 
হয়োছিল--তাতে লোকসানও হয়োছল। তবে, সোভিয়েত মোটের উপর 
কাজ ভালই চালিয়েছে বলেই সবাই মনে করত। লোকে নিজের ভুলভ্রাস্ত 
যেভাবে দেখে, ভারা সোভিয়েতের ভুলদ্রান্তগুলোকেও দেখত সেইভাবেই_ 
সেটা আদৌ কঠোর নয়। 

আঁভজ্ঞতার ভিতর 'দিয়ে শ্রামকদের আত্মাবশ্বাস এল। তারা দেখল তারা 
শিপ সংগঠিত করতে পারে, উৎপাদন বাড়াতে পারে, আর আর্থনসীতিক 
ক্ষেত্রে সোভিয়েত প্রাীতীদনই আরও বেশী স:রাক্ষিত হয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে 
সঙ্গে তাদের নে এল বিজয়গর্ব। সোভিয়েতের বিরদ্ধে শত; আবিরাম 
নতুন নতুন আক্ুমণ না চালিয়ে গেলে তাদের এই গর্ববোধের আনন্দ হত 
আরও বোঁশি। 


পোঁভিয়েত একটা ফৌজ গড়ে তুলল 


কলকারখানাগুলো যেই খাসা চলতে আরম্ভ করল তখনই শ্রাকদের 
শ্রমের হাতিয়ার ছেড়ে রাইফেল ধরতে হল; রেলপথে পাঠাতে হল খাবারদাবার 
আর সাজসরঞ্জামের বদলে অন্দ্রশম্্ আর ফৌজ। নতুন নতুন প্রাতিষ্ঠান 
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গড়ে ভুলে সেগুলোকে মজবুত করে তোলবার কাজ ফেলে শ্রামকদের 
পায়ের তলার 'ভাক্ুটাকেই রক্ষা করবার জন্যে সমবেত হতে হল। 

শ্রমজনীবী জনগণের প্রজাতন্তাটর বিরুদ্ধে হানাদারণী আক্রমণ চলতে থাকল 
আঁবরাম। যেই শল্রু কোথাও ঢুকে পড়ল অমাঁন আওয়াজ উঠল :“সমাজতান্তিক 
পিতৃভূমি বিপন্ন £ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকাঁট গ্রামে, প্রত্যেকটি কারখানায় অদ্্র 
ধারণ করবার ডাক পড়ল। প্রত্যেকাট গ্রাম আর কারখানা তার নিজস্ব 
ছোট ছোট সৈন্যদল গড়ে তুলল; বিপ্লবী গ্রান আর গ্রামের লোকসংগীত 
গ্াইতে গাইতে তারা গেল মাণ্চযারয়া পর্বতমালায়। এদের অস্বশস্ত এবং 
অন্যান্য সাজসজ্জাও ছিল খারাপ, খাবারের অবস্থাও তেমান; কিন্তু আঁতি 
নির্মম, সসাজ্জত শন্নূর বিরনদ্ধে তাদের লড়তে হবে। ওয়াশিংটনের ছেণ্ড়া 
জামাকাপড়-পরা খাঁল-পা সোনিকেরা রক্তের দাগ রেখে গিয়োছিল ফোর্জ 
উপত্যকায়, তাঁদের স্মৃতি আজ আমোরকানদের যেমন প্রিয়, তেমাঁনভাবেই 
ভাবতে রাশয়ানরা এই ছেণ্ড়া জামাকাপড়-পরা প্রথম দিককার 
লালরক্ষাদলগালর কাহিনি মনে করে রোমাণিত হবে, তাদের মনে পড়বে 
কেমন করে এরা বিপদের সংকেত আসতেই বন্দুক তুলে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র 
রক্ষা করতে এগিয়ে গিয়োছল। 

লালরক্ষীদের পাশাপাশি গড়ে উঠাছল নতুন লাল ফোঁজের ইউনিটগনলি। 
সেটা হল একটা আন্তজজাঁতক বাহনী। এতে ছিল সমস্ত জাঁতর মান্ষ_ 
তার মধ্যে চেক আর কোরায়দের 'নয়ে গড়া পল্টনগুলো। ছাউানতে 
আগদনের ধারে বসে কোরাঁয়রা বলত: এখন আমরা লড়ব তোমাদের পক্ষে, 
তোমাদের স্বাধীনতার জন্যে। একাঁদন তোমরাও আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে 
লড়বে জাপানীদের বিরদ্ধে, আমাদের স্বাধীনতার জন্যে" 

স্থায়ী বাহনীগলর মতো শৃঙ্খলা লাল সৈনিকদের মধ্যে ছিল না। 
কিন্তু এদের ছিল এমন একটা মনোদ্দীপনা যা অন্যান্যের নেই। বাঁষ্টর 
জল গড়ানো পাহাড়ের গায়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ পড়ে থাকল এই কৃষক 
আর শ্রামকেরা। তাদের সঙ্গে প্রছুর কথাবার্তা বলোছি। 

আমি প্র*ন করোছি, 'কাদের কথায় এখানে এলেন-_ আর এখানে লেগে 
রয়েছেন সেটাই বা [সের জন্যে? 

তারা জবাবে বলেছে, "পুরন আমলে আমাদের .এই অজ্-নিরক্ষর নিখুত 
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নিয্‌ত মানুষকে গিয়ে মরতে হয়েছে জার সরকারের জন্যে। এখন সরকার 
একেবারে ষোল-আনাই আমাদের 'নজেদের_এ সরকারের জন্যে যে না 
লড়বে সে তো নিতান্ত ভীরু কাপুরুষ" 
সোভিয়েত সম্বন্ধে কিছু ছু ভদ্রমহোদয়ের মত অবশ্য এই রকম 
ছিল না। তাদের মত ছিল সম্পূর্ণ বিপরাত। রাশিয়ার কৃষক আর 
শ্রামকের জন্যে খুবই ভিন্ন রকমের সরকারই ছিল তাদের কাম্য। অবশ্য 
তারা বলত, তারা 'নজেরাই রাশিয়ার যথার্থ এবং একমান্ন সরকার । 
খুব বড় বড় ব্দাল আউড়ে তারা বলত, দর প্রাচ্যে স্বর্ণ শ্গ থেকে 
পাশ্চমে 'ফানশ উপসাগর অবাঁধ এবং উত্তরে শ্বেত সাগর থেকে দক্ষিণে 
কৃ সাগর অবাঁধ িস্তুত ভূখণ্ডে সার্বভৌম ক্ষমতা তাদেরই। এই 
তদ্রমহোদয়দের শিষ্টতা িংবা 'িনয়ের বালাই ছল না, কত্তু এরা সতর্ক 
ছিল খুবই। তাদের 'বপ্দল বিস্তীর্ণ মালকানায় কোথাও তারা কখনও 
পা দেয় ীন। সে দঃঃসাহস করলে, যথার্থ কাজ চালাচ্ছে যে সরকার, অর্থাৎ 
সোভিয়েত, তা তাদের সাধারণ কয়েদণীদের মতোই আটক করত। 
মাঞ্চারয়ায় 'নরাপদ আশ্রয় থেকে তারা লম্বা-চওড়া কথা লিখে দিলখে 
নানা ঘোষণাপত্র ছাড়ত। সেখানে যাবতীয় সোভয়েত-বিরোধী চক্রান্ত ফাঁদা 
হত। কালোদনের পরাজয়ের পরে, বিদেশী পজপাঁতদের কাছে উস্কানি 
আর উৎসাহ পেয়ে প্রাতাঁবপ্লবীরা কসাক জেনারেল সেমিয়নভের উপর ভরসা 
করে এগোল। হদনহ্জ দস্ন্যদলগুুলো, ভাড়্টাটয়া জাপানী সৈন্যদল, আর 
চীনের উপকূল বরাবর বন্দরগুলো থেকে জড়ো করা রাজতন্বীদের সংগাঠত 
করা হল সোময়নভের অধীনে । 
মাথায় শিল্টতা আর কাণ্ডজ্ঞান ঢুকিয়ে দেবেন। শৃতান ঘোষণা করলেন, লক্ষ্য 
তাঁর ৪,০০০ মাইল দূরের উরাল, তার পর তানি নেমে আসবেন মস্কোর 
সমভৃমিতে, পেনগ্রাদের দ্বারমুখে, সারা গ্রামাণ্চল তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবে। 
বুর্জোয়াদের অজন্র সাধুবাদের মধ্যে পতাকা ডীড়িয়ে তান দ: 
দঃবার সাইবেরিয়ার সীমান্ত পার হলেন, কিন্তু দু'বারই তাঁকে ধাক্কা 
খেয়ে ফরে আসতে হল। তাঁর জন্যে লোকে দাঁড়িয়ে গেল বটে_তিবে 
ফুলহাতে নয়, বন্দুক আর বপচফর্ক হাতে। 


2 ২৭৫ 


সোময়নভের এই পরাজয়ে সহায়ক হল ভ্নাদিভস্তকের শ্রামক। পাঁচ 
সপ্তাহ পরে তারা যখন ফিরল তখন তাদের গায়ের রঙ হয়েছে ব্রোঞ্জের মতো, 
জামা-কাপড় শতা্ছন্ন, পায়ের তলায় থা। সশস্ সহকর্মী প্রলেতারয়ানদের 
সংবর্ধনা জানাতে এল শ্রামক-শ্রেণী। ফুল, কত বক্তৃতা, আর নগরার 
ভিতর দিয়ে বিজয়-মাছল। এই জয়ের ফলে তাদের বুক গর্বের আনন্দে 
ভরে উঠল। বনর্জোয়াদের আর মিন্পক্ষীয় পর্যবেক্ষকদের মনে কস্তু আনন্দ 
ছিল না। সামারক ক্ষেত্রে সোভিয়েত যে ক্রমাগত আরও শাক্তশালী হয়ে 
উঠাঁছল, সেটা ছিল স্বতঃপ্রতীয়মান। 


জন-শিক্ষার কাজ্জে সোভিয়েত 


সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে বিপ্লবের সজনশাক্ত-বলে গড়ে উঠল একটি জন 
'বিশ্বীবদ্যালয়, িনাট শ্রামক নাট্যশালা এবং দুটি দৈনিক পাব্িকা। 'কৃষক ও 
শ্রীমক' ছিল সোভিয়েতের সরকারী মুখপন্র। এতে একাঁটি ইংরেজী বিভাগও 
িল--তার সম্পাদনা করতেন জেরোম ভিফাঁশৎস নামে একজন তরুণ 
রূশী আমোরকান। কাঁমউনিস্ট পার্টর মুখপন্র 'লাল পতাকায়” লম্বা 
লম্বা তত্বুগত প্রবন্ধ ছাপা হত। এর কোনটিতে সাংধাঁদকতার সেরা উৎকর্ষ 
প্রকাশ পেত, এমন নয়, কিম্তু দুটিই ছিল মূক জনগণের কণ্ঠষ্বর,-মন 
আর প্রাণের রসদের জন্য উন্মথ তারা। 

বিপ্লব ছিল প্রথমত জাম আর রাট আর শান্তির জন্যে অভিযান, 'িস্তু 
শন্ধ তাই নয়। ভনাদতত্তক সোভিয়েতের একটা আঁধবেশনের কথা আমার 
মনে আছে। একজন দক্ষিণপল্থী খাদ্য রেশনের পাঁরমাণ হ্াসকে 'নয়ে 
সোভিয়েতের উপর আরুমণ চালাচ্ছিল। 

'বলশোঁভকরা আপনাদের অনেকাঁকছ7 দেবে বলে প্রাতগ্র্দাত 1দয়োছিল, 
কিন্তু সেসব দেয় নিয়েছে? বলোছিল র্যা দেবে-_কোথায় রদাট 
কোথায় সে-রুটি যা কনা... শস আর হিসৃহিস্‌ আওয়াজের মধ্যে বক্তার 
কথাগনলো আর শোনা গেল না। 

শুধু রুটি হলেই মানুষের জাবন্যান্া চলে না। তেমাঁন নিছক পেটের 
ক্ষিধে মিটিয়েই সোভিয়েতের কাজ শেষ হয় না, _ মনের ক্ষুুধাও 
মেটাতে হয়। 
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সমপ্ত মানুষ চায় সাহনর্য। “কেননা, সাহচর্য হল স্বর্গ, আর াহচর্য 
না থাকলে সে তো নরক, কথাটা 'বলোছলেন জন বল*); চোম্দ শতকে 
ইংলন্ডের কৃষকদের উদ্দেশে তিনি কথাটা বলোছিলেন। আর, সোভিয়েত 
হল প্রকাণ্ড একটা পরিবারের মতো--এতে সবার িচেকার মানুযাঁটও 
মান্য 'হসেবে নিজের মর্ম বুঝতে পারে। 

সমস্ত মানুষ চায় ক্ষমতা। সোভিয়েতে শ্রমজীবীরা +নজেদের 
ভাগ্যানয়ন্তা হিসেবে, বিপুল বিস্তৃত ভূভাগের মাঁলকানায় আনন্দ পায়ে। 
শ্রমজীবশরাও অন্যান্যেরই মতো। একবার ক্ষমতার স্বাদ পাবার পরে তারা 
এটাকে চলে যেতে দিতে নারাজ। 

মানুষ অসমসাহাঁসক কাজ ভালোবাসে। সোভিয়েতের মারফত মানষ 
নেমেছে সবচেয়ে অসমসাহাসিক কাজে: ন্যায়ের 'ভান্ততে নতুন এক সমাজ 
গড়া, পাঁথবাটাকে নতুন করে গড়ে তোলা । 

সমপ্ত মানুষেরই থাকে হদয়াবেগ। সেটাকে শুধু জাগিয়ে তোলা চাই। 
আত জড়, স্থল কৃষককেও বিপ্লব নাড়া "দিয়ে জাগিয়ে তুলল। বিপ্লব তাকে 
দিল লেখা-পড়ার আগ্হ। একাঁদন ?শশ; বিদ্যালয়ে এলেন এক বৃদ্ধ ম7াঁজক। 

মেহনতে জীর্ণ আর কড়া-পড়া হাত দযখানা বাড়য়ে ধরে তিনি 
শিশুদের, সম্বোধন করে বললেন, 'এ' হাত লিখতে পারে না। এ হাত 
লিখতে জানে না, তার কারণ, জার ,এ হাত দবখানাকে শদধ লাঙল 
ধরবার জন্যেই চেয়েছিল। বদ্ধ ম)জিকের গাল বেয়ে গড়াচ্ছিল চোখের 
জল-াঁতাঁন বললেন, শকন্তু তোমরা, তোমরা নতুন রাশিয়ার ?শশনরা তো 
লেখা শিখতে পারো। আহা, আমাদের নতুন রাশিয়ায় আবার যাঁদ শিশু 
হয়ে জীবন শুর করতে পারতাম! 


শ্রমজখবণদের ভিতর থেকে কুটনশীতিক 


রষ্ট্রতরণীখানাকে তে শ্রমজীবাঁরা দখল করলেন। তরণীখানাকে এখন 
চালাতে হবে আত জাটল পথে-__যে-পথে কেউ কখনও চলে নি, যে-পথে 


* জন বল্‌ _ ইংরেজ জনপ্রচারক; ১০৮১ সালে ইংলণ্ডে কৃষক বিদ্রোহের 
নেতা। 
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তরগাথানাকে পাথরে আছড়ে ফেলে বানচাল করবার জন্যে মিত্রশাক্তগ্লি 
সর্বক্ষণ সচেষ্ট। 

মিররশীক্তগ্লির কনসালেরা সমস্ত প্রপ্তাবাঁদ প্রত্যাখ্যান করলে সোভিয়েত 
চীনের সঙ্গে মৈত্রীর জন্যে হাত বাড়াল। চঈনাদের সঙ্গে জারের আচরণ 
যা জঘন্য আর বর্ধর ছিল তাতে রাঁশয়ার কোন সরকার তাদের সঙ্গে সহৃদয় 
আচরণ করলে সেটা তাদের বোধগম্য ল না। এঢাকে একটা নতুন জাতের 
চালাক বলেই তারা মনে করল। সোভিয়েত কিন্তু ভাল কথার সঙ্গে সঙ্গে 
ভাল কাজ করেও সে-কথার সারবন্তা দেখাল। চানাদেরও অন্যান্য বদেশীর 
মতো মর্যাদা দেওয়া হল। চীনা জাহাজ্গ্যালকে নদীতে নদীতে চলাচল 
করতে দেওয়া হল। রাঁশয়ার একটা সরকার তাদের শহধ ধমকান দেওয়া 
আর শোষণ করবার মতো নিকৃষ্ট জাতি হিসেবে দেখে না, দেখে মান্ষ 
হিসেবেই, এটা চশনারা অনুভব করতে আরপ্ত করল। লাল ফৌজের কাছে 
দূত পাঁঠয়ে তার মারফত চীনারা বললেন : 

“সৌময়নভের খ্মনে আর বোম্বেটেরা যে আমাদের দেশের মাটিতে জড়ো 
হবে, এটা হতে দেবার আঁধকার আমাদের নেই, এটা আমরা জান। আমরা 
জানি, আমাদের দিয়ে আপনাদের 'ববৃদ্ধে কোন রকমের নিষেধাজ্ঞা চাপাবার 
আঁধকার মিরশক্তিগন্রলির নেই। আমাদের খাদ্যসামগ্রশ রাশিয়ার শ্রামক 
আর কৃষকের কাছে পেশছয় এটাই আমরা ঢাই।' 

জন মাসে সীমান্তে গ্রোদেকোভোতে একটা সাধারণ সম্মেলন হল। 
নবীন, বিপ্লবী রাশিয়ার মর্মবাণীরই মূ্তপ্রতক হয়ে ২১-বছরের নিভাঁক 
দেদীপ্যমান তরুণ তঙ্কোনোগি এই সম্মেলনে চীনাদের সম্বোধন করলেন 
তাঁদেরই ভাষায়। পৃথিবীর জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ এই দুই জাতির 
প্রাতীনাঁধরা বসলেন শাঁস্ততে আর সহযোগতার সম্পক স্থাপন করে 
একত্রে থাকবার ব্যবস্থাবলণ নিধণরণ করবার জন্যে। 

ঝকমকে কামরার মধ্যে ঠাসা জানোয়ারের মতো ধূর্ত অন্দিগ্ধ বুড়ো 
বুড়ো মানুষ কথা আর বাঁলর দন্যদ্ধ দিয়ে যে ভার্সাই সম্মেলন চালায় সে- 
রকমের নয় এই সম্মেলনাট। এখানে সব দরাজ-দিল উদার-মন তরুণ__ 
বন্ধবত্বের আবহাওয়ায় খোলা আকাশের নিচে তাঁদের সম্মেলন। তব্য, এ 
নয় বাস্তবতাবোধবার্জত 'িছক হৃদয়াবেগের উচ্ছবাস। তাঁরা প্রশ্নগনলোর 


টি ত ৭৮ 


সম্মুখীন, হলেন সরাসার: পীত স্রোতে রাশয়াকে ডুবিয়ে দেবার বপদ, 
কাল শ্রামকের নিন্নতর মান, ইত্যাদ বিষয় এল তবে, সব প্রশ্ন নিয়েই 
আলোচনা হল মনখোলা, উদার এবং ভ্রাতৃত্বের পাঁরবেশে। রাশিয়ার 
প্রাতানীধদলের সভাপাঁত ক্রাসনোশ্চেকভ এ বিষয়ে বললেন: 

'ীনা আর রাশিয়ান জনগণ হল প্রকাতির আপন সন্তান -_- পাঁশ্চমী 
সভাতার অনাচারগুলো 'দয়ে তারা দুনর্শীতগ্রন্ত হয় নি, কূটনীতিক 
প্রতারণা আর ফড়যন্তে তারা দনীক্ষিত নয়।' 

কিন্তু, এই দুই বিরাট শিশু-জাতর প্রাতানাধরা যখন পারস্পাঁরক 
অজ্ঞাতসারে, এই দুই জাতিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগয়ে দেবার চক্রান্ত 
আটবার জন্যে খার্বনে আর ভ্নাঁদভগ্তকে বৈদোশক কুটনশীতকদের মন্তুণা 
হল। সাইবোরয়ায় চীনা ফৌজের হানা লাগয়ে সোভিয়েতকে বিধ্বস্ত 
করবার জন্যেই তারা পাঁরকজ্পনা তোর করাছল। 


চতুর্থ খণ্ড 


বিপ্লবের জয় 


গঠজতান্নিক দুনিয়ার বিরদ্ধে সোভিয়েত 


সপ্তদশ পাঁরচ্ছেদ 
িত্রশাক্তগদাঁল স্যোভয়েতকে বিনষ্ট করল 


'সোভিয়েতের বিরদ্ধে মিত্রশাক্তগনীলর এই শন্ত;ভাব কেন? ল্যাবরেটারতে 
চালানো একটা বিরাট পরাক্ষা হসেবেই রাঁশয়াকে দেখা চলে না? কে যেন 
একবার একজন আমোরকান ব্যাঙকারকে এই প্রশ্ন করে বলেছিলেন, 'এইসব 
কল্পন্মাবলাসী তাদের সমাজতান্তিক ছকগুলোকে নিয়ে এগয়ে দেখুক নাট 
সুখস্বপ্ন যখন দুস্বপ্নে পারণত হবে, অলীক কল্পনা যখন চুপসে যাবে, 
তখন থেকে সব সময়েই সমাজতন্তের ভয়ানক ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত [হিসেবেই 
এটার কথা উল্লেখ করতে পারবেন? 
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এব জভাল কথা, কিন্তু” উত্তরে ব্যাত্কারটি বলেছিলেন, ধরুন যাঁদ 
এটা ব্যর্থ না হয়ঃ তখন কোথায় থাকব আমরা ?” 

শর ব্যর্থতার জন্যেই মিন্রশাক্তগযাল প্রার্থনা করে চলাছল, আর কখন 
সোভিয়েতের পতন ঘটবে সেই আশায় তারা সতৃনয়নে চেয়ে থাকত। "কত্ত 
সেটা তো ঘটল না। এটাই হল "মন্রশক্তিগ্ীলর আক্লোশের কারণ। 
সোভয়েতের সাফল্যেরই 'বাঁভন্ন লক্ষণ দেখা যেতে থাকল। সোভিয়েত 
সৃষ্টি করাছিল অরাজকতা নয়_স্‌শাসন, বিশৃঙ্খলা নয়_সংগঠন। 
আর্থনীতক এবং সামরিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত মজব্‌ত হয়ে দাঁড়াচ্ছিল, 
এগিয়ে চলোছল সাংস্কৃতিক আর কৃটনশীতক ক্ষেরেও। সোভিয়েত তার 
আঁজত সাফলাগদলোকে সর্ব সংহত করে তুলছিল। 

সরাসাঁর সায্নাজ্যবাদীদের পথের আড়াআড়িই দাঁড়য়ে গেল সোভিয়েত। 
সোভিয়েতের ক্ষমতা বেড়ে চলতে থাকলে সাম্্রাজ্যবাদীদের পাঁরকজ্পনাগলো 
একেরারে বানচাল হয়ে ষাবে। তারা আর রাঁশয়ার ীবপুল সম্পদ অবাধে 
শোষণ করতে পারবে না।* 

কাজেই, সোঁভয়েতকে বিনষ্ট করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে গেল। 
এখদনই--সোভিয়েত বড় বোশ শাঁক্তশালী হবার আগে, তার খাই বোঁশ 
বাড়বার আগে-_ এখনই তাকে চূর্ণীবচর্শ করা চাই। 


চেককা প্রাতাবিপ্নবের ক্রীড়নক হল 


মারণ আঘাতটা হানবার হাতিয়ার হিসেবে চেকোস্লোভাকদের বেছে 
নেওয়া হল। ফরামী আঁফসারেরা লাকয়ে তাদের এই কাজেরই জন্যে 


* রাশিয়ায় আমরা এখন ঘা দেখাঁছ সেটা হল তার অপারমেয় কাঁচামালের 
জন্যে বিরাট সংগ্রামের সূচনা _ ইঙ্গ-রাশয়ান অর্থপাঁতদের পাকা রাশিয়া মে, 
১৯১৮৪ 

গমশরে বৃটিশ পাঁরকল্পনার ছাঁচে রাশিয়ায় আন্তজ্শাতক আধপতা স্থাপনের 
দকেই নগরীতে ঘটনাবলীর গাঁত ক্রমাগত আঁধকতর স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সেটা ঘটলে 
আস্তত্র্ধীতক বাজারে একেবারে সরেরই মতো হয়ে উঠবে রাশিয়ান বপ্ড।' -_ '্লপ্ড়ন 
ফাইন্যান্সিয়াল নিউজ" নভেম্বর, ১৯১৮। __ লেখকের টকা। 
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তোর করছিল। পাকাপোক্ত এই সোনকদের রোজ্মে্টগুলো সামারক 
গুরুত্ব অনুসারেই ট্র্যানস-সাইবোরিগ়ান রেলপথ বরাবর সাজানো ছিল। 
তাদের ১৫,০০০ জনকে অস্ত্রসজ্জিত করে, খাইয়ে-দাইয়ে রাখা 
হয়োছিল ভ্মাদিভস্তকে; সেখানে তাদের আনাও হয়োছল সোভিয়েতের 
অনগ্রহে॥ 

ফরাসীরা বলত, তাদের পাশ্চম রণাঙ্গনে নেবার জন্যে, পাঁরবহনের 
ব্যবস্থা হচ্ছে। সপ্তাহের পরে সপ্তাহ বলা হতে থাকল যে, জাহাজ সব 
রওনা হয়েছে। কিন্তু কোন জাহাজের দেখা নেই। চেকদের অনাত্র নেওয়াবার 
কোন আঁভপ্রায়ও ফরাসীদের ছিল না। সোঁভিয়েতকে বিধ্বস্ত করবার জন্যে 
এখানে, এই সাইবেরিয়ায়ই তাদের ব্যবহার করবে বলে তারা মনস্থ 
করেছিল। 

চেক্রা ইতিমধ্যে আস্ছুর হয়ে উঠোছল। নাচ্্ষয়তার দরূন তাদের 
মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছল। অস্ট্রোজার্মানদের প্রাতি তাদের ছিল 
পনরমধান্যক্রীমক বিদ্বেষ । ফরাসীরা তাদের বলেছিল, লাল ফৌজে অস্ট্রো-জার্মান 
রয়েছে অযূত অযূত। তাদের দেশপ্রেমের উপাদানটাকে সুকৌশলে খোঁলয়ে 
খোঁলয়ে ফরাসীরা তাদের দেখাল যে, সোভিয়েত যেন অস্ট্রো-জার্মানদের 
বন্ধ; আর চেক্দের শরু। এইভাবে তাদের মনে িবরোধ জাগিয়ে ধদয়ে 
সোভিয়েতের উপর আক্রমণ চালাবার জন্যে তাদের প্রস্ুত করা হল। 
জায়গাটার বোঁশষ্ট্য অনসারে আক্রমণের 'বাভন্ন প্রণালী নির্ধারণ করা 
হল। 

ভ্নাদিভস্তকের অবস্থায় হঠাৎ আক্রমণই অপাঁরহার্য বলে গণ্য হল। 
সোভিয়েতের কোন অসতর্ক মুহূর্তে সহসা আঘাত হানাবার পাঁরিকল্পন। 
তোর হল। সে জন্যে বন্ধবত্বের ভান করে সোভিয়েতকে ভাঁওতায় ফেলা চাই। 
এ কারবারের ভার পড়ল' ইংরেজদের উপর। তারা মুখে শত্রুভাবটা ছেড়ে 
বলশেভিকদের সঙ্গে অমায়িক ভাব দেখাতে থাকল। 

ইংরেজ কনসালটি খুবই মনখোলা ভাব দোঁখয়ে, মা্ট মধুর আবহাওয়া 
স্ান্ট করে সোভিয়েতের প্রাতি আগেকার শব্ুভাবের কথা, সেমিয়নতের 
সমর্থনের কথা স্বীকার করলেন। তবে, ইতিমধ্যে সোভিয়েত তার আস্তিত্বের 
আঁধকার প্রতিপন্ন করেছে-এখন ইংরেজরা সাহায্যই দেবে। যল্পপাতি 
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আমদান করা দিয়ে তারা সহযোগতা আরন্ত করবে। এর পরে, ১৯১৮ 
সালের ২৮শে জুন শদক্রবার ববকেলে দ:জন অম্যায়ক কর্মকর্তা সুখানভকে 
আঁভবাদন জান্যতে গিয়ে জানালেন, এইচ. এস. এস. 'সাফোলক'এ যেসব 
বেতারবার্তা পাওয়া যাবে সেগযীল 'বাভন্ন পত্রপা্রকায় প্রকাশের জন্যে 
প্রাতাদন সোঁভয়েতকে দেওয়া হবে। 

সম্পাদকেরা, বিশেষত জেরোম িফাঁশংস, মহা খুশি । মিন্রশাক্তগ্যালর 
এই নাত-স্বীকরের ঘটনা উপলক্ষে কিছ; অনুষ্ঠানের জন্যে আমাকে যেতে 
অননরোধ জানাবার জন্যে তাঁরা রাশয়ান দ্বীপে চলে এলেন। তা, তাঁদের 
এত খ্যাশ হবার সংগত কারণ আছে বটে! কাদা জল আর অন্ধকার পথে 
চলার মহা কণ্টের দিনগুলোই গেছে। এখন হঠাৎ মেঘ কাটল-- আকাশ 
নীল। 

পরাদন সকাল সাড়ে আটটায় বিনা মেঘে বজ্রপাত হল! সোভিয়েত 
আসে ছিলেন সখানভ-_তাঁরই উপর এল এ আঘাত: চেক্দের পক্ষ 
থেকে এক চরমপন্র। তাতে সোভিয়েতের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দাব। 
সমপ্ত সোভয়েত আপস খাল করে দিতে হবে। সমস্ত সোনককে উচ্চ 
বিদ্যালয়ের মাঠে গিয়ে অন্র্রশস্দ ত্যাগ করতে হবে। সময় বাঁধা_আধ 
খণ্টার মধ্যে সব হওয়া চাই! 
রা সুখানভ চেক্দের সদরত্াটতে ছনটে গিয়ে সোভিয়েতের সভা ডাকবার 
অনুমাতর জন্যে প্রার্থনা জানালেন। 
". চেক্‌ সেনাপাঁতি 'নার্বকারভাবে জবাব দিলেন, এনশ্চয়ই, _ যাঁদ আধ 
ঘণ্টার মধ্যে হয়।' 

সুখানভ ফেরবার জন। পা বাড়াতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হুল। 

এসবই চলল পর্দার আড়ালে । নগরীতে কেউ কিছুই জানল না। 
যে মর্মীস্তিক ঘটনা সমাসন্ন তার সামান্য হীঙ্গত পেয়োছলেন দু'এক জন 
কমিশার মান্ন। সৃভেৎলানূস্কায়ায় লাল নৌবহর ভবনের কাছে দেখলাম 
প্রামন্স্ক জুতো পাঁলস করাচ্ছেন। 

আমি বললাম, 'এত সকাল সকালই ফিটফাট হবার তাড়া যে! 

হ্যাঁ" একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে 'তান নিতান্ত মামুলীভাবেই 
বললেন, বোধ হয় কয়েক 'মানটের মধ্যেই ঝুলব ল্যাম্পপোস্টে--তাই 
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আমার লাসটাকে যথাসম্তব সুন্দর দেখাবার ব্যবস্থা করছি।' 'কছু বুঝতে 
না পেরে আম স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। 

তখনও নার্বকার 'স্মিতহাসমখে [তিনি বুঝিয়ে বললেন, “আমাদের 
দিন শেষ! চেক্রা নগরী দখল করে নিচ্ছে? 

কথাটা 'তাঁন বলতে বলতেই রাস্তার ও-মাথাটা সোনিকে ভরে খেতে 
থাকল । আশপাশের রাস্তাগুলোও তাই। সমস্ত দিকে ফৌজের গাতাবাধ : 
উপসাগর পার হয়ে আসছে নৌকো করে, লণ্ে করে আসছে যা্ধ- 
জাহাজগুলো থেকে। উপর থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে, আর 'িনচে 
জোঁটগনুলো থেকে উঠে আক্লমণ-আভযানকারী বাহনী ঘন কুয়াসার মতো 
নগরাঁটাকে গ্রাস করতে থাকল। খোলা জায়গাগুলোয় সৈন্য গিজাগজ 
করছে, তারা প্রচুর অস্ব্শস্বে সজ্জিত, আর তাদের হাতে হাতে সব প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড ভীষণদর্শন বস্তু _ বোমা। গোটা নগরাঁটাকে একেবারে ছাতু-ছাতু 
করে দেবার জন্যে পর্যাপ্ত বিস্ফোরক তাদের হাতে। 

দখলের কাজটা চলল দ্রুত, পারকজ্পনা অন7সারে, ঘাঁড়র কাঁটার মতো। 

বারুদের গুদাম দখল করল জ্ঞপানীরা, আর ইংরেজরা দখল করল 
রেল-স্টেশন। আমৌরকানয়া নিজেদের কনসালেট ছিরে একটা বেষ্টনী 
খাড়া করল। চীনারা এবং অন্যানারা 'বাভন্ন গোঁণ কেন্দ্রে অবস্থান গাড়ল। 
চেক্রা আসতে থাকল সোভিয়েত ভবনের দকে। সমস্ত দক থেকে তারা 
সোভিয়েত ভবনাটকে ঘিরে ফেলল। প্রচণ্ড 'হঃররা' চিৎকার তুলে বেগে 
এাগয়ে তারা দরজাগদলো ভেঙে ঢুকে পড়ল। সমাজতান্দিক প্রজাতল্বের 
লাল বঝাশ্ডা টেনে নাময়ে তুলে ধরল স্বৈরতন্বের লালে-সাদায়-নশীল 
নিশান। ভ্নাদিভগ্তক চলে গেল সাগ্রাজ্যবাদীদের হাতে। 

“সোভয়েতের পতন ঘটেছে' বলে রাস্তায় একটা রুক্ষ আওয়াজ উঠে 
দাবানলের মতো গোটা নগরীতে ছড়িয়ে পড়ল। 'আলাম্পক' কাফের 
মকেলেরা ছুটে রাপ্তায় এসে মাথার টুপি ছধুড়ে উল্লাসে চিৎকার করতে 
করতে চেক্দের উদ্দেশে সাধুবাদ করতে থাকল। সোভিয়েত এবং তার 
সবাঁকছুই তাদের পক্ষে আভিশপ্ত 'জিনিস। তার পতন ঘটেছে। গল শন্ধু 
সেটাই যথেষ্ট নয়। তার সমস্ত চিহই তারা শবলঃপ্ত করে দেবে। 
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তাদের সামনে ছল পাথর 'দয়ে আল-বাঁধা ফুলের কেয়ার, তার 
নক্সায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই কথাটা _প্রাঁমক প্রাতানাধদের সোভিয়েত । 
লোহার বেড়াটা বুড়িয়ে ওরা পাথরগদলোকে পায়ের ঠোকর দিয়ে সাঁরয়ে 
দিতে থাকল, ফুলগুলো সব মাড়িয়ে দিল; আত বিতৃষ্ণাজনক প্রতীকটার 
শিকড়ের শেষ টুকরোটা আর অবশেষ নিশ্চহ করবার জন্যে মাঁটর 
গভীরে হাত ডুবিয়ে দিতে থাকল। 

এখন তাদের রক্ত গরম। ক্ষ£ধাগূলো সব শানিয়ে উঠেছে। আক্রোশ 
ফাঁটয়ে শোধ নেবার জন্যে এখন তাদের জীবন্ত ছু চাই। 


ব]জেক্ারা প্রতিহিংসায় উন্মত্ত 


ভিড়ের মধ্যে আমাকে দেখতে পেয়ে ওরা মহা হৈ-হল্লা আরম্ত করল: 

“দেশ ছেড়ে এসেছে _ শুয়ার কোথাকার (আমোরকানদ্কায় 
সৃভোলোচ:) চিৎকার ছাড়ল। 'খদন করে ফেলো! গলা টিপে মারো! ফাঁসিতে 
লটকে দাও! এই বলে, মনাষ্ট আস্ফালন করতে করতে, গাঁল দিতে দিতে 
ফাটকাবাজদের দঙ্গলটা আমার 'দকে এাঁগয়ে আসতে থাকল। 

কিন্তু আমার সবচেয়ে কাছে যারা বেষ্টনী করে আছে তারা আমার 
গায়ে হাত তুলবার কোন লক্ষণই দেখায় না। কী ব্যাপার - আম ভেবে 
পাই নে! এরা আসলে সোভিয়েত পক্ষের লোক। আমার বিপদ বুঝে 
এরা আমার আর আমার হবু হত্যাকারীদের মাঝখানে ঢুকে পড়ে আমাকে 
ঘিরে একটা রক্ষাব্যহের মতো গড়ে তুলোছিল। 

গলা নামিয়ে ফিসীফস করে একজন বলল, 'লাল নৌবহরের বাঁড়র 
দিকে এগোন। হেটে চলুন _ ছুটবেন না। পিছনে ভিড়ের ধান্কা আর 
চললাম । বাঁড়টার ঢুকবার দরজার সামনাসামান পেশছতেই শুনলাম, 'ছনটুন!' 
আম দরজা "দিয়ে সরে পড়ে বাঁড়টার জাঁটলতার ভিতরে ঢুকে পড়লাম ; 
পিছনে আমার উদ্ধারকারীরা চেক্দের সঙ্গে তক্কাবতর্ক করতে থাকল। 

বাঁড়টার সামনের দিকে তিন-তলায় একটা জানালা পেলাম -- সেখান 
থেকে নগরাীটাকে দেখা যায়। এই স্ীবধের জায়গাটা থেকে আমি নিজে 
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অদৃশ্য থেকে সব দেখতে পাঁরি। আমার নীচে দ্রদকে প্রসার্ত রয়েছে 
স্ভেৎলান্স্কায়া -- তখন একটা কড়াইয়ের মতো ফুটন্ত। কুঁড় মানট 
আগেও সকালের ঝলমলে রোদে রাস্তাটা ছিল শান্ত _ আর এখন সেখানে 
মান্য, রঙ আর শব্দের কী দুরন্ত হুল্লোড় লেগে গেছে! নীল জামা পরা 
জাপানীদের পায়ে শাদা পাট, ইউানিয়ন জ্যাক নিয়ে সব ইংরেজ মোরন, 
সবদজে-সাদায় খাক পরা চেক্রা -_ এরা সব এঁদক ওদিক কুচকাওয়াজ 
প্রাতমৃহর্তেই আরও বেড়ে উঠছে ভিড়টা। 
ছড়িয়ে পড়ল যেন বিদনৎগাঁতিতে। নিভৃত কক্ষ থেকে, কাফে আর পারলার 
থেকে ব্নর্জোয়ারা রেশমী সাজে সেজে মুখে হাঁস ফুটিয়ে চটপট বেরিয়ে 
পড়ে উৎসব করবার জন্যে। মৈয়েদের পোশাকে হরেক রঙের চটকের বাহার 
আর তাদের পোটকোট আর ছাতার ঝলকানি 'াঁলয়ে সৃভেতলান্‌স্কায়া 
হয়ে উঠল যেন একটা প্রমোদ-বিহারক্ষেত্র। 

কারও কারও সাজ-পোশাক রীতিমতো যোল-কলা প্যারয়ে করা হয়েছে। 
ভাগ্যবতরা সব! একটু আগেই আঁচ পেয়ে তারা ঠিক মতো সাজ করে 
দিনতে পেরেছে। আফসারেরাও সোনালী কাঁধের পাঁট মেরে, বাহারের বন্ধনী 
লাগিয়ে ফুটে উঠেছে যেন রাজসাজে -- বটের তলার কাঁটায় উঠছে কর্কশ 
আওয়াজ, আর সালাম ঠোকাঠুক চলেছে বিস্তর। আঁফসারেরা আবার 
কোথাও কোথাও মাঁহলাদের সহচর হয়েছে, আবার কোথাও কোথাও 
স্কোয়াড বে'ধে কুচকাওয়াজ করছে। শত শত আঁফসার। ভ্যাঁদভস্তকে এত 
ছিল কেমন করে সেটা বুঝে ওঠা শক্ত।' 

আর এত ব্দর্জোয়া! তারা রয়েছেও খদব খাসা, মন্াটয়ে গোলগাল, 
নিজেদের ব্যঙ্গাচর্ন ?হসেবে পাঁরচয় দেবার মতো যথোপয্যক্ত ওজনও ঠিক 
আছে। পরস্পরকে তারা আঁভবাদন জানাচ্ছে, মূখ সব আনন্দে উত্তাঁসত, 
বলছে 'সোভিয়েতের পতন ঘটেছে" এটা যেন ঈস্টারের আভিবাদন-বাণী। 
িশালবপ7 দুই যোটকা চিনোভানক আনন্দে আত্মহারা হয়ে কোলাকাল 
করতে চেষ্টা করছে, কিন্তু তাদের প্রকাণ্ড ভুড়ি দুটো তা হতে দিচ্ছে না। 
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পরদ্পরকে আঁকড়ে ধরে আলিঙ্গন করবার চেষ্টায় ফেটে যাবার উপর্ম 
হয় আর কি। 

প্রলেতারয়ানদের এই নগরীটি আশ্চর্য দ্রুত একেবারে সম্পূর্ণ বদলে 
গেল। এটা হয়ে উঠল ভাল-খাওয়া, ভাল-পরা, ভাল-থাকা মানুষের নগরী-_ 
তাদের উল্লাসত মুখ উজ্জল, তারা পরস্পরকে আভনন্দন জানাচ্ছে, 
সুতি করছে ঈশ্বরের আর মিব্রশাক্তগীলর, আর হর্ষধ্নি তুলছে চেকৃদের 
উদ্দেশে। 

হায়, এই চেক্রা! তারা এই হধ্ানতে অস্বাপ্তি বোধ করে, মর্মাহত 
হয়। রাশয়ান শ্রামকের মুখোমখ হলে লজ্জায় তাদের মাথা হেপ্ট হয়ে 
যায়। শ্রমজীবীদের সরকারটাকে গলা টিপে মারবার এই কাজ করতে 
কেউ কেউ সরাসাঁর অস্বীকার করল। ব্দর্জোয়াদের মচ্ছবের জন্যে অন্যান্য 
শ্রমজীবশীকে বধ্ভূঁমতে নেবার এই কাজটা তারা পছন্দ করে না কেউই। 
এদকে ব্যাপ্ডপার্টি আর নিশান নিয়ে শুধ; পরব করবার জন্যেই তো 
বুর্জোয়ারা আসে 'ি। তাদের দক্ষযজ্ঞে চাই রক্ত আর বাঁল। এই শ্রমজীবীরা 
নিজেদের বৃত্তিগত অবস্থানের কথা আর মনে রাখে নি _ এদের বিরদ্ধে 
বর্জেয়াদের চাই প্রাতশোধ আর প্রাতীহংসার পারতষ্থি। 

তারা বলে ওঠে: “এবার ওদের বাঁসয়ে দেবো ঠিক জায়গামতো! 
ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে দেবো । লালের বড় পেয়ার এই চাঁড়য়ারা __ তাই 
নাঃ বেশ, ওদের আশ 'মাটয়ে দেবো ওদের বড় সাধের এ রঙ। সেটা 
তাদের 1শরা থেকেই বের করে দেবো!” 

খুনে হয়ে উঠবার জন্যে ওরা চেক্‌দের মাতান "দিতে থাকল। তাতে 
ওরা নিজেরাও অংশীদার হতে চায়। সেরা সেরা শ্রামকের নাম করে করে 
ওরা তাঁদের চিহত করে দেয়। কাঁমশারদের কোথায় পাওয়া যাবে 
সেটা ওদের জানা আছে; ওরা আঁপসে, কর্মশালায় পথ দেখিয়ে 
নিয়ে যায়। 

ছংচোমুখো কদাকার কতকগুলো জীবও খুবই কর্মব্যস্ত হয়ে উঠেছে _ 
এরা' হল পুরন আমলের সব গোয়েন্দা, প্ররোচক আর দাঙ্গাবাজ। এখন 
সব গর্ত থেকে পালে পালে বৌরয়ে স্বমর্ত ধারণ করে এরা বলশোভকদের 


২৮৭ 


বিরদ্ধে অনাচার চালয়ে বুর্জোয়াদের অনঃগ্রহভাজন হয়ে উঠতে চাইছে! 
বেশীজর মতো তারা ঢুকে পড়ে সর্ব _ আম যেখানে আছি মায় নে 
বাড়িটায়ও। 

উপরের [সশড়তে হঠাং চিৎকার, গালাগাল আর পা-দাপানি লেগে 
গেল। চারজন উপরতলায় পার্ট আপনে ঢুকে জোয়াকে ধরেছে। সে 
একা ওদের রুখছে _ প্রাত ইণ্চি পথে সে লড়ল। হাত মুচড়ে, মারতে 
মারতে, ঠেলতে ঠেলতে ওরা জোয়াকে রাষ্তায় টেনে বের করে জেলে 'নয়ে 
গেল। নগরীর স্বর চলল এই রকমের ব্যাপার। কামশারেরা আর শ্রামকেরা 
যে যার জায়গায় কাজে ব্যস্ত - আঁপসে, কর্মশালায়, ব্যাত্কে। সেখানে 
হযড়মড় করে দরজা ঠেলে ঢুকে তাঁদের উপর ঝাঁপয়ে পড়ে টেনে রাস্তায় 
নিয়ে গেল। 

প্রধান সড়কের মাঝপথ দিয়ে একটা সর গাঁলপথ খোলা হল । বন্দীদের 
হাতকাঁড় বেধে কিংবা হাতে চেপে ধরে পিস্তলের বাঁটঞীদয়ে গুতো মেরে 
মেরে বেঅনেট উ"চয়ে ধরে নিয়ে যাওয়া হতে থাকল সেই পথে। তাঁদের 
কানের উপর বার্ধত হতে থাকল খীস্ত, টিটকাঁর আর শেয়াল- 
কুকুরের ডাক। তাঁদের মূখের উপর হাতের মুঠো চেপে ধরতে থাকল। 
তাঁদের পথ রূখে ভিড় করে এসে কেউ কেউ তাঁদের মূখে থু ছংড়ল, 
মারাপট করল। 

ব্যাঙ্কের কামশারের উপর আক্রোশটা ফেটে পড়ল আতীরক্ত হিংস্র 
হয়ে। তিনি সরাসরি ওদের আঁত্ে, ওদের পকেটে ঘা 1দয়েছেন। ওরা পশুর 
মতো গজরাতে লাগল, শখাপ্ত করতে থাকল -__ পারলে তাঁকে একেবারে 
টেনে .চিরে ফেলে আর 'কি। রাগে লাল-মুখো সাদা ক্ষ্যানেলের জামা 
পরা একজন পিস্তল আস্ফালন করতে করতে চেক্‌ রক্ষীদের বেষ্টনী 
ভেঙে ঢুকে কাঁমশারের হাত টিপে ধরে জানোয়ারের মতো গ্াতে গর্জাতে 
চলল তাঁর পাশাপাশি। 

দু? দিকের ভ্রকটকুটিল, বিদ্রুপমহখর, 'বদ্বেষেবকৃত মুখগলোর 
মাঝখান দিয়ে এক একজন করে কাঁমশারকে ধাকা মেরে মেরে নেওয়া হতে 
থাকল। কাঁমশারদের মুখগ্দলি কিস্তু আশ্চর্য শান্ত, সুস্থির। কারও কারও 
মূখ একটু ফ্যাকাশে, কিস মোটের উপর তাঁরা সবাই নিভাঁক। তাঁরা 


২৮৮ 


হুশিয়ার _ সব কিছুতেই ভীষণ আগ্রহশশল। জীবনের স্বাদ এরা 
পেয়েছেন। অন্ধকৃপ-কারাগার থেকে রাষ্ট্যন্তে গররত্বপূর্ণ সব দায়িত্ব অবাধ 
জীবনের সমগ্র পাঁরসর জুড়ে রয়েছে এদের আভজ্ঞতা। কত যে দ:সাহসী, 
অসমসাহটসিক কাজের আঁভজ্ঞতা তাঁদের রয়েছে। এখন আবার কোন্‌ 
বিস্ময় থাকতে পারে সামনে, এ বাঁকটা থুরলেইঃ অতি রোমাণ্কর 
অভিজ্ঞতাই বুঝি? বোধহয় চরম আঁভজ্ঞতাই £ যাঁদ তইই হয় তবে আসক 
সেটা । এ+দের কাছে মত্যুতশীত বলে ছু; নেই। বহুকাল আগে 'বপ্লবের 
জন্যে জীবন উৎসর্গ করে দেবার সময় থেকেই সে প্রশ্নের নিষ্পান্ত হয়ে 
গেছে। তখন থেকেই এই বিপ্লবের জিম্মাদারির জন্যে তাঁরা নিয়োগ করেছেন 
জশীবন সমেত যাঁকছ_ তাঁদের 'ছিল। 

এখরা হলেন যেন বিপ্লবের বাধ্যতামূলক তালকাভুক্ত সৌনক। বিপ্লব 
যখন ডাক দিয়েছে --. এ*রা হাজির হয়েছেন। বিপ্লব যেখানেই পাঠিয়েছে -- 
সেখানে এ'রা গেছেন। বিপ্লব যা চেয়েছে -- তাইই এ'রা দিয়েছেন, প্রমনাট 
না তুলে তাইই করেছেন। জারের আমলে বিপ্লব তাঁদের চেয়োছল 
আলোড়নকারী হিসেবে। কাঁমশারের কাজে এ'দের লাগানো হল সোভিয়েত 
আমলে। বিপ্লবের ডাকে এ'রা ছেড়েছেন আরামণাবরাম, স্বাস্থা, আর আনন্দ 
পেয়েছেন বিপ্লবের নিঃস্বার্থ সেবায়। এবার জীবনটাই দেবার জন্যে তাঁদের 
উপর সমন জার হয়েছে। এই চরম আত্মত্যাগেই তাঁদের পরমানন্দ হবে 
না তা কি হতে পারে? 

মেলানকভের মুখে ফুটে উঠোঁছল এসবই। চারদিকে হিসাহস করছে, 
গর্জাচ্ছে, চিৎকার করছে সব শু -- সেই ঝড়-বাদলের ভিতর দিয়ে তান 
এলেন যেন এক ঝলক রোদ। সাঁত্যই সডেৎ্পান্‌স্কায়ার অর্থ হল 
'আলোকিত পথ'। এই শ্রামকটির চেহারা দিয়ে এ পথ [চরকাল আমার 
কাছে আলোকত হয়ে থাকবে। তাঁর মাঝে ছিল যেন একটা কিছ; স্বগাঁয়, 
অপার্থব। তাঁর উপর কিল ঘঁষ পড়ছে, 'টিটকারি বার্ধত হচ্ছে, খু 
তাঁর আর এক শ্রমজীবীর সঙ্গে, ?তাঁনও অন্য একটা শন্নুভাবাপন্ন ভিড়ের 
ভিতর 'দিয়ে মহা কষ্টে উঠেছিলেন অন্য একটা পাহাড় বেয়ে _ বহদ কাল 
আগে। 
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তবে কিনা এ কোন শোকষাত্রা নয়। এ হল 'জয়পথ' __ সেখানে মেলানকভ 
চলেছেন ধেন বিজয়ী বাীর। মৃদু হাঁস পাঁকয়ে পাকিয়ে ছিল তাঁর 
অৃখে। এমনিতেই ঝলমলে তাঁর চোখদুটো এখন আরও ঝলমল করছে; 
তাঁর সমস্ত অক্গপ্রত্যঙ্গ থেকে এখন আগের চেয়ে বৌশ আভা ফুটে বেরচ্ছে। 
ঘড়ঘড়ে গলায় কে চেশটয়ে উঠল, 'পাঁজি বাদমায়েসটাকে ফাঁস দাও! 
মেলানকভের মূখে শন্ধু একটু হাঁসি ফুটল। ভারী একখানা হাতের ঘা 
পড়ল তাঁর গালে। আবার একটু হাঁস ফুটল তাঁর মুখে। উচ্ছৃঙ্খল জনতার 
হান উত্তেজনার বহ? উধের্ব তাদের আঘাত আর 'টিটকারির নাগাল 
ছাড়িয়ে বহ? দূরে সমুন্নত মানুষের সে হাঁস ছিল 'বধেষীদের প্রাত 
করুণার হাসি। জান নে, সে হাসির প্রচণ্ড শীক্জি সম্বন্ধে মেলনিকভ অবাহত 
ছিলেন িনা। সোঁদন যারা দেখোঁছল তাদের অন্তর [তান কী ভাবে জয় 
করে নিয়োছলেন এ হাঁস 'দয়ে সে সম্বন্ধে তান অবাহত ছিলেন না 
জানি নে। একখানা চুম্বকের মতো সে হাঁস 'দিধাগ্রন্ত আর দোদুল্যমান 
সবাইকে আকর্ষণ করে নিয়েছিল 'বপ্লবের 'শাবিরে। তেমান, সঙ্গে সঙ্গে, 
একখানা তলোয়ারের মতো সে হাঁস সর্বনাশ ঘটাচ্ছুল প্রাতাবিপ্লবীদের 
ধশাবিরে। 

মেলনিকভের এই স্মিতহাঁস আর স:খানভের ব্যঙ্গ-কৌতুকের হাঁস 
তারা সহ্য করতে পারাছল না। সে হাঁসতে তারা মহা বিরক্ত হয়ে উঠশ্ছিল, 
সে হাঁস যেন ভুতুড়ে বিকারের মতো চেপে বসছিল তাদের মনে। এই 
তরদণদের রাস্তায় পটিয়ে খদন করতে পারলেই বু্জোয়ারা খ্াঁশ হত। তবে, 
তখনও সে দ:ঃসাহস তাদের হয় নি। কাঁমশারদের খুন না করে জেলে পোরা 
হল। 


সোভিয়েত খতম হল 


শমন্রশাক্তগীল আপাতত শ্রামকদের কোন ব্যাপক হত্যাকাণ্ড করতে 
চাইছে না। হস্তক্ষেপটাকে যাতে গণতন্বের জেহাদের মতো মনে হয় _ 
সবাই সেটাকে গ্রহণ করে--এটাই তারা চাইছে। তার নগ্ন জারতন্দী 
প্রাতিক্রিয়ার স্বরূপ এখনও উদ্‌ঘাঁটিত হয়ে যায় নি। মিব্রশাক্তগদীলর 
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পাঁরকল্পনায় ভ্াদভস্তক হল সাইবোরিয়ার উপর ঝাঁপয়ে পড়বার পাদান। 
এই পাদ্দানিটাকে তারা রক্তে রক্তে বড় বোঁশ িপছল করে ফেলতে চাইছে 
না। পশ্চান্তাগে, সাইবোরয়ার িতরকার এলাকাগুলোয় কিন্তু কৃষক আর 
শ্রমকের রক্তে গঙ্গা বয়ে যায় যাক । তবে, সারা পাঁথবার দাাঁষ্টির সামনে এই 
বন্দর নগরীতে সেটা নয়। কিছু কিছু লালরক্ষী আর শ্রীমককে তাড়া 
করে গদীল করে মারা হল বটে, কত্ত ব্যাপক রক্তপাত ঘটল না। আক্লমণ 
ছিল অতার্কত, ফৌজের সংখ্যা ছিল ?বপদূল, _ এই সব মিলে সোভিয়েতকে 
আঁভভূত করে ফেলল । 

শুধদ একটা জায়গায় স্যোভয়েতের শীক্ত সমবেত হয়ে দাঁড়াতে 
পেরোছিল। সেটা হল জাহাজ-ঘাঁটায় গ্রঃজাঁচকদের মধ্যে _ ডক-গ্রামক, 
মালখালাস মাল-বোঝাই শ্রামক, আর কয়লা-গনদামের শ্রামকদের মধ্যে। এ 
শ্রীমকেরা এসেছেন কৃষকদের ভিতর থেকে; যেমন ভারী ভার কাজ 
তেমান ভারী পেশনওয়ালা লম্বাচওড়া এইসব শ্রমিক। রাষ্্ আর 
রাজনীতির নানা জাঁটল প্রশ্ন এদের মাথায় ঢোকে না। তবে, সহজ-সরল 
একটা কথা তারা বেশ স্পম্টই বুঝোঁছল: তারা একদিন ছিল দাস, আর 
আজ তারা মুক্ত মান্ষ! ছিল পশ,র পর্যায়ে _ সেখান থেকে তারা 
মানুষের মর্ধাদায় উন্নীত হয়েছে। এটা যে করেছে সোভিয়েত সেটা তাদের 
জানা ছিল। 

এখন সোভিয়েতের বিপদ বুঝে তারা কাছেই 'লাল স্টাফ ভবনে' 
ঢুকে দরজাগুলো বন্ধ করে, জানালাগুলোয় ব্যারকেড বানিয়ে রাইফেল 
হাতে সব আব্রমণের মোকাবিলা করবার জন্যে জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। 
তারা পণ করল, যেমন করে হোক সোতিয়েতের জনো তারা এটুকু রক্ষা 
করবে। 

সংখ্যায় অবস্থাটা তাদের ভীষণ প্রাতকুল-_-শতের বিরুদ্ধে এক। [বিশ 
হাজার পাকাপোক্ত সৌনকের "বিরুদ্ধে দাঁড়াল দ? শ' মাল-টানা মানুষ । 
মোশনগানের বিরুদ্ধে পিস্তল । ক'্দানের বিরদ্ধে বন্দুক। তবে, গ্রঃজাচিকদের 
এই বাঁহনীর পক্ষে রয়েছে 'বিপ্লবের শিখা। বাইরে থেকে দেখতে এত 
হ্কুাল আর জড়ের মতো এই কয়লা-বওয়া মানুষগদালকে উদ্দীপ্ত করেছে 
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সেই বিপ্লবের শিখা। তারা এখন হয়ে উঠল 'নিভাক, ত্বারতকর্মী, 
অসমসাহসী। সারাটা দিবকেল ধরে তাদের ঘিরে ইচ্পাত আর আগ্যনের 
বেস্টননটা তাদের কাছে ভ্রমাগত ঘাঁনয়ে যেতে থাকল। তারা সেটা লক্ষ্য 
করেছে _ অকুতোভয়ে; আত্মসমর্পণ করবার সমস্ত আহবান তারা প্রত্যাখ্যান 
করল। রাত হয়ে এল _ তখনও জানালাগনুলো দিয়ে তাদের বন্দুকের 
আগগ্নবৃষ্টি চলল। 


অন্ধকারে বুকে হেটে একজন চেক্‌ কাছাকাছি গিয়ে একটা জানালা 
দিয়ে আগ্দন-জবলা বোমা ছুড়ে বাঁড়িটায় আগুন লাগিয়ে দিল। ডক 
শ্রামকদের দর্গটা তখন একটা জবলস্ত চিতায় পারণত হয় আর কি। 
আগ্দন আর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে তারা হাতড়াতে হাতড়াতে, পড়তে পড়তে, 
আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত তুলে রাস্তায় এসে পড়ল। তাঁদের ক, 
লোককে খুন করে ফেলল, গছ; লোককে পিটিয়ে অঠৈতন্য করে দিল, 
বাদ বাঁককে নিয়ে গেল জেলে। 

প্রাতরোধ চূর্ণ হয়ে গেল। ধংস হল সোভিয়েত। অতা্কত আঘাতের 
সাফল্যে 'িন্শাক্তগহীল আত্মপ্রসাদে ভরে উঠল । বদর্জোয়ারা আনন্দে 
আত্মহারা। বড় বড় বাঁড় আর রেস্তরাঁগুলোর জানালায় আলোর ঝলকান। 
কাফেগুলো থেকে ভেসে আসে গানের কালি আর অকেস্ট্রার ঝড্কার। 
গমন্রপক্ষের সৌনকদের "নিয়ে নাচগান, হা?স হর্ষের আনন্দরোল। িজ্গদলো 
থেকে ফেটে পড়ল ঘণ্টার টংঢং গমগম চড়া সুরের আওয়াজ -_ ভিতরে 
জারের জন্যে পাদ্রদের প্রার্থনা। উপসাগরের উপর দিয়ে ভেসে আসতে 
থাকল যদদ্ধ-জাহাজগনুলোর ডেক থেকে বাজানো ব্যাণ্ডের ডাক। হৈ হুলোড় 
আর আমোদ-প্রমোদে নগরী মেতে উঠল। 

শ্রমজাবীদের মহল্লাগ্দলোতে তা নয়। সেখানে সব নিস্তব্ধ _ শুধু 
মাঝে মাঝে মেয়েদের ফ:পয়ে কাঁদার আওয়াজ । পর্দা সব টেনে দেওয়া 
হয়েছে _ তার-পছনে 'ীনহতদের শাঁয়ত করা হচ্ছে। কাছে একটা চালা 
থেকে হাতুড়ি গেটার আওয়াজ আসে। এবড়োখেবড়ো তক্তাগলো জোড়া 
হচ্ছে _- নিহত কমরেডদের জন্যে তোর হচ্ছে কাঁফন। 
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অন্টাদশ পারচ্ছেদ 
লাল অক্ত্োষ্টাক্রিয়া 


সোঁদন ৪ঠা জুলাই? কিতাইন্কায়া রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমি ভ্যাঁদভস্তক 
তাঁকয়ে ছিলাম। হঠাৎ দূরের একটা আওয়াজ কানে এল। কান পেতে 
শুনলাম - সেই বিপ্লবী গানের কাল: 


দ:ঃসহা বন্ধনে আর্ত 
শ্রামক ব্রতের রণক্ষেত্র 
মান জিনে প্রাণ দান কাঁরলে। 


উপর দিকে তাকিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় একটা 'বরাট 'মাছলের প্রথম 
দিককার সাঁরগনলো নজরে এল। চার দিন আগে 'লাল স্টাফ ভবন'-এর 
অবরোধে নিহত গ্রনজাঁচকদের (ডক গ্রামকদের) নিয়ে শোকযাত্রা। 

শোক আর সন্মাসের ভিতর থেকে আজ মানদ্ষ মাথা তুলেছে, বিধনস্ত 
মোভিয়েতের রক্ষকদের কবর দিতে চলেছে। শ্রামক মহল্লাগদলো থেকে 
ম্লোতের মতো বোঁরয়ে এসে তারা রাস্তাগনুলো ভরে ফেলেছে। রাস্তা ভরাঁত 
হয়েছে দূশদকের ফুটপাথ অবাঁধ নয় _ এক ধারের ধাঁড়র দেওয়াল থেকে 
অন্য ধারের বাঁড়র দেওয়াল অবাঁধ। হাজারে হাজারে মান্ষ ঢেউয়ের মতো 
আসতে থাকল -- গোটা লম্বা ঢাল,টা ঘন ভিড়ে ঠাসা হয়ে গেল। 'বপ্লবীদের 
শোক গাথার তালে তালে এগোল সেই মন্থরগতি মিছিল। 
সাদা জামা গায়ে নাবকদের দুটো সারি। তাদের মাথার উপর দুলছে লাল 
নিশানের মেঘ; িশানগুলোতে লাগানো হয়েছে রূপোলি রঙের রাশি আর 
থোপা। তাদের সামনে চার জনের হাতে একটা প্রকাণ্ড লাল পত্কা _ 
তাতে লেখা: শ্রাক জার কৃষক প্রাতানধিদের সোভিয়েত দশঘঘজাঁব? 
হোক! মেহনত মান;ষের আন্তজাতিক ভ্রাতৃত্বের জয় হোক! 
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সাদা পোশাকে এক শ'ট মেয়ের হাতে নগরাঁর চুয়াল্লিশাটি ইউনিয়নের 
তরফ থেকে দেওয়া সবুজ স্তবক; এই মেয়েরা মৃত গ্রজাচকদের উদ্দেশে 
গ্ার্ড অব অনর' প্রদর্শন করল। কাঁফনগুলোতে লালন রঙ তখনও শুকোয় 
নি; সেই কফিনগদাল রয়েছে নিহতদের কমরেডদের কাঁধে। লাল নৌবহরের 
বন্ড থেকে সংগীত উঠল, কিন্তু সে সংগীত হারিয়ে গেল তাঁরশ হাজার 
মানুষের গানের সুরের মধ্যে। 

দেখি মাঁছলের বর্ণ আর ধ্যান আর গাঁত। 'কন্তু এখানে দোঁখ আরও 
ছু _ এই কিছুটা জাগায় ভাত আর সতয়শ্রদ্ধা। পেবরগ্রাদে আর 
মস্কোয় অনেক সবচেয়ে বড় বড় মিছিল আমি দেখোছ _ শান্ত আর 
বিজয়ের মিছিল, প্রাতবাদ আর উদ্‌যাপন মিছিল, সামারক 'মাছল আর 
বেসামারক "মাঁছল -_ এবং সেগ্যাল ছিল খুবই চিত্তাকর্ষক, যেমনাঁট করতে 
পারে শুধু রাশিয়ানরাই। 

কিভু এ পৃথক ব্যাপার । 

অন্তরশস্তবহীন এই মাননষগ্ণাল শোক-গাথা গেয়ে নিয়ে চলেছে 
তাদের মৃতদের -. এই অসহায় গারব মানষগুলির ভিতর 'দয়ে যে বিপদের 
আভাস উদ্ভূত হচ্ছে সেটা নিচে পোতাশ্রয়ে নোঙর করা 'িন্রপক্ষায় নৌবহরের 
বার ই কামানগনলোয় ঠাসা পদের চেয়ে ঢের বেশশ ভয়ঙ্কর। সেটা 
অন[ভূত হবেই। সেটা এতই সহজ-সরল এতই স্বতঃস্ফূর্ত আর এতই 
স্বভাবজ। সরাসাঁর মানুষের অন্তর থেকে সেটা উঠে আসছে। নেতৃবিহীন, 
বিচ্ছিন্ন, পরাস্ত, কেবল িজেদেরই ব্দাদ্বীববেচনার উপর নর্ভ'রশীল 
এরা, তব এর শোকের ভিতর 'দয়ে আপাঁন আপন নেতৃত্ব গ্রহণ করতে 
বিপুল সন্দর রূপে উঠে আসছে _ সে জনগণই। 

সোভিয়েত ভেঙে গেল, তাতে বনাক্্ষিয় শোক-দু$খে মৃহামান হয়ে 
জনসাধারণের শীক্তি ক্ষয় না পেয়ে একটা আশ্চর্য এক্যাবধায়ক উপাদান 
স্বান্ট করল। তারশ হাজার ব্যাক্ত-মানুষের প্রাণ হয়ে গেল এক প্রাণ। 
গতাঁরশ হাজার মানুষ সমস্বরে গ্াইতে গাইতে কখন্‌ বাঁধা হয়ে গেল একই 
িন্তাসত্রে। একই আভন্ন সমবেত ইচ্ছাশাক্ত আর গণ-চেতনা দিয়ে তার 
শ্রেণীগত দাঁম্টভঙ্গি থেকে -- বিপ্লবী প্রলেতারয়েতের দঢপ্রাতিজ্ঞ দৃষ্টিভাঁদ 
থেকে 'বাভন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। 
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চেক্রা এল গার্ড অব অনর' দিতে। জবাব হল: ণন নুঝনা! দেরকার 
নেই!) আমাদের কমরেডদের তোমরা খুন করেছ। একের বিরুদ্ধে চল্লিশে 
দাঁড়য়ে তোমরা লড়েছ তাদের 'িরদদ্ধে। তারা প্রাণ 'দয়েছে স্মোভয়েতের 
জন্যে_তারা আমাদের গর্ব। তোমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছ, কিন্তু ষে বন্দুক 
তাদের প্রাণ নিয়েছে তাইই হবে তাদের মরণে প্রহরা সেটা আমরা হতে দিতে 
পার নে! 

কর্তৃপক্ষীয়রা বলল: “এ নগরীতে তো তোমাদের বিপদ ঘটতে পারে? 

শকছন এসে যায় না,” হল জবাব: 'আমরাও মরতে ভয় পাই নে। 
আমাদের কমরেডদের মৃতদেহের পাশেই যাঁদ মার তার চেয়ে সন্দর মরণ 
আর কণ হতে পারে! 

শ্রদ্ধা স্তবক দিতে এল বুর্জোয়াদের কোন কোন সামাতি। 

জবাব হল: শন নৃঝনা! দেরকার নেই!) আমাদের কমরেডরা বুর্জোয়াদের 
বিরদ্ধে লড়াইয়ে প্রাণ হারয়েছেন। পারচ্ছন্ন লড়াইয়ে তাঁদের জীবন 
গেছে। তাঁদের স্মাতটাকে আমরা পারিচ্ছন্ন রাখব। আপনাদের ধন্যবাদ 
জানাচ্ছি-কিন্তু তাঁদের কাঁফনে আপনাদের স্তবক রাখবার গোস্তাক 
আমাদের নেই!' 

আলেউৎস্কী পাহাড় দিয়ে মাছল নেমে আসতে 'নচে প্রকাণ্ড খোলা 
জায়গাটা ভরতি হয়ে গেল __ সমাবেশের সামনে পড়ল বৃঁটশ কনসালেট। 
কাছেই বাঁদকে ছিল একখানা €য়ার্ক কার, তাতে ইলেকাট্ট্রক তার মেরামত 
করবার একটা ব্রূজ লাগ্মনো। জান নে সেটা সেখানে পড়ে ছিল অমানই, 
না, পাঁরকম্পনা অনদসারে। একটু পরেই সেটা 'দয়ে বক্তৃতা-মণ্চের কাজ 
চলল। 

শোকসন্তপ্ত স্ুগন্তীর সংগীত বাজল ব্যাণ্ডে। পদরূষরা মাথার টপ 
খুলে নিল! মেয়েরা নতাঁশর হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করল। সংগাঁত শেষে 
মৌন। ব্যান্ড বাজল আর এক বার। আবার নতশিরে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন আর 
খ্াল-মাথা, আবার দীর্ঘ মৌন। তখনও কোন বক্তার দেখা নেই। এ যেন 
খোলা ময়দানে একটা 'িশাল কোয়েকার সমাবেশ। রাশিয়ায় সাধারণের 
প্রকাশ্য প্রার্থনাসভায় যেমন কোন ধর্মবক্তৃতার স্থান নেই, তেমনি, এখানে 
এই সাধারণের প্রকাশ্য শ্রদ্ধাজ্ঞাপনেও কোন বক্তৃতা অবশ্য্রয়োজনীয় নয়। 
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তবে, জনতার ভিতর থেকে কেউ 'িছন বলবার তাঁগদ বোধ করলে সে 
জন্যে বক্তৃতা-ম তোর রয়েছে। জনতা যেন 'বিরতি-কালে স্বরের উদ্ভব 
ঘটাচ্ছে। 

শেষে জনতার ভিতর থেকে একজন গিয়ে উঠল সেই উপ্চু মণ্ডে। 
বক্তার ক্ষমতা তাঁর নেই, কিন্তু, 'তাঁরা জান দিলেন আমার্দের জন্যে, এই 
কথাটার বারবার পুনরাল্লেখ অন্যান্যের কণ্ঠকে সোচ্চার করে তুলল। 
তার পর উঠলেন একজন দাঁড়ওয়ালা কৃষক--তাঁর গায়ের রঙ 
ব্রোঞ্জের মতো, পরনে কৃষকের বেশ। তিনি বললেন, 'আমার সারা জীবন 
ছিল শন্ধ যল্ণা আর নির্যাতন আর হত্যা __ তার শেষ ছিল না। তার পরে 
এল বিপ্লবের সংপ্রভাত - সে সব শঙ্কা সন্মাস কেটে 
গেল। বড় খ্যাশ হল শ্রামক আর কৃষক, আঁমও খ্াশ হলাম। কিন্তু 
আমাদের আমোদ-আহনাদের মাঝখানে হঠাৎ এল এই আঘাত। আবার 


আমাদের ঘিরে নেমে এল রাত্রির অন্ধকার। এ আঁবশ্বাস্য _ কিন্তু, এখানে, 
এই আমাদের চোখের সামনে রয়েছে আমাদের ভাই আর কমরেডদের 
মৃতদেহ _ যাঁরা লড়েছেন সোভিয়েতের সপক্ষে। তেমনি, উত্তরে অন্যান্য 
কমরেডের প্রাণ যাচ্ছে বন্দ্‌কের মূখে । আমরা কান পেতে আছি, কখন্‌ 
অন্যান্য দেশের কৃষক আর শ্রামকেরা আমাদের উদ্ধার করবার জন্যে এগিয়ে 
আসবে। কিন্তু আমাদের এই কান পেতে থাকা বৃথা। কানে আসছে শুধু 
উত্তরের বন্দকের আওয়াজ । 

তান শেষ করতে করতে নীল আকাশের পটভূমিতে দেখা 'দিল 
শাত্রবেশ মূর্তি। মণ্ডে উঠে দাঁড়িয়েছেন এক নারী। জনতার মত 'তাঁন 
বলতে আরন্ত করলেন: 

“অতীতে বরাবর . আময়া মেয়েরা আমাদের পুরুষদের যযদ্ধে-যাওয়া 
চেয়ে চেয়ে দেখোঁছ, আর ঘরে বসে কেদোঁছ। যাঁরা শাসন চালাতেন তাঁরা 
বলতেন -_ এটাই ন্যাষ্য, এতেই আমাদের গৌরব। সেসব যাদ্ধ হত কোন্‌ 
সদরে _ তার কিছদই আমরা ব্দক্তাম না। িস্তু আমাদের মান;যগনলোকে 
এখানে মারা হল আমাদের চোখের সামনে । এটা আমরা বুঝতে পাঁর। 
এটাও ব্াঝ যে, এতে না ছিল ন্যায়, না ছিল গোঁরব। না, -- আত নিষ্ঠুর 
িম্ম এ অন্যায়; গ্রামক শ্রেণীর ঘরে মায়েদের প্রাতাট বিশ; শদনবে এ 
অন্যায়ের কাহিনী ।" 

মতর-বছরের একটি ছেলের বাক্‌পটুতা হল সবার চেয়ে বেশী। সে 
একাট তরুণ সোশ্যালস্ট লীগের সম্পাদক। সে বলল, “আমরা ছিলাম 
ছাত্র আর শিল্পী আর এই রকমের সব মানুষ। সোভিয়েত থেকে আমরা 
দূরে দূরেই থাকতাম। 'বিজ্ঞের 'বচক্ষণতা ছাড়াই শ্রামক চালাবে শাসন, 
এটাকে নির্বোধের কাজ বলেই আমাদের মনে হত। কিন্তু এখন দেখলাম, 
আপনারাই ছিলেন ঠিক, আর আমরাই ভুল করাছলাম। এখন থেকে আমরা 
আপনাদেরই পাশে আছি। আপনারা যা করবেন আমরাও তাই করব। আমরা 
পণ করাছ, যেসব অন্যায় আপনারা ভোগ করেছেন সে বথা রাশিয়ার 
সর্ব এবং সার পাঁথবীতে জানবার জন্যেই আমাদের কলম আর বাক্শাক্ত 
নিয়োজত হবে। 
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জনতার মধ্যে হঠাৎ কানে কানে কথা ছড়িয়ে পড়ল যে, কনস্তাস্তন 
স্ুখানভকে পাঁচটা অবাঁধ প্যারোল দিয়েছে _ তানি শাত্তপূর্ণ নরম 
পথে চলবার উপদেশ দিতে আসছেন। 

কেউ বলছে তান আসছেন, কেউ বলছে তা নয় _ এমন সময়ে 
তান নিজেই দেখা দিলেন। নাবিকদের কাঁধে কাঁধে তাঁকে চটপট এগিয়ে 
নেওয়া হল। প্রচণ্ড হ্যধনির মধ্যে তাঁন সশড় বেয়ে মণ্ে উঠে দাঁড়ালেন, 

মাঠ-ভরাত মানুষ বিশ্বাস আর ভালবাসা নিয়ে তাদের তরুণ নেতার 
কথা শনবার জন্যে মুখ তুলে চেয়ে আছে -. তাদের উপর দিয়ে তান 
দুবার চোখ বায়ে নিলেন। 

চতুর্দক থেকে মর্মীস্তক বেদনা আর যাতনার ধারা এসে তাঁকে 
িশ্ধতে লাগ্ধলে তান যেন নিজেকে সংযত করবার জন্যেই মুখ 'ফারিয়ে 
নিলেন। সোভিয়েতের সপক্ষে দাঁড়য়ে যাঁরা নিহত হয়েছেন তাঁদের লাল 
কাঁফনগ্ীলর উপর তাঁর দাঁষ্ট পড়ল তখন সেই প্রথম। এত কা সয়! 
তাঁর সারা দেহের ভিতর দিয়ে একটা কাঁপদান ধেয়ে গেল, তাঁর হাত 
দ.খানা উঠে ছাঁড়য়ে পড়ল, তান টলে উঠেছেন -- এক বন্ধু ধরে না ফেললে 
হুমাঁড় খেয়ে পড়তেন জনতার মধ্যে। কমরেডদের শক্ত বাহদতে জড়ানো 
সুখানভ দুহাতে মুখ চেপে ধরে ফরীপয়ে ফ£ুপিয়ে কাঁদলেন শিশুর 
মতো। আমরা দেখতে পাচ্ছলাম _ সেই কান্নার দমকে দমকে তাঁর 
শ্বাসপ্রশ্বাস পড়াঁছল, আর গাল বেয়ে পড়াছল চোখের জল রাঁশয়ানরা 
বড় কাঁদে না। 'কস্তু সোঁদন ভ্নাঁদভগ্তকের সৈই প্রকাশ্য ময়দানে তিরিশ 
হাজার রাশিয়ান তাদের তরুণ নেতার সঙ্গে ফ:পিয়ে ফ:পিয়ে কাঁদল। 


মৃতের উদ্দেশে পণ 


সুখানভ জানতেন বড় বেশী চোখের জল একটা আিতাচার, আর 
তাঁর সামনে রয়েছে বিরাট আর গুরূতর কাজ। তাঁর পঞ্চাশ ফুট পিছনে 
বৃঁটিশ কনসালেট, আর সামনে পণ্টাশ রড্‌ এক রড্‌-এ ১৯৬১/২ ফুট) 
দুরে স্বর্ণ শক্জ উপসাগরের জলে দ্রুকুঁটি করে রয়েছে মিন্রপক্ষের 
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নৌবহরের কামানগৃলো। দুখ-বেদনা থেকে নিজেকে মুচড়ে বের করে 
তান সামলে 'নয়ে বক্তব্য বলতে আরপ্ত করলেন। বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে 
তাঁর এঁকান্তকতার আবেগ প্রবলতর হয়ে উঠতে থাকল। তাঁর বক্তব্যর 
শেষে. যে-কথাটা উচ্চারত হল সেটা পরে ভন্মাদিতন্তক আর দূর প্রাচ্যের 
সমস্ত শ্রমিকের সংগ্রামী সমাবেশের স্লোগান হয়ে উঠোছল। তান বললেন: 

এখানে, এই লাল স্টাফ ভবনের সামনে, যেখানে আমাদের কমরেড 
গ্রজাচকরা নহত হয়েছেন, আমরা শপথ করাছ, তাঁদের রাখা হয়েছে 
যে-লাল কাঁফনে তার নামে শপথ করাছ, তাঁদের জন্যে কাঁদছেন তাঁদের 
যে স্ত্রী আর সন্তানেরা সেই তাঁদের নামে শপথ করাছি, শপথ করাছ তাঁদের 
উপর ভাসমান লাল পতাকার নামে, যে-সোভিয়েতের জন্যে তাঁরা প্রাণ 
দিয়েছেন তারই জন্যে আমরা বাঁচব, কিংবা প্রয়োজন হলে মরব তাঁদেরই 
মতো। এখন থেকে, সোঁভয়েতের প্রত্যাবর্তনই হবে আমাদের সমন্ত ত্যাগ 
আর নিষ্ঠার লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সাধনের জন্যে আমরা লড়ব সর্ব তোভাবে। 
আমাদের হাত থেকে বেঅনেট ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু দিন এলে 
যাঁদ বন্দূক না থাকে আমরা. লাঠিসোটা দিয়েই লড়ব, তাও গেলে লড়ব 
শুধ্দ মূঠি দিয়ে। এখন শুধদ আমাদের অন্তর-মন 'দিয়ে লড়বার সময়। 
আমাদের অন্তর-মনকে কঠোর আর বলশালগ আর অনমনীয় করে তুলতে 
হবে। সোভিয়েত নেই। সোভিয়েত জিন্দাবাদ! 

শেষের কথা কাট ল্‌ফে নিয়ে জনতার মনের প্রচণ্ড আভব্যা্ত ঘটল, 
আর তার সঙ্গে বাজল 'আন্তজ্াতকের' সূর। তারপরে শবপ্লবের শোক- 
গাথার' সেই কানে-লেগে থাকা কর্‌ণ তবু জয়যুক্ত সুর: 


নিদারুণ সংগ্রামে ভূগাঁতত তোমরা 
ভালোবেসে মহাজনতায়, 

যা পেরেছ 'সব দিলে জলগণজন্য 
তাদের জীবন মান ম্যাক্তস্পৃহয়। 


শীতল সিক্ত কারা, নিপাঁড়ত তোমরা, 
দ্ড হেনেছে দুষমন, 
ফাঁসির মণ্ট পানে চলে গেলে তোমরা 


পায়ে নিগড়ের ঝনবান। 
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বিলাসপুরীর ভোজে জালিমের সুরা 
আতঙ্ক চাগা দিতে চায়, 

কেননা অমোঘ হাত দেয়ালে দেয়ালে 
ভয়াবহ লেখা লিখে যায়। 
মহিচ্ন, মহাবল, মুক্ত মানুষ 
জাগবে একথা আছে জানা? 
পাড়ি দিলে উদাত্তমনা! 


সোভিয়েতের পদনঃস্থাপনাই দূর প্রাচ্যের বিপ্লবী প্রলেতারয়েত আর 
কৃষকের সমস্ত ভবিষ্যৎ সংগ্রামের লক্ষা, এই মর্মে ঘোষণাসংবালত একটা 
প্রস্তাব পড়া হল। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিতে ডাকা হলে হাত উঠল 'তাঁরশ 
ঢেলেছে, লাঙল ধরেছে আর হাতুড়ি পাঁটয়েছে, তাদের হতে। সমস্ত রকমের 
হাত: বদ্ধ গ্রজচিক-এর প্রকাণ্ড রুক্ষ হাত, কারিগরের কুশলশ আর শক্ত 
হাত, কৃষকের গাঁট-ধরা কড়া-পড়া হাত, আর তাছাড়া, শ্রমজীবী মেয়েদের 
হাজার হাজার হাত। এইসব হাত দিয়েই দূর প্রাচ্যের সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে। 
সারা পাঁথবার যে-কোন জায়গার কাজে ক্ষতবিক্ষত, শ্রমে মালন হাতগদাল 
থেকে এ হাতগদাঁল পৃথক কছন নয়। শধব একটা পার্থক্য আছে; এ হাতে 
ক্ষমতা ধারণ করা হয়েছে কিছ; কাল। এই হাতগালতে এসোঁছল সরকার) 
চার দিন আগে সে-হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে, কিস্তু তার 
অনুভূতি এখনও রয়েছে তাদের মধ্যে _- এই হাত তুলে এখন পাঁবন্ন শপথ 
গৃহীত হল সে-ক্ষমতা আবার ধারণ করবার জন্যে। 


'আমোরকানরা বোঝে 


পাহাড়ের উপর থেকে নেমে এসে একজন নাবিক ভিড় ঠেলে গিয়ে 
মণ্ডে উঠল। 

কিমরেডসব” উৎফুল্ল কণ্ঠে সে বলল, “আমরা নিঃসঙ্গ নই। খাঁকন 
যদ্ধ-জাহাজে ঝাণ্ডাগুলো উড়ছে, মোঁদকে একবার তাকিয়ে দেখতে বলাছ। 
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আপনারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন ওখান থেকে দেখতে পাবেন না। কক 
এ রয়েছে বাণ্ডাগনুলো। না, কমরেডসব, আমাদের শোকের মাঝে আজ 
আমরা নিঃসঙ্গ নই। আমেরিকানরা বোঝে_তারা রয়েছে আমাদের 
সঙ্গে? 

বলা বাহনল্য, একটা ভুলের ব্যাপার। সেদিন ছিল ৪ঠা জূলাই। আমাদের 
স্বাধীনতা 1দবস উদযাপনের জন্যে এ ঝাণ্ডাগলো তোলা হয়োছিল। 
কিস্তু জনতার সেটা জানা ছল না। তাদের কাছে এটাকে মনে হয়োছল 
যেন বিদেশে নিঃসঙ্গ পর্যটকের হাতে সহসা পাওয়া বন্ধর স্পর্শের 
মতো। 

জনতা নাবিকাঁটর কথা ধরে সোৎসাহে বলে উঠল, 'আমোরকানরা 
আমাদের সঙ্গে রয়েছে! তার পর সেই বিরাট শ্রামক সমাবেশ আবার 
কাঁফন, গ্তবক আর পতাকাগ্যাল নিয়ে চলল। যাচ্ছিল গোরস্থানে _ কিন্তু 
সোজা পথে নয়। অনেক সময় ধরে রোদে দাঁড়য়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হলেও 
অনেকটা ঘরে তারা আমোরিকান কনসালেটে যাবার সেই পাহাড়ের গা 
বেয়ে-ওঠা খাড়াই পখটায় 1গয়ে পেশছল। খাড়াই ঢাল, বেয়ে বহকস্টে 
ধুলোর ভিতর দিয়ে তারা তখনও গাইতে গাইতে গিয়ে পৌঁছল সেই 
ধবজাদণ্ডের সামনে যাতে উড়ছে তারা-আর-ডোরাকাটা ঝাণ্ডা। সেখানে 
থেমে তারা কঁিনগ্াীল নামাল আমেরিকার পতাকাতলে। 

হাত বাঁড়য়ে তারা ডেকে বলল, “একটা কথা বলুন আমাদের কাছে! 
সেই কথাঁটর জন্যে মিনাত জানাতে তারা ভিতরে একটা প্রাতানাধদল 
পাঠাল। পশ্চিমের মহান প্রজ্জাতন্ন তার স্বাধীনতা উদ্‌যাপন করছে -- 
সেই 'দন রাশিয়ার গাঁরব মানুষ, আঁধকার-বাঁণচত মানুষ তাদের স্বাধীনতার 
সংগ্রামের প্রত সহানদৃভাতি আর বুঝসমঝ চাইতে এল। 

পরে, 'বৈপ্লাবক মর্যাদা আর পাঁবন্রতার এই অবমাননা" সম্বন্ধে তীব্র 
ক্ষ্ধ মন্তব্য করতে শুনছিলাম একজন বলশোঁভক নেতাকে । 

তান বলোছলেন, “কী মূর্খতা! এরা একেবারে 'বিচারব্যাদ্ধিববাজতি! 
আমরা তো বলেই আসাছ যে, সব দেশ এ একই - সব সাগ্রাজাবাদী। এদের 
নেতারা তো বারবার এদের শুনিয়েছেন এ কথা” 
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সেটা ঠিকই। তবে, ৪ঠা জুলাইয়ের 'মাঁছলের সঙ্গে নেতাদের কোন 
যোগাযোগ ছিল না। তাঁরা ছিলেন জেলে । গোটা ব্যাপারটা ছল জনসাধারণের 
নিজেদেরই হাতে। তাছাড়া, আমোরকার কথা সম্বন্ধে বহু নেতা যতই 
সীন্দহান থাকুন না কেন, জনসাধারণ তেমন ছিল না। বড় দূঃখ-কেশের 
সময়ে সহজ, সরলীবশ্বাসী এই মানুষগ্দলি প্রাচ্যে নতুন সোশ্যাল- 
ডেমোক্লাসির শ্রম্টা এই মানদষগ্াল হাত বাড়িয়ে এসোঁছিল পশ্চিমের 
পুরানো পলিটিক্যাল ডেমোক্রাঁসর উদ্দেশে । 
আশ্বাস দিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি উইলসন। তারা যুক্তি দেখায়: “আমরা, 
শ্রাীমক আর কৃষকেরা, এখানে ভ্মাদভস্তকে বিপুল সংখ্যাগারম্ঠ _ আমরা 
নই জনসাধারণ ঃ আজ দু্ঃখ-কস্টের দিনে আমরা সেই প্রাতশ্রুত সাহায্য 
চাইতে এলাম। শত্রু আমাদের সোভিয়েত কেড়ে নিয়েছে। তারা আমাদের 
কমরেডদের খুন করেছে। আমরা নিঃসঙ্গ, আমরা পড়েছি দরদর্শায়,। আর 
পাথবীর সমস্ত জাতির মধ্যে শদধু তোমরাই সেটা বুঝতে পারো।' মৃতদের 
নিয়ে তারা এল, এল আমোরকা থেকে সহানদভাীতি আর যথোপযুক্ত 
উপলান্ধ পাবার বশ্বাস নিয়ে _ এর চেয়ে সমন্দর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন আর কী 
হতে পারত? আমোরকাকেই তারা একমাত্র বন্ধ; আর আগ্রয় হিসেবে 
দেখোঁছিল। 

কিন্তু আমোরিকা বুঝল না। আমোরকার মানদষের কানে তার একটা 
কথাও পেপছল না। আমোরকার মানূষ যে সেটা কখনও শোনেও 
সে-কথা রাশিয়ার এই মানষগ্যাল জানে না। তারা শুধু জানে যে, তাদের 
এ আবেদনের কয়েক সপ্তাহ পরেই মাঁর্কন ফৌজ এসে নেমোছিল। জাপান? 
করে মারতে থাকল। 

তখন এই রাঁশিয়ানরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে থাকল, “সেখানে 
সেই গরমে ধুলোর মধ্যে দাঁড়য়ে ভিখারীর মতো তাদের কে আমরা 
হাত বাড়িয়ৌছিলাম __ কা মূর্খতাই না করোছলাম তখন! 
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উনাঁবংশ পাঁরচ্ছেদ 
প্রস্থান 


'ম্রশাক্তগযীল সাইবোরয়ার ভিতরে ঢুকে পড়লে 'বজ্্রজনেরা সব 
বললেন, 'বলশোঁভকরা এবার ডিমের খোলার মতো ভেঙে গ:ুড়োগংড়ো 
হবে। সোভিয়েতের পক্ষ থেকে গুরূতর কোন প্রাতরোধের কথা উঠলে 
সেটাকে পাঁরহাস করে উড়িয়ে দেওয়া হত। তাসের ঘরের মতো ভেঙে 
পড়েছে প্রথমে জারের সরকার, পরে কেরেন্স্কর সরকার। সোভিয়েত 
সরকারও সেই একই পথে যাবে না তো কিঃ 

তা কেন যাবে না, তার কারণ দেখিয়েছেন আমোরকান মেজর থ্যাচার : 
সামারক বাঁহনীগনুলোই ছিল জারের ক্ষমতার 'ভীত্ত; এই বাঁহনীগ্দলোকে 
ভেঙে দিতেই জারের পতন ঘটল । কেরেনস্কি সরকারের অবলম্বন ছিল 
মাল্রিসভাটা; শীত প্রাসাদে এ মন্ত্রীদের ঘেরাও করে ফেলতেই কেরেন্কির 
গতন ঘটল। কিন্তু হাজার হাজার স্থানীয় সোঁভয়েতের মধ্যেই সোভিয়েত 
সরকারের শিকড় রয়েছে - আর এঁ সোভিয়েতগ্ীল হল অসংখ্য সেল্‌ 
নিয়ে গড়া এক একটা সমগ্র দেহযন্্; সোভিয়েত সরকারকে ধংস করতে 
হলে এর প্রত্যেকটি দেহযল্মকে ধহংস করা চাই। িস্তু ধংস হবার কোন 
বাসনা তাদের নেই। 

দূর প্রাচ্যের সর্ব বিপদের সংকেত পেশছবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষক- 
শ্রামকেরা আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়ে গেলেন। তাঁরা ভয়ঙ্কর 
লড়াই চালালেন, -- ই ই করে ছাড়া জাঁমন ছাড়লেন না। ভ্যাঁদভন্তকের 
উত্তরে দুটি শহরে একাঁটও জীবনহান ছাড়াই সোভিয়েত গ্াপত হয়োছিল। 
কিন্তু এই সোভিয়েত দটকে উচ্ছেদ করতে হাজার হাজার মানুষ হত 
হল; হাসপাতালগাঁল ছাড়াও, চালাঘরগদলো আর মালগদদামগদলোও আহত 
মানুষে ভরাত হয়ে গেল। “সাইবেোরিয়ার ভিতর 'দিয়ে সামারিক প্রমোদভ্রমণ' 
হল না, _ আব্রমণকারীরা কঠোর রক্তাক্ত সংঘর্ষের সম্মুখীন হল। 
স্তীস্তত হল। তখন আক্রোশে উন্মত্ত হয়ে তারা সোভিয়েত পক্ষের প্রতোকের 
বিরদ্ধে হিংস্র হয়ে উঠল। 


আমার গ্রেপ্তার 


শাহদ হবার কোন বাসনা আমার ছিল না। কাজেই, আমি প্রধান 
রাস্ত্য এড়িয়ে চলতাম, ছদ্মবেশে বেরতাম, কিংবা রাতের অন্ধকারে চলাফেরা 
করতাম। আমি ছিলাম সমাজচ্যুত। তবে, তাতে আমার কোন দংঃখ ছিল 
না। রাশিয়া সম্বন্ধে লেখা আমার বইয়ের পাশ্ডুঁলীপ নিয়েই ছিল আমার 
দুশ্চন্তা। পান্ডুলিপি ছিল সোভিয়েত ভবনে - এখন সেটা নতুন শ্বেত 
সরকারের সদর কার্যালয়। 

শেষে ঠিক করলাম 1নল্জভাবে শরুর শাবিরে ঢুকে সেটা চেয়ে নেওয়াই 
একমাত্র উপায়। তাই করলাম এবং সোজা নতুন গোয়েন্দা সংস্থার কর্তার 
হাতেই পড়লাম। 

নকল শিক্টাচার দেখিয়ে [তানি বললেন, 'আমি আপনাকে খংজাছ্লাম। 
এসেছেন বলে ধন্যবাদ জানাচ্ছ। আপানি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন।' 
আমি প্রাতিবিষ্পবের হাতে বন্দী হলাম। 

ভাগ্য ভাল, আমোরিকান্দের মধ্যে ছিলেন আমার এক প্যরন সহপাঠী_- 
ফেজ গুড্সেল্‌। তান আমার তরফে আলোচনা চালিয়ে আমাকে ছাড়িয়ে 
দিলেন _ কিন্তু আমার পান্ডলাপ নয়। 

এবার আম সাহস করে 'িজের থাকবার জারগায় িরলাম। বস্তু 
কোন গোয়েন্দা আমাকে লক্ষ্য করে শ্বেদের ফোন করে জানিয়োছল। 
আঁম কাগজপন্ন গোছাতে ব্যস্ত আছি -_ এমন সময়ে হস্‌ করে এসে 
একখানা গাঁড় থামল। ছ'জন শ্বেতরক্ষী গাঁড় থেকে লাফিয়ে এসে কামরায় 
ঢুকে তাদের গিপ্তলগ্লোকে আমার মুখের উপর চেপে ধরে চে'চাতে লাগল, 
এবার পেয়েছি তোমাকে, এবার পেয়েছি! 

আমি জানালাম, 'আঁমি আগেই গ্রেপ্তার হয়ে ছাড়া পেয়ে এসোঁছ।" 

ওরা ধমকে বলল, "দুয়োর কোথাকার _ তোমাকে আমরা গ্রেপ্তার 
করতে আস নি। তোমাকে আমরা খুন করব।' 

বাইরে আবার হঠাৎ আওয়াজ। আর একখানা মোটরগাঁড়ি বেগে 
এসে থামল । দড়ামৃ-দম্‌! দরজায় আবার প্রচণ্ড আওয়াজ! একজন ক্যাপ্টেন 
এবং রাইফেল-হাতে আরও চার জন সৌনিক কাত হয়ে এসে কামরায় 
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ঢুকল। এরা চেক এরা বলল আমাকে গ্রেপ্তার করবার পরোয়ানা 
আছে। 

শ্বেতরা বলল, 'আমরা যে আগেই ওকে গ্রেপ্তার করোছি।' 

'না।' চেক্রা জিদ ধরে বলল, 'আমরা একে নিয়ে যাব। 

শ্বেতেরাও বলতে থাকল, 'আমরা যে আগেই ওকে ধরোছ।' 

নিজেকে এমন ভীষণ গুরুত্বসম্পন্ন হতে দেখাটা রীতিমতো রোমাণ্চকর। 
তবে কিনা, বেঅনেটগুলো দেখে আমার এই আত্মপ্রসাদ মাঁট হয়ে যাচ্ছিল। 
বেঅনেট সংখ্যায় বেশী-__সেগদলোকে ব্যবহার করতে আগ্রহও বড় বেশী। 
আঁচিরেই বন্দ না হয়ে লাস হয়ে যাবার সপ্তাবনা বর্তমান। চেক ক্যাপ্টেনটি 
'কন্তু একটু রাঁসক ছিলেন। 

'আপাঁন কা ইচ্ছে করেন? আমার দিকে ফিরে অনেকটা মাথা নত 
ক'রে তান বললেন, 'কাদের বন্দী হতে আপাঁন বেশী পছন্দ করেন? 

আমি বললাম, “মাপনাদের বন্দী হতে চাই "- চেক্দের। 

সন্ভ্রমস;টক চমৎকার ভাঙ্গি করে 'তাঁন শেতদের দিকে ফিরে 
মহাননভবতাসহকারে বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, এ আপনাদেরই। 

নিজের সৌনকদের আমার কাগজপন্রের উপর লেলিয়ে ?দয়ে তিনি তাদের 
খীশ করলেন (পরে আমার কাগজপত্র আমোরকান কনসালেটে দেওয়া 
হয়েছিল)। 
নগরীর ভিতর দয়ে। যেখানে আম কয়েকাঁদন আগে গাঁড় করে গিয়োছ 
সোভয়েতের আঁতাঁথ হিসেবে সেখানে আজ আম চলোছ বেঅনেট 'দয়ে 
ঘেরা, আমার পাঁজরের উপর চেপে রয়েছে দুটো পস্তল -- আম শ্বেতদের 
বন্দী। 

উত্তেজিত ব্নর্জোয়াদের একটা ভড় শ্বেত সদরঘাঁট ঘিরে রয়েছে। 
লালদের ধরে ধরে আনা হচ্ছে, তাই তারা দেখছে, আর নতুন এক একটা 
শিকার এলে শেয়াল-কুকুরের ডাক ডেকে বলছে, _- “ওকে ফ্ঠীসতে লটকে 
দাও! িড়টা থেকে টিটকাঁর উঠছে -- তারই ভিতর দিয়ে আমাকে বাড়িটার 
মধ্যে ঠেলে নেওয়া হল এবং ভাগ্যক্রমে সোজা গিয়ে পড়লাম আমার আগেকার 
একজন পাঁরিচিত লোক স্কুইরূস্কির হাতে। ?তাঁন আমাকে হীঙ্গতে বলে 
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দিলেন আম যেন তাঁকে চান সেটা প্রকাশ না কার; [তিনি যথাসময়ে 
আমাকে খালাস কারিয়ে দলেন। এবার আম বেরবার সময়ে একখানা 
দালল পেলাম, তাতে লেখা; 'নাগারকগণ, আমোরকান উইলিয়মসকে 
প্রেন্তার না করবার জন্যে অন্মরোধ জানানো হচ্ছে। 


দেশে চললাম 


তবে, এই কাগজখানা খুব যে একটা রক্ষাকবচের কাজ 'দতে পারে 
তা নয় -- কেননা, সোভিয়েতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ দিনের পর দন বেড়েই 
চলছিল। মনে হচ্ছিল আম যেন শিকারণীর তাড়া-খাওয়া একটা জানোয়ার; 
দশ দিনের মধ্যে আমার পাউণ্ড দশেক ওজন কমে খেল। আমোরকান 
ভাইস-কনসাল বললেন, “যে-কোন মনহর্তে আপনার প্রাণ যেতে পারে। 
আপনাকে দেখলেই গ্রীল করে মারবে বলে দদটো দল শপথ করেছে।' 
কিন্তু যাবার পয়সা যে নেই।' তান আমার হতব্দাদ্ি অবস্থাটা বুঝলেন, 
কিন্তু এতে তাঁর 'কছদ করবার থাকতে পারে বলে তান মনে করলেন না। 

আমার এই দশার কথা শুনে শ্রামকরা আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার 
করতে এগয়ে এল। তাদের অবস্থা তখন অত্যন্ত খারাপ, 'ি্তু তারাই 
আমার জন্যে এক হাজার রদবল তুলল। যারা জেলে ছিল তারা গোপনে 
পাঠিয়ে দিল আরও এক হাজার বূবল। তখন আম চলে যাবার জন্যে 
প্রন্তুত। কিন্তু জাপানী কনসাল আমার পাসপোর্টে ভিজা দিতে অস্বীকার 
করলেন। আমার অপরাধের একটা 'ফারাস্ত তানি আমার সামনে হাঁজর 
করলেন; 1বদেশশী আক্রমণ-হস্তক্ষেপের বিরদদ্ধে বাভন্ন সোভিয়েত পর্র- 
পাঁত্রকায় আমার যেসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে সেগদালই তার মধ্যে সর্বপ্রধান 
অপরাধ । টোকিওতে পররাম্ট্র দপ্তর এসব প্রবন্ধ পছন্দ করে ি। জাপানের 
পাবি মাঁত্তকাকে আমার পাপ-উপাস্থিত "দিয়ে কলুষিত হতে দেওয়া 
কোনক্রমেই চলবে না, এই মর্মে তারবার্তা এসেছে। তবে, চঈনারা আমাকে 
ভিসা দিলেন; সাংহাই-গ্মী একখানা উপকূলবাহা স্টীমারে যাবার জন্যে 
আম টিকিট িনলাম। 


পাহাড়ে একটা আত্মগোপন করবার জায়গায় তাভারশদের সঙ্গে কাটল 
আমার শেষের রাতটা । সোভিয়েত বিনষ্ট হয় ন। সোভিয়েত কাজ চালাচ্ছে 
গ্রস্তভাবে। যেসব নেতা তখনও গ্রেপ্তার হন নিন তাঁরা এই গৃপ্ত জায়গায় 
মিলিত হয়ে পাঁরকজ্পনা রচনা করতেন, সংগঠন চালাতেন। আমাকে বিদায় 
দেবার সময়ে তাঁরা গাইলেন বটেনের পাঁরবহন শ্রামকদের গান -- এটা 
জেরেম তাঁদের শাখিয়োছলেন : 
আমরা আসাছি জেনো! 
নিভ'য়। নিভ'য়! ইউনিয়নের লোক লাঁড়, 
হবে জয়, হবে জয়! 
৯৯ই জুলাই তাঁরথে আমি যখন স্টমারে করে যাঁচ্ছলাম মিত্রপক্ষীয় 
যৃদ্ধ-জাহাজগনীলর ধার দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে তখনও আমার 
কানে বাজছিল এ কথাগ্ীল। আমোরকায় যাবার 'টাকট পেতে এক মাস 
ধরে সাংহাইয়ের গরমে [সিদ্ধ হলাম। অবশেষে পেলাম টিকিট। দূর প্রাচো 
স্বর্ণ শঙ্জ থেকে বেরবার আট সপ্তাহ পরে আমার দাঁম্টগোচর হল 
কালিফোর্নয়ার গোল্ডেন গেট। 
আমাদের স্টীমারখানা সান-ক্রান্সিস্কো ঠোতাশ্রয়ে নোঙর ফেলবার 
সঙ্গে সঙ্গে একখানা লণ% তার পাশে এসে দাঁড়াল, আর নৌবাহিনীর 
ইউনিফর্ম পরা আঁফসারেরা উঠল প্টীমারে। এরা আমোঁরকান নৌ-গোয়েন্দা 
সংস্থার লোক, _ আমাকে স্বদেশে সংবর্ধনা জানাবার জন্যে এদের পাঠানো 
হয়েছে। সুদুরের কোন দেশে সমদীর্ঘকাল দাঙ্গাহাঙ্গামা চালাবার পরে 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ক'রে কোন উড়্নচণ্ডে এর চেয়ে উ্ণ অভ্যর্থনা আশা 
করতে পারত না। আমার ধল্যাণের জন্যে তাদের সে কী উৎকণ্ঠা _ তাতে 
একেবারে যেন অপ্রাতভ হয়ে পড়তে হয়। যক্স করে এরা আমাকে অভিভূত 
করে ফেলল; তাদের কোয়ার্টারে 'নয়ে যেতে চায়; আমার লটবহরের 
প্রত্যেকটা খুটনাটির উপর তাদের নজর। সোভয়েতের সমস্ত ব্যাপারে 
তাদের গভীর আগ্রহ রয়েছে বলে তারা আমাকে নিশ্চয়তা দিল এবং 
সেটা প্রমাণ করবার জন্যে আমার প্রত্যেকটা পযাস্তকা, দলিল আর নোট্বৃক 
তারা নিয়ে ?নিল। রাশিয়ার যে-কোন সাহত্যের জন্যে তাদের ক্ষদুধা 
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দকছনতেই 'নিবৃত্ত হতে চায় না। পাছে তার একটা ছেগ্ড়া টুকরোও নজর 
মধ্যে, টুপর ফিতে খুলে, এমনাক কোটের লাইনিংও খুলে দেখল। 
তেমাঁন, আমার বংশপাঁরচয়, আমার অতাঁত, আর আমার ভাঁবষ্যং সম্বন্ধেও 
খাটিয়ে খংটিয়ে জেনে নিল। তারপরে তারা আমাকে তুলে দিল অন্য 
এক. কর্তৃপক্ষের হাতে সেখানে আমার ভাবাদর্শ সম্বন্ধে তল্মাস 
চলল। 

আমাকে যারা জেরা করাছল তাদের একজন. বলল, 'তাহলে, মিঃ 
উইালয়মূস্, এখন আপাঁন একজন সোশ্যালিস্ট? আপানি নৈরাজ্যবাদীও-_ 
তাই না? 

এ আভযোগ আম অস্বীকার করলাম। 

'তা, আর কী ক" বিশ্বাস আপনার আছে ? 

আম তাঁকে বললাম, 'পরার্থবাদ, আশাবাদ এবং প্রয়োগবাদ।' 

তান যথারীতি সব কথা নোট্বুকে টুকে নিলেন। আরও বেশী বেশী 
অন্তুত আর বিপজ্জনক সব রাশিয়ান খ্যানধারণা আমোরকায় আমদানি 
হচ্ছে! 

1তিন-দিনের মনোজ্ঞ কামারাদোরর পরে আমাকে ওয়াঁশংটনে পাঠানো 
হল। 


বিংশ পাঁরচ্ছেদ 
পশ্চান্দিকে দৃষ্টিপাত 


রুশ বিপ্লব ঘটালেন সে তো বিপ্রবীরা নন। দলে দলে বহু শবপ্পবী 
এই বিপ্লব ঘটাবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন-_তা সেও এ কথা ঠিক। 
জনসাধারণের উপর নিষ্ঠুর নিপীড়ন দেখে রাশিয়ার বহু গুণবান নর- 
নারী এক-শতক যাবত বিচলিত হয়েছেন। তাই তাঁরা হয়ে উঠোছলেন 
আন্দোলনকারী । গ্রামে-গ্রামে, কলে-কারখানায় আর বাস্ততে বাস্ততে গিয়ে 
গিয়ে তাঁরা বলেছেন: 


ঘুমের ঘোরে পরা শেকলখানা 
বাঁকয়ে ফেলে চূর্ণ করে দে না। 
অল্প ওরা, তোরা অনেক জনা! 


মানষ কিন্তু উঠে দাঁড়ায় ন। কথাটা তাদের কানে ঢুকেছে বলেও 
মনে হয় নি। তার পরে এল সেই সবার বড় আন্দোলনকারণ _ ভুখা। 
আর্থনীতিক বিপর্যয় আর যুদ্ধের ভিতর "দিয়ে হাত বাড়াল ভূখা-তার 
তাড়নায় িলাঢালা জনগণ স্রিয় .হয়ে উঠল। পরুন ঘুণে-ধরা কাঠামটার 
বিরদ্ধে দাঁড়িয়ে তারা সেটার পতন ঘটাল। মানুষের শাক্ততে যা অসম্ভব 
হয়েছিল সেটা 'নম্পন্ন করে দল যেন একটা ব্যাক্তীনরপেক্ষ, যেন একটা 
প্রাকীতিক শাক্ত। 

তবে, বিপ্রবাঁদেরও একটা ভূমিকা ছিল। তাঁরা বিপ্রব ঘটান ?ন, কত 
'বিপ্রবটাকে তাঁরা সাফল্ামাণ্ডত করলেন। নিজেদের প্রচেষ্টায় তাঁরা এমন 
একদল নর-নারীকে তোর করোছলেন যাঁরা বাস্তব অবস্থা লক্ষ্য করতে শিখেছেন, 
তাঁদের দেওয়া হল বাস্তবানূগ কর্মসূচী, আর সেই কর্মসূচীকে বাস্তবে 
রূপা়িত করবার কর্মেদ্যমও তাঁরা তাঁদের দিলেন। এমন মানুষ ছিলেন 
এক দিত _ হয়ত আরও বেশী, কিছ কমও হতে পারে। তাঁদের 
সংখ্যাটাই সবচেয়ে বড় কথা নয়; বড় কথা-হল এই যে, দেউলিয়া পুরন 
ব্যবস্থার হাত থেকে সমাজটাকে তুলে নেবার সংস্থা হসেবে, বিপ্লবের পর 
সমাজর্টাকে বাঁচাবার সংস্থা হিসেবে তাঁরা সুসংগঠিত ছিলেন। 

তার কেন্দ্রীয় উপাদান ছিলেন কাঁমউনিস্টরা। এইচ্‌.জি. ওয়েলস 
বলেছেন, “সেই বিপুল বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটা আপংকালীন সরকার 
সবাঁকছন হাতে নিল _ এই সরকারের সমর্থনে ছিল সশৃঙ্খল একটি 
পার্টি_-কাঁমউনিস্ট পার্ট-_তার সদস্যসংখ্যা বোধ হয় ১,৫০১০০০-এর 
মতো... এই সরকার রলাহাজান দমন করল, অবসন্ন নিঃশোঁষত শহরগনলোতে 
একটা ছু আইন-শৃঙ্খলা আর 'নরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করল এবং স্থাপন 
করল একটা কঠোর ধরনের রেশানং। তা হল একমাত্র সম্ভাব্য সরকার... 
হল একাঁটমান্ ভাবনা, একটিমাত্র সংহাতির মযার্তরূপ।' 

চার বছর হল রাশিয়ায় নয়ন্তরণ-ভার রয়েছে কাঁমউীনিস্টদের হাতে। তাঁদের 
এই আঁভভাবকত্বের ফলাফল কী হল? 


৩০৯ 


ফলাফল হল দমন, স্বৈরাচার, আর হিংস্রতা, _ এই ভজাক ছেড়ে 
বলে শত্রর্য। তারা বলে, "ওরা সংবাদপত্রের জ্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা 
আর সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা বিল্‌প্ত করেছে। ওরা বাধ্যতামূলক 
সামারক বাত আর বাধ্যতামূলক শ্রম চাল; করেছে। ওরা সরকারী 
প্রশাসনেও অযোগ্য, শিল্প পাঁরচালনায়ও অক্ষম। সোভিয়েতগুলোকে 
ওরা কাঁমউীনস্ট পার্টির গোঁণ সংগঠনে পাঁরণত করেছে। কাঁমউনস্ট ধ্যান- 
ধারণা অবনামত ক'রে, কর্মসূচী বদলে আর অনান্র সাঁরয়ে নিয়ে ওরা 
পঁজপাঁতদের সঙ্গে আপস করেছে। 

এর কোন কোন আঁভযোগ আঁতরঞ্জত, অনেকগীলর সপক্ষে কারণ 
দেখানো যায়। 'িত্তু এর সবগনুলোকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সোঁভিয়েতের 
বন্ধঃরা সেটা নিয়ে আক্ষেপ করেন। তাদের শরুরা এইগ্াল দেখিয়ে 
জানিয়েছে। 

এইভাবে যারা বিলাপ করে, আর কাদা ছোঁড়ে তাদের দলে ভিড়ে 
পড়বার প্রলোভন এলে ১৯১৮ সালের জনন মাসে ভ্নাদভস্তক ডকে একটা 
আলাপনের কথা আমার মনে পড়ে। সোভিয়েতের সভাপাঁত কনস্তান্তিন 
সুখানতের সঙ্গে কথা হাচ্ছিল আমোরকান রেড শ্রসের কর্ণেল রাঁবনূস্‌-এর। 

পমরপক্ষ থেকে কোন সাহায্য না এলে সোভিয়েতের আস্তত্ব থাকতে 
পারে কত কাল? 

নিরুপায়ভাবে মাথা নাড়লেন সখানভ। 

রাঁবন্স্‌্-এর প্রশ্ন হল, "ছি? সপ্তাহ? 

সুখানভ বললেন, 'তার চেয়ে বেশী সময় টিকে থাকা শক্ত।' 

আমাকেও রাঁবনূস: এ একই প্রশ্ন করলেন। ভাঁবষ্যং সম্বন্ধে আমার 
ধারণাও ছিল অস্পন্ট। 

আমরা "ছিলাম সহানুভাঁতিশীল। সোভয়েতের পরান্রম আর প্রাণশাক্তর 
কথা আমরা জানতাম। কিন্তু পথে যে-প্রচণ্ড বাধাশীবপাত্ত ছিল সেটাও 
আমরা বুঝতে পারাছলাম। সব 'মালয়ে তখন অবস্থাটা হচ্ছিল 
সোভিয়েতেরই প্রাতিকুল। 


৩৯০ 


বলশোভকদের 'ব্দ্ধে শাক্তসমাবেশ 


প্রথমত, জারের আর কেরেন.স্কর সরকার যাতে আঁভভ্ূত হয়ে 
পড়োছিল, সোভতিয়েতও সেইসব অবস্থার সম্মদখীন হয়োছল __ অর্থাং 
কিনা, বিপর্যস্ত শিল্প, পারবহন-ব্যবস্থা অচল, জনগণের ভুখা আর দব্দশা॥ 
টেকানাশিয়ানদের অন্তর্থাত, গগর্জার বিরোধিতা, মিত্রশাক্তগ্লর অবরোধ, 
ইত্যাদ এক শ'টা নতুন বাধাবপান্তর সঙ্গে সোভিয়েতকে মোকাবিলা 
করতে হয়োছল। ইউক্রেনের শস্যক্ষেত্র, বাকুর তৈলক্ষেত্র, দন-এর কয়লাখান- 
গনুলো, আর তু্কন্তানের তূলা থেকে সোভিয়েত 'বাচ্ছন্ন ছিল-_জবলান 
আর খাদ্যের মজদত শেষ। সোভিয়েতের শর্মা তখন বলল, 'ভূখার করাল 
হাত এবার মানুষের গলা টিপে ধরে তাদের কাণ্ডজ্ঞান 'ফাঁরয়ে আনবে ।' 
বিভিন্ন সরবরাহ 'নয়ে ট্রেনগলো যাতে শহরে-নগরে পেঁছতে না পারে 
তাই সাম্ত্রাজ্যবাদীদের অননুচরেরা রেল-পদুলগুলো ডিনামাইট দিয়ে উীঁড়িয়ে 
দিয়েছিল, িরাষের গুড়ো ঢুকয়ে দিয়োছল এপ্জিনের বেয়ারং-এর 
ভিতরে। 

আত বড় জবরদস্ত সব মানূষকেও ঘায়েল করবার পক্ষে এগাল 
যথেষ্ট। আরও বাকি ছিল। সারা পাঁথবীর পজিবাদশী সংবাদপন্রজগংকে 
লাগানো হল বলশোঁভকদের 'বরুগ্ে। তাতে বলশোভকদের 'চান্রত করা 
হল -_ তারা যেন সব 'কাইজারের িদমতগার' 'রক্তচক্ষ; ক্ষ্যাপা মানুষ" 
ঠাপ্ডা-মাথায় খননে” লম্বা দাড়িওয়ালা দুবূত্ত, যারা দিনের বেলায় 
করে, শশজ্প-সংস্কৃতির অবমাননাকর”, 'নারী-অপহরণকারী'। 'নারী- 
তারা চরম অপযশ প্রচার করল। জার্মানদের প্রাত মানুষের যা বিদ্বেষ 
সেটাকে ধলশেোভিকদের 'বরুদ্ধে পাঁরচ্যাীলত করতে বলা হল। 
চড়ান্ত বিপর্যয় থেকে রক্ষা করবার জন্যে কায়মনোবাক্যে চেস্টা করাছলেন। 


৩১৯১ 


বলশোভিকদের সুকঠিন কাজগুলো করতে দেখে আর্থার র্যান্সাম 
(লিখলেন: 
কেউ দেবদূত নয় তাঠিক। আম শুধু বলাছ যে, তাদের 
ঘরে রয়েছে যে কুৎসার কুয়াশা সেটা ভেদ করে লোকে তাঁকয়ে দেখুক 
তাদের পক্ষে একমাত্র যে-উপায়ে সম্ভব সেইভাবেই এই তরুণেরা কঠোর 
চেষ্টা করছে কোন: আদর্শের জন্যে ষাঁদ এরা ব্যর্থ হয়, তাহলে যে-আদর্শ 
তাদের পরেও বজায় থাকবে তার জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে অমাঁলন অন্তর- 
মন নিয়েই তারা বার্থ হবে। তারা ব্যর্থ হলেও তারা ইতিহাসে যে-পচ্ঠোটা 
দেশ আর আমার দেশ সেই পঙ্ঠাঁট রচনায় যে-সাহাষয িংবা বাধা দিয়োছল 
তাই দিয়ে তারা & দেশকে চার করবে? 

এ আবেদন বৃথা গেল। 

ফরাসী বিপ্লব পৃথিবীতে যে-ভাবাদর্শ ছাঁড়য়ে দিল সেটাকে বিনষ্ট 
করবার জন্যে ইউরোপের রাজতন্মীরা যেভাবে এক জোট হয়োছল 
সেইভাবেই রুশ বিপ্লব পাঁথবীতে যে-ভাবাদর্শ ছাঁড়য়ে দল সেটাকে 
বিনস্ট করবার জন্যে ইউরোপ আর আমোরকার পঃজপাঁতরা এক জোট 
হল। দাভক্ষারিষ্ট, শীতে জমে-যাওয়া, টাইফাসে-জজ্ীরত রাশয়ানদের 
জন্যে বই, হাতিয়ার, শিক্ষক আর হীঞ্জনিয়র-বোঝাই হয়ে শহভেচ্ছার জাহাজ 
গেল না _ গেল ভীষণ সব যাদ্ধ-জাহাজ, সৈন্য আর আফসার, বন্দুক 
আর বিষ-বাজ্প-বোঝাই সব জাহাজ। রাঁশয়ার উপকূলে 'বাঁভন্ন সামারক 
গুরত্বপূর্ণ জায়গায় গিয়ে তারা নামল। রাজতন্তীরা, জাঁমদারেরা আর 
কৃষ্ণ শতেরা পালে পালে গিয়ে জুটল সেইসব জায়গায়। নতুন শ্বেত 
সনসাজ্জত করা হল। বিপ্লবের একেবারে হতাঁপণ্ডেই তলোয়ার বাঁসয়ে 
দেবার চেষ্টায় আন্রমণকারারা মস্কোর দিকে আভষান চালাল। 

সাইবেরিয়ার ভিতর দিয়ে চেকদের পথ ধরে পূর্ব দক থেকে এগ্গোল 
কলচাকের ফৌন্জ। ফিনল্যাপ্ডের এবং লাতভীয় আর লিথুয়ানীয়দের ফোঁজ 
আথাত হানল পাঁশ্চম দিক থেকে। উত্তরে বনভূমি আর তুষারক্ষেত্গুলোর 
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ভিতর দিয়ে এগোল বৃটিশ, ফরাসী আর আমোরকানরা। দক্ষিণের 
বন্দরগললো থেকে ধেয়ে গেল সব ট্যাঙ্ক আর বিমানসহ দোনাকিনের "মৃত্যু 
বাহিনী” এন্ভোনিয়ার জলাভামিগুলোর ভিতর দিয়ে গেল ইউদোৌনচ। 
পোল্যান্ড থেকে _ পলসনদৃঁস্কির পোক্ত ফৌজ। ব্যারন দ্রাঙ্গেলের ফৌজ 
গেল ক্রিমিয়া থেকে। 

বিপ্লবকে ঘিরে এগিয়ে আসতে থাকল িষত-বেঅনেটে ঠাসা ইস্পাতের 
বেম্টনী। অসংখ্য আঘাতে বিপ্লব টলমল করতে থাকল, কিন্তু তার অন্তর 
ছিল 'নভর্শক। যাঁদ তাকে মরতে হয় মরবে লড়তে লড়তে 


প্রাণের দায়ে বিপ্লবের লড়াই 


যাদ্ধে-র্ান্ত গ্রামে গ্রামে আর নিঃস্ব শহরে শহরে আবার ঢোল 'পাঁটিয়ে 
অস্ধ ধারণ করবার ডাক পড়ল। জরাজীর্ণ লেদ আর তাঁতগলোতে 
আবার ইউনিফর্ম আর রাইফেল তোর করবার হকুম হল। প্রায় অকেজো 
রেলপথগদ্ুলোতে আবার সৈন্য আর কামান চলাচল আরন্ত হল। রাশিয়ার 
প্রায় নিঃশোষধত সংগাঁত থেকেই বিপ্লব ৫০,০০,০০০ সোনকের অন্ন্রশস্ত, 
ইউনিফর্ম আর আঁফসারের ব্যবস্থা করল-_-লাল ফৌজ যদ্ধে 
নামল। 

মস্কো থেকে মাত্র ৪০০ মাইল দুরে তারা কলচাকের বিরুদ্ধে 
ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাইবোরয়ার ভিতর 'দয়ে যে ৪,০০০ মাইল তারা এগয়ে 
এসোঁছল সেইখানেই কলচাকের আতঙ্কিত ফৌজকে ঠেলে নেওয়া হচ্ছিল। 
উত্তরে পাইনের বনগ্যালতে সাদা আলখাল্লা পরা লাল ফৌজ সক করে 
বরফের উপর "দিয়ে এগিয়ে গিয়ে মিন্রশীক্তগন্ণীলর ফোঁজের মোকাবিলা করে 
জন্যে জাহাজে চড়তে বাধ্য করল। হন্ড়মুড় করে এগোচ্ছিল দৌনাফিন; 
তাকে রোখা হল রাশিয়ার কামারশাল তুলায় --'যার লাল আগুনে লাল 
ইস্পাত অপরাজেয় লাল ফৌঁজের বেঅনেটে পাঁরণত হয়।' কৃষ্ণ সাগরের 
উপকূল অবধি তাড়িয়ে নিয়ে যাবার পরে দোৌনাকন একখানা বৃটিশ 
নুজারে করে পালিয়ে গেল। 
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ইউক্রেনের স্তেপভূমির উপর 'দিয়ে দিন-রাত ধেয়ে গিয়ে ব্দুদিওন্নির 
অশ্বারোহী বাহিনী হঠাৎ পোল্যান্ডের ফৌজের পার্থভাগে ঝাঁপয়ে পড়ে 
এই বরা বাঁহনীর জয়য,ক্ত অগ্রগাঁতকে মহা-বপর্যয়কর পরজয়ে 
পর্যবাঁদত করে তাদের হয়রান করতে করতে একেবারে ওয়ারসের ফটক 
অবাঁধ তাঁড়য়ে নিয়ে গেল। ভ্রাঙ্গেলকে পরাস্ত করে ক্রিমিয়ায় 
আটকে ফেলা হল; সোভিয়েতের স্বারতকর্মা ফৌজ বাঁপয়ে পড়ল তার 
কনাক্রিটের কেল্লাগনুলোর উপর, আর তখন লাল ফৌজের প্রধান অংশটা 
জমাট-বাঁধা আজভ সাগর দ্রুত পার হয়ে গেলে _ব্যারনটি তুরস্কে পালিয়ে 
গেলেন। পেগ্রাদে, একেবারে সেখানকার দেয়ালের 'িনচেই ইউদোনিচকে 
টুকরো টুকরো করে কাটা হল; বলাটক রাষ্ট্রগ্ীলর ফৌজগনলোকে তাড়া 
করে তাদের নিজ নিজ দেশের সীমান্তের ওধারে ঠেলে দেওয়া হল; শ্বেতরা 
নাশ্িহু হয়ে গেল সাইবোরয়ায়। সর্বন বিপ্লবের জয়জয়কার হল। 

প্রাতাবিপ্পবীদের যে ধংস করা হল সেটা কেবল সোভিয়েতের বড় বড় 
ব্যাটালিয়নগুলো দিয়ে নয়,_িপ্লবের এই বাঁহনীগদলোর য়ে ভাবাদর্শ 
ছিল সেটা ?দয়েও বটে। 

এ বাঁহনশগ্ীলর ছিল পতাকা, লাল পতাকা, যাতে শোভা পাচ্ছিল 
এক নতুন দ্ীনয়ার মুলমল্মগলো। ন্যায় আর ভ্রাতৃত্বের গান গেয়ে গেয়ে 
তারা লড়াইয়ে এগয়োছল। বন্দী শন্দের তারা 'বপথচালিত ভাইয়ের 
মতো দেখল। তাদের খাইয়েদাইয়ে, ক্ষত ব্যান্ডেজ করে ফেরত পাঠিয়ে 
দিল, যাতে তারা গনজেদের লোকের মধ্যে গিয়ে বলশেভিকদের আতিখেয়তার 
কথা বলে। মিত্রপক্ষের শাঁবরে প্রশন-বাণ বর্ষণ করা হল: 

শমন্রপক্ষের সৈনিকগণ, তোমরা রাশিয়ায় এলে কেন?" 'ফ্রা্স আর 
ইংলন্ডের মেহনতাঁ মানুষ রাশিয়ায় তাদের ভাই শ্রামকদের খুন করবে 
কেন? 'আমাদের এই শ্রমজীবী মানুষের প্রজাতল্মকে তোমরা বিনষ্ট করতে 
চাও?” 'জারকে প.নঃস্পন করতে চাও তোমরা?” “ফ্রান্সের ব্যাওকার, ইংলগ্ডের 
ভাঁম-আত্মসাংকারী আর আমোরকার সাগ্মাজ্যবাদীদের জন্যে তোমরা লড়ছ। 
তাদের জন্যে রক্ত ঢালবে কেন? 'দেশে রে যাও না কেন তোমরা? 

লাল সোনকেরা ্রে্ট থেকে বেরিয়ে চিৎকার করে এইসব প্রশন পেশছে 
দিত শুর ট্রেণ্ে। লাল সান্রীরা হাত তুলে সামনে ছটে গিয়ে চিৎকার 
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করে এইসব প্রশ্ন করত। লাল বিমানে করে আকাশ থেকে ফেলা এইসব 
প্রন পাক খেয়ে খেয়ে গিয়ে পড়ত? 

মিত্রপক্ষের সৌনকেরা এইসব প্রণ্ন নিয়ে ভেবে দেখে বিচলিত হত। 
তাদের মনোবল ভেঙে পড়ল। লড়াইয়ে তাদের মন ছল না। তারা বিদ্রোহ 
করল। অধূত অফূত শ্বেত সৌনক--গোটা গোটা ব্যাটালিয়ন আর 
আম্বুলেন্স বাহনী_চলে এল বিপ্লবের শাবরে। প্রাতাবপ্লবের একটার 
পর একটা বাঁহনী চুপসে গেল ?কংবা উবে গেল র্যাশয়ায় বসন্তকালে 
যেমনভাবে বরফ গলে যায়। বিপ্লবকে ঘরে চেপে আসাঁছল যে-ইস্পাতের 
বেষ্টনী সেটা ভেঙে টুকরো টুকরো হল। 

বিপ্লবের জয়জয়কার হল। সোভয়েত রক্ষা পেল। কিস্তু সেজন্যে কী 
ভয়াবহ বাঁলদানই না করতে হয়েছে। 


আরুমণের ফলে 1বপর্য' য় 


যাদ্ধের কাজে।' দেশের সম্পদ ঢেলে দেওয়া হল ফৌজে। ক্ষেতে লাঙল 
পড়ল না, ষল্মপাঁতি পড়ে রইল অযক্রে। জবালানির অভাবে কারখানাগদুলো 
বন্ধ হয়ে গেল। কাঁচা কাঠ দিয়ে বয়লার জ্বালাতে এাঁ্জনগদলো নম্ট হল। 
পশ্চাংপসরণ করল যেসব ফৌজ তারা রেললাইন উপড়ে ফেলল, পল আর 
ডিপো উড়িয়ে দিল, শস্যের ক্ষেতে আর গ্রামে গ্রামে আগুন লাগিয়ে গেল। 
পোল্যান্ডের ফৌঁজ কিয়েভে শুধু জল-সরবরাহকেন্দ্র আর ইলেকট্রিক 
স্টেশন ধস করল তা নয়, নিছক বিদ্বেষের বশবতা হয়ে তারা সেন্ট 
ভাদমির "গর্জাটাকে িনামাইট "দয়ে উড়িয়ে দিয়ে গেল। 

প্রাতিবিপ্নবারা তাদের পশ্চাংপসরণটাকে ধ্বংসের তাণ্ডবে পাঁরণত করল। 
মশাল আর 'ডনামাইট 'দিয়ে তারা দেশটাকে উচ্ছন্ন করে গেল,_-পিছনে 
টেনে গেল ধংস আর ভস্মের কালো রেখা। 

যদ্ধের ভিতর দয়ে এল আরও বহদ অমঙ্গল--ঢালাও সেন্সর, 
খামখেয়ালী গ্রেপ্তার, একগঃয়ে সামারক বিচারালয়। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে 
যেসব স্বেচ্ছাচারের অভিযোগ করা হয় সেগুলো বহ্লাংশেই ছিল 
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য্দ্ধের ব্যবস্থা_তা সত্তেও সেগুলো ছল বিপ্লবের ভাবাদর্শের জন্যে 
বাঁলদান। 

তাছাড়া মানুষ বাঁল! রণাঙ্গনে 'নহতের সংখ্যা বিরাট । হাসপাতালে 
মৃত্যুর তাঁলকা ভয়াবহ। অবরোধের জন্য ওষুধ, গজ্‌ আর অস্বোপচারের 
সরঞ্জাম যেতে পারে 'ন। অবেদানক ওষুধ ছাড়াই অঙ্গচ্ছেদন করতে 
হয়েছে। ক্ষত ব্যান্ডেজ করতে হয়েছে খবরের কাগজ 'দয়ে। ফৌজগ্ুলোতে 
পচা-ঘা, রক্তে বিষীক্রয়া, টাইফাস আর কলেরা চলেছে তহতভাবে। 

রাশিয়া বিরাট দেশ-_-কার্জেই এত লোক ক্ষয় হলেও বিপ্লব সে-ক্ষাত 
সহ্য করতে পারত। কিন্তু মান্তত্ক ক্ষয় আর অস্তরাত্মা ক্ষয়, বিপ্লবের 
সইত না। লড়াইয়ের আসল ধাক্কাটা সামলাল এই কাঁমউনিস্টরাই। তাদের 
নিয়ে গড়া হয়েছিল 'বাভন্ন ঝাঁটাত ব্যাটালিয়ন। কোথাও কোন দোদ,ল্যমানতা 
দেখা দিলে সেখানে দ়তা ফিরিয়ে আনবার জন্যে চটপট তাদের পাঠানো 
হয়েছে। তারা বন্দণ হলে নিহত হয়েছে সব সময়েই। তিন বছরের য্দদ্ধ 
রাশিয়ার অর্ধেক যুব. কমিউনিস্ট হত হয়। 

হতাহতের নিছক তালিকার কোন অর্থ হয় না-_কেননা, পাঁরসংখ্যান 
হল হৃদয়াবেগবিবাঁজত সংকেত মান্র। এই বইয়ের পচ্ঠায় পৃচ্ঠায় ষেসব 
তরুণকে দেখেছেন তাঁদের কথা পাঠক একবার প্মরণ করন। তাঁরা ছিলেন 
একই আধারে স্বপ্নদেখা মান্মষ আর কঠোর কর্ণ, আদর্শবাদী অথচ 
কঠিন বাস্তববাদী বিপ্লবের উৎকৃষ্ট উপাদান, 'বপ্লবের প্রাণবন্ত মর্মবাণীর 
মৃতপ্রতীক। তাঁদের ছাড়া 'বপ্লব চলতে পারে, এটা অবিশ্বাস্য! কিন্তু 
তবু বিপ্লব চলেছে। তাঁরা নেই। এ বইয়ের প্রায় প্রত্যেকেই কবরে। তাঁদের 
কয়েক জন কাঁভাবে মারা গেলেন সেটা বলাছ: 

ভলোদার্স্ক--সমন্ত সোভিয়েত নেতাকে খ্মন করবার ব্যাপক চক্রান্তের 
ফলে তিনি নিহত হন। 

নেইব্ূত--কলচাক রণাঙ্গনে প্রাণদণ্ডে নহত। 

ইয়ানিশেভ _ ভ্রাঙ্গেল ফ্রন্টে তাঁকে বেঅনেট দিয়ে খ:চিয়ে খুন করা হল। 

ভস্‌কভ-- দেনাকন রণাঙ্গনে টাইফাসে মারা যান। 

তঙ্কোনোগি _ শ্বেতরক্ষীরা তাঁকে তাঁর ডেস্কে গল করে মারে। 
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উৎাকন-__ মোটরগাঁড় থেকে টেনে 'নয়ে তাঁকে গাল করে মারে। 

সুখানভ _ তাঁকে ভোরে জঙ্গলে নিয়ে রাইফেলের কুদ্দা দিয়ে 1পাঁটয়ে 
মেরে ফেলে। 

মেলানকভ-_-জেল থেকে বের করে নিয়ে গাল করে, লাঠি 'দয়ে 1পাঁটয়ে 
তাঁকে খুন করে। 


তাঁদের উপর নির্মম নির্যাতন চলেছে, তাঁদের উপর ঢল পড়েছে, 
গভীর গহবরে গহবরে । ? 

হিসেব কষে, বেছে বেছে বিপ্রবের প্রধান প্রধান মান.ষগ্ীলকে খ্দন 
করা হয়েছে বিপ্লবের ভাঁবষাৎ 'নর্মাতাদের ব্যাপকভাবে নিধন করা হয়েছে। 
এ রাশিয়ার অপাঁরমেয় ক্ষাত-_কেননা, পদ-পদাঁব থেকে আসা নোতিক 
অবনতি আর ক্ষমতার বিষক্রিয়া প্রাতরোধ করবার ক্ষমতা এদের ছিল। 
যেমন বীরের মতো তাঁরা জীবন 'দিয়েছিলেন তেমান বীরের মতোই তাঁরা 
বাঁচতে পারতেন। 

তাঁরা মৃত্যু ধরণ করলেন যাতে 'ব 'ব বেচে থাকে। 'বপ্নব বেচে 
রয়েছেও বটে। পঙ্গ; আর ক্ষন অবস্থায় হলেও, আপস করতে বাধ্য হলেও, 
দর্ভক্ষ, মহামারি, অবরোধ আর যুদ্ধের ভিতর 'দয়ে জয়যুক্ত হয়ে আসছে 
রুশ বিপ্লব। 

বিপ্লব কি এত বাঁলদানের তুল্যমল্য? বিপ্লবের নাশ্চত ফলগাল এই: 

এক। জারতন্তের রা্টরযল্্টাকে বিপ্লব ঝাড়ে-মূলে িন্ট করেছে। 

দ;ই। জারের, জাঁমদারদের আর মঠের বড় ঝড় জাঁমদারগুলোকে তা 
দিয়েছে জনগণের হাতে। 

তিন। মূল িজ্পগীলকে জাতীয় সম্পান্ততে পারণত - করেছে এবং 
রাশিয়ার িদনযৎসঞ্জা আরস্ত করেছে। লুটেরা পঃঁজিপাঁতদের অশেষ শোষণ 
থেকে রাশিয়াকে সরাক্ষত করেছে। 

চার। দশ লাখ শ্রীমক আর কৃষককে স্োভিয়েতে এনে তা তাদের 
প্রশাসনের প্রত্যক্ষ আভজ্তা 'দিয়েছে। ৮০ লাখ শ্রামককে ট্রেড ইউনিয়নে 
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সংগঠিত করেছে। চার কোট কৃষককে লিখতে-গড়তে শিখিয়েছে। অধত 
বিজ্ঞান আর শিল্পকলার আশ্চর্য বস্তুগ্ীলর সঙ্গে জনগণের পাঁরিচয় 
ঘটিয়েছে। 

পাঁচ। জনসাধারণের উপর থেকে অতীতের সম্মোহন প্রভাবটাকে 
কাটিয়ে 'দিয়েছে। জনগণের সপ্ত শাক্ত সন্কিয় হয়ে উঠেছে। তাদের 
অদৃজ্টবাদী 'এই ছিল, এইই চলবে' বদলে হয়েছে এই ছিল, স্তু এমনটা 
থাকবে না।' 

ছয়। আগে রুশ সাম্রাজ্যের দাসছে বাঁধা নানা জাতির আত্মনিয়ন্্গাধকার 
নিশ্চিত করেছে। তাদের নিজ নিজ ভাষা, সাহত্য আর 'বাভন্ন 
প্রাতষ্ঠানাদি বিকাঁশত করে তুলবার অবাধ স্বাধীনতা 'দিয়েছে। পারস্য, 
চশন, আফগানিস্তান এবং অন্যান্য অনগ্রসর দেশকে-_অর্থাৎ “যেসব দেশের 
আছে বিপুল প্রাকাতিক সম্পদ, কিন্তু ছোট ছোট নৌবাহনণ' তাদের সমান 
বলে গণ্য করেছে। 

পাত। প্রকাশ্য কৃটনীতির' প্রাত কেবল ভুয়া মোঁখিক আনমগত্যের 
বদলে বিপ্লব সেটাকে বাস্তর করে তুলেছে। বিপ্লব 'গ/প্ত সান্ধি-টক্তগুলোকে 
ঝেঁটিয়ে দিয়েছে ইতিহাসের আব্জনাস্তূপে। 

আও। 'িপ্পব পররোগামী হয়ে নতুন সমাজে প্রবেশের পথ করে দিয়েছে 
এবং স্যীবপল পাঁরসরে সমাজতন্দ 'নয়ে অমূল্য ল্যাবরেটারয় পরাক্ষা 
চালিয়েছে। নতুন সমাজব্যবস্থার জন্যে লড়াইয়ে সারা পররথবীর শ্রামক 
শ্রেণীর বিশ্বাস প্রখরতর করে তুলেছে, তাদের মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছে। 

বিজ্ঞজনেরা এগিয়ে বলেন, আরও ভাল উপায়ে এসব ফল পাওয়া যেতে 
পারত। তেমাঁন, যোড়শ শতকের ধর্মসংস্কার, আমেরিকার স্বাধীনতা আর 
দাসপ্রথার বিলোপও হয়ত আরও নরমভাবে, আরও কম বলপ্রয়োগে ঘটতে 
পারত। কিন্তু ইতিহাস সৈভাবে চলে 'নন। ইতিহাসের সঙ্গে বাদ করে 
মূর্খরাই। 


পাঠকদের প্রাত 


বইটির ববষয়বন্ডু,। অনুবাদ ও অঙ্গসক্জার 
বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় 
বাধিত হবে। অনান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণণয়। 
আমাদের ঠিকানা: 
প্রগাত প্রকাশন 
২১, জববোভাস্কি বূলভার 
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন 
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